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দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ এপ্রিল ১৯৫৫ 


মূল্য 3 সাড়ে সাত টাক। 


প্রবর্তক পাবলিশীস? ৬১ বন্তবাঁজার ট্টাট, কলিকাতা! হইতে গ্রাবাধাবমণ 
চৌধুরী, বি. এ. কর্তৃক প্রকীশিত এবং প্রবর্তক প্রিনিং এও হাফটোন 1লঃ 
৫২।৩ হবহুবাঁজার ই্রাট, কলিকাত। হইতে গ্রফণিভূষণ রায় কর্তৃক মুদ্রিত। 


দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা 


যে সমস্ত পাঠকপাঠিকাদের নিরূপেক্ বিচার ও সহান্ভূতির জন্য শিক্ষায় 
মনন্তত্ব বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণের প্রয়োজন হইয়াছে, প্রথমেই তাভাঁদের 
প্রতি আমার রুতজ্ঞতা জানাইতেছি । তীাভাদেরই স্বিচারের প্রত্যাশাকে 
পাথেয় করিয়াই একদিন সারম্বত তীর্থে ষাত্র। করিযাছিলাম । তীর্থ-গুরুদ্গের 
সভিত তেমন পরিচয ছিল ন|। তাই তাহাদের করুণ। জ্ঞানতঃ বিশেষ 
কিছু পাই নাই। তবে সহযাত্রী অন্তবাগীগণের দক্ষিণা পাইয়ছি, এবং 
তাহারই ফলে আজ নৃতন করিয়া অর্ঘ্য রচনার স্যোগ পাইয়াছি। এই 
দ্বিতীয় সংস্করণটি সেই অর্থ্যেবই রূপায়ন । 

এই সংস্করণে “নোদনা ও প্রেষণা” 00719 &00 70701586100), “প্রতিভা 
বহম্ ও প্রতিভাশালীদের শিক্ষ। ব্যবস্থা” “ব্যক্তি-বৈচিত্র্য”, “অভ্যাস”, “ফয়েড। 
ও মনঃসমীক্ষণ”, “বাল্য কৈশোরের দৃক্ষিয়ত।”, এবং “প্রেষণা ৪ উপযোজন” 
(73)0$15861071 8110. £0]108611970% ) এই সাতটি সম্পূর্ণ নৃতন পবিচ্ছেদ 
এবং গ্রন্থপপ্ঠী সংযোজিত ভইঘাছে । “মৌলিক প্রকল্প”, “মনের শক্তি” 
“বংশগতি ৭ উত্তরাধিকার”, “শিক্ষাৰ তন্তকথা”, শশিক্ষীন পথে সাধন! ও 
বিশ(ম” এবং “শিক্ষার সঞ্চারণ"__এই সাতিট পরিচ্ছেদ সমুদ্ধতন ভাবে 
পুনলিখিত হইয়াছে | ফলে গ্রন্থটির আয়তন এক তৃতীয়াংশেরও অধিক বাঁড়িয়। 
গিয়াছে । বগ্ততঃ শিক্ষা সম্পর্কে মনন্তব্বের প্রায় সমগ্র জ্ঞাতব্যই এই সংস্করণে 
স্থান পাওয়ায় গ্রন্থখানি এবার স্বয়ংসম্পূর্ণ হইল বলা চলে। 

জাতীয় শিক্ষা-পরিকল্পনা ও শিক্ষা-বাবস্থার মধ্যে মনোবিগ্ভার সার্থক প্রয়োগ 
করিতে পারিলেই জাতী অপচর নিবারিত হইবে এবং সম্ভীবন। বিকশিত 
হইবে। এই জন্তাই গ্রন্থটিকে যতট। সম্ভব সার্বজনীন্‌ করিবাব চেষ্টা করিযাছি। 
কি শিক্ষার্থী, কি সর্বসাধারণ, সকলের পক্ষেই যাহাতে গ্রন্থখানি সহজবোধ্য, 
স্ুখপাগ্য ও চিত্তাকর্ষক হয় এই বিবেচনায় আমি দুরূহ সুত্রাবলী, জটিল 
গ্রাপ», পরিসংখ্যানের জটিল তথ্যাদির প্রয়োজন-বহিভ'ত অংশ বাদ দিয়াছি। 
সম্প্রদায়গত মতবাদ সম্বন্ধে পাণ্ডিত্য প্রকাশেরও চেষ্টা করি নাই। পণ্ডিত 
ধিগের একরোখ। পাণ্ডিত্য অনেক সময়েই নিজের আলোকে অন্ধ । পণ্ডিতের 


শিক্ষায় মনভ্তত্ব 


শ্রামণীজ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


এম.এ (ইংরাজী বাংল), বি.টি., ডি. এস্‌.. 
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প্রবর্তক পাবলিশাস' 


৬১ বহুবাজার গ্ত্রীট, 
কলিকাতা-১২ 


রী উ 


চে 


সূচীপত্র 


ূচন। 
(১) প্রবেশক 
(২) মৌলিক প্রকল্প (17 01707/7791068)] 11)010119919 ) 
(৩) শাবীর-মানস যব 
মনের মূলধন 5 
(৪) মনের শক্তি (17800010198, 1)0117)6, 107)01)9 6০ ) 
(৫) প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ (107861006800 211006101 ) 
(৬) নোদন। ও প্রেষণ। (17)159 ৫5100186101) ) 
(৭) বংশগতি ও উত্তরাধিকার (17979015 ) 
৮ গণমন (19950110106 0 6119 £1001) , 95170108615 
90009961011) 11016761010 010 ) 
(৯) স্থিতিবাদ (10961109 810 71601) 
(১০) ক্রীড়া (1১৮ ) 
মনের বিকাশ 
২১১) জীবন পবিক্রম! (10368699501 0059101)70)0176 ) 
(১২) মনের অন্তদ্বন্ (১1081 000106) 

৮০১৩) চিন্তার বিবর্তন (1996101100৮ 01 02108106800 
198/90101170 $/5908861010, [99706196101 18৮00, 
188,9001176 9০) 

* (১৪) চরিত্রের পথে (787016) ৪9061070106, [9918017811$5, 


ড/11] 969.) 


শক্ষার পথ, পদ্ধতি ও পাত্র 2 


(১৫) শিক্ষার তত্বকথা (1189 01 16910106) 
(১৬) শিক্ষার পথে সাধনা ও বিশ্রাম 
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(২৪) 
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(২৬ 


[৬] 
শিক্ষার সঞ্চারণ (]120819] 0৫ 158/01705) 
শিক্ষার স্থায়িত্ব__স্বৃতি (1$19200075) 
শিক্ষার বাধা_ ক্লাস্তি (86129) 
শিক্ষার উপায়-_অভিনিবেশ ও আগ্রহ 
(46200102 8/00. 10661'69) 
শিক্ষার উপায় ক্রীড়াচ্ছল (1১175-ড£%5 ) 
শিক্ষার পাত্রনির্ণয় ২ (ক) বুদ্ধির মাপকাঠি 
(17)01911109009 1798) 
(খ) বুদ্ধির স্বরূপ ও সংজ্ঞা 
শিক্ষার পাত্র--জড়বদ্ধি বালক ও তাহাদের শিক্ষা-ব্যবস্থ। 
”? ৮ প্রতিভা রহস্য ও প্রতিভাশালীদের 
শিক্ষা-ব্যবস্থ। 
৮. ব্যক্তি-বৈচিত্র্য 01,9780178]165 65])99) 
শিক্ষার নৈপুণ্য -_ অভ্যাস (17101) 


নিজ্ঞবন-মানস ও শিক্ষা-তত্ত 2 


(২৭) ফ্রয়েড ও মনঃসমীক্ষণ (11980 270. 1১950110-400815 819) 


(২৮) 


বাল্য কৈশোরের ছুক্িয়ত। (7৮111909117) 0600%) 
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প্রায়ই নিজেদের মতবাদকে ঘিরিয়া তাহারই চাঁরিপাশে একটা প্রাচীর গড়িয়া 
তুলেন এবং শিষ্য-প্রশিষ্যের মাধ্যমে এমন সব সম্প্রদায়ের স্থষ্টি করেন যাহারা 
অপরের মতবাদগুলি বুঝিতে চায়ও না, পারেও না। ফলে জ্ঞানের রাজ্যেও 
স্ট হয় রাজনৈতিক দলাদলি; আর সত্যের চেয়ে বড় হইয়া উঠে সম্প্রদায় ও 
“ক্সোগান্” । এই হেতুই বিশিষ্ট সম্প্রদায়গত পাণ্ডিত্য পরিহার করিয়া নিরপেক্ষ 
বৈজ্ঞাশিক দৃষ্টি ও চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে একটা স্থ্ঠ সমন্বয়ী সিদ্ধান্ত দিবার চেষ্ট। 
করিয়াছি । কতদূর সাফল্য লাভ করিয়াছি তাহা স্বুবীজনের বিবেচ্য । 
এখন গ্রন্থ-রচগ়িতা হিসাবে মহাকবি কালিদাসের ভাষাতেই বলিতে ইচ্ছা 
হয়__“আপরিতোষদ্িছষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগ-বিজ্ঞানম্‌।” 

এই প্রসঙ্গে এই গ্রন্থটির প্রকাশকর্তা “প্রবর্তক'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাধরমণ 
চৌধুরীর মহাশয়ের আন্তরিক আন্গকুল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তাহার প্রতি 
কৃতজ্ঞতা না জানাইলে বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাঁয়। তবে তিনি আমার 
নিজ জন। আনুষ্ঠানিক কৃতজ্ঞত| দিয় তাহার আস্সীয়্তাকে ছোট 
করিতে চাহি না। ইতি 


শ্রীরামপুর ] 


ভ্রীমণীন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
২৬।১।৫ ৫ ) 


বি দ্রঃ ২৫৬ পৃষ্ঠার “অবিচ্ছিন্নতা” নামক চিত্রটি “ওয়ার্দীইমার- 
এর স্থুত্রাবলী” প্রসঙ্গে ২৩৪ পৃষ্ঠায় হইবে। চিত্রটি 
ভুলক্রমে স্থানভ্ষ্ট হওয়ায় হুঃখিত। 
৪০৭ হইতে ৪১৫ পৃষ্ঠার পৃষ্ঠা-শীর্ষক কয়টি “নিজ্ঞার্ন মানস 
ও শিক্ষাতত্ব' না হইয়া “ক্রয়েড ও মনঃসমীক্ষণ” হইবে । 


প্রণেশকঙস 


শিক্ষ/-বিজ্ঞান একটি জটিল শাপ্প। “বুনন ধানের” মত খেনাল-খুশা অন্তযাঘ়ী 
কতকগুলি জ্ঞানের বীজ ছড়াইরা দিলেই শিশুর ব্যক্তিত্ব ৪ মন্রগ্ব ম্রিত 
হইয়া উঠে না। এই জন্যই প্ররোজন হইতেছে, যাহা শিক্ষা! দেওয়। হষ্টানে, 
সেই শিক্ষা্টি গ্রহণ করিবান মত শক্তি ছারের আছে কিনা তাহা ঠিক কৰা, 
যে পদ্ধতিতে শিক্ষা দে | হইতেছে, তাশ! উপযুক্ত কিনা তাহা ৭ ঠিক কৰা । 
তাহ। ছাড়। কোন্‌ বরমে কি শিখান ভইনে, শিক্ষার সমঘ, বিশ্রাম, ছাত্রদের 
মনোযোগের ক্ষমতা, 'এ সমস্থই জানিতে হইবে। মান্ধষ হয়ত কতকগুলি 
সহজাত প্রবৃত্তি (11156111065 ) * লইয়া জন্মগ্রহণ করে, এইপগ্লির উৎকর্ষণ 
( 90101137)80101)) কর।, তাহাদিগকে কাজে লাগাইর। চরিত্রগঠনের পথে 
পরিচালিত কৰা, অন্তকর্ণ, সহান্ুভৃতি, অভিভাবন (৪5869৪8৮1০7 ) প্রভৃতির 
সাহাযো গণমনেৰ যথাযথ ব্যবহার করিঘা শিশুর ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করিবা 
(তোলা এই জাতীঘ অনেক জিনিনই ছাত্রদের শিক্ষার জন্য প্রয়োজন হয । 
এই জন্য শিক্ষা-নিজ্ঞানের সঙ্গে মনস্তত্ের একট নিবিড় সম্পর্ক আছে। 
মনস্তত্বের উৎপত্তি ও বিবর্তন £ 

এই মনস্তত্ব শাপ্পটি নিতান্ত অর্বাচীন বিধঘ নহে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণেব 
ধারণ! যে, 4৮186০9০ (যিনি খুষ্ট-পৃর্ব ৩২২ আব্দ দেহত্াযাগ কবেন তিনিই ) 
হইতেছেন 'এই শাস্বের প্রথম পথিকৎ। তাহার “199 2771778” (070. 0৪ 
8001 ) নামক শিনন্ধই নাকি মনস্তত্র বিদ্যার স্ত্রপাত করিয়াছে । 

তবে এই শাব্বটি স্থপ্রাচীন হইলেও ইহার নামটি অর্থাৎ “সাইকলক্তি" 
কথাটি অন্বাচীন। ১৫৯০ থৃষ্টান্দে 17018 909009] নামে একজন 

গত 41১85017010981” নামে একটি পুস্তক প্রচার করেন । এই কথাটির অর্থ 
ছিল 91609 ০1 079 8০8] অর্থাং আত্মাতত্ব। তখনকার পণ্ডিতদের 

* বর্তমান মনো বিদ্গণ কিন্তু কোনও প্রক।র সহজা চ প্রবৃত্তিকে স্বীকার করেন না1। তাহার! 
বলেন, মানুষের জীবনের চলতি পথে অঞজ্জিত অভিজ্ঞনা হইতেই মানুষের যাহা কিছু বৈশিধা 
গড়িয়। উঠিয়াছে। 


৮ শি ৮ স্পা শশশাশীশীিশী শীট সপ শী শী শশী শি শিক 


“শক্ষায় মনস্তত্ব' 


উও্সএগশি! 
5 তোমার হাতে শিক্ষীয় মনস্তুন্্ ভুলে দিয়ে জগন্মাহার 
নিকট এই প্রার্থনাই কবছি, বাংলাধ ঘবে ঘরে ছেলেমেয়েদের 
“মানব কবে তুল বইথানি সহায়ক হয়ে যেন তোমার শিক্ষাত্রতী 
সম্ভ।নের পুন্তক র5নার উদ্দেশ্য পুর করে। ইতি-_“অণিঠ। 


'প্রুবেশক ৩ 


নাই ইহাই হইল বর্তমান মনস্তান্বিকদের অধিকাংশের মনোভাব | 
সাইকলজির এই বিবর্তনটিকে ড/০০৫৬/০], চমৎকার কাবা-ব্যপ্তনায় প্রকাশ 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, “সাইকলজি প্রথমে তাহার আন্মাকে 
হারাইয়াছিল, তাহার পর মনকে ভারাইল এবং পরিশেষে চৈতন্যকে ৪ 
হারাইল, তবে এখন « ইহার মধ্যে একট! আচরণের পার। আছে*।” 

মনন্তত্বের এই বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই এই শাস্বটি দর্শন শাত্ব হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয| একট। শ্বতন্ব বিজ্ঞান হিসানে গড়ির। উঠিতে লাগিল । প্লেটো এবং 
আবিষটল্এর সমর এই শাস্ত্টি পূর্ণভাবেই দর্শনের অঙ্গীভত ছিল। কিন্ত 
উনবিংশ শতকের শেষের দিক হইতেই ক সানালকত্ব প্রাপ্ধ হইয়। 
একট। বিজ্ঞাণ হিসাবে গড়িয়। উঠিল। ফলে ইহাব আলোচনা রূপটি 9 
ব্দলাইয়। গেল । 

মন্তত্র জিনিষটা যত্ন দর্শনের অভিভাবকন্তে ছিল ততদিন ইহাকে 
শধু দাশনিক চিন্ত| € অন্যদ্রষ্টির আলোচ্য শান্ম হিসাবেই ভাব। হইত। কিন্তু 
অন্তদূ্টি দিষা অনেক জিনিষই, বিশেষতঃ আচরণ সম্বন্ধে অনেক কিছুই বুঝিতে 
পারা যায় না। ' অন্তর্র্টির জন্য প্রযোজন অবসর এবং সমাহিত মনৌভাব। 
কম্মচেষ্টা ব। “আচরণের, সংঘাত « আব্হনের মধ্যে এই মানোভাব রাখা 
আনেক সময়েই সম্ভব হয না। ক্রোধের বা ভয়ের সময মানুষের মন কি ভাবে 
কাজ করে, তাহা ভ্রুদ্ধ বা ভীত অবস্থায় ভাব! যায় না। ' "ক্রুদ্ধ মান্িষ যদি 
(ক্রোধের সমষ থমকিয়| দীড়াইয়! ক্রোধের কথ। ভাঁবিতে চেষ্ট| করে, তাহ। 
হইলে তখন তীহার ক্রোধ ও খাঁনিকট। উপিয়! যায়। 

অন্তদ্রষ্টি ও দার্শনিক চিন্তার আর একটি দোষ আছে। ইহার সিদ্ধান্ত- 
গুলি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের দ্বারা এতখানি প্রভাবান্বিত হয় যে, তাহা দ্বারা 
বিজ্ঞানের ব্যক্তি-নিরপেক্ষ (0৮19০91৪ ), সার্বজনীন ও প্রমাণযোগ্য সত্যের 
সন্ধান পাওয়া যায না।। 

দ ১1:90 [95০01১01985 1930 263 9০1) 0090. ॥ 109 1৪ 10100, [10910 16 108 
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৪ শিক্ষায় মনস্তত্ব 


এইজন্যই বর্তমান মনোবিদগণ মন আম্বন্ধে দার্শনিক গবেষণা পরিত্যাগ 
করিয়া শুধু আচবণকেই তীহাদের গবেষণার লক্ষ্য বন্ত স্থির করিয়া তাহাদের 
শীস্্রকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছেন । 
কিন্ত মানুষের শরীর ও মনোগত আচরণের নানা দিক আছে । সংবেদন 
(93919861072), প্রত্যক্ষীকরণ (7১910918107), প্রতিবেদন (:591)0109০), স্মরণ, 
মমন, অনুকরণ, অভিভাবন 998৫5861072), অভিনিবেশ, কামনা, প্রেষণা, 
(0০$1৪০2), ধারণা! প্রভৃতি মান্টষের আচরণের অন্ত নাই । মনন্তাত্বিকদের 
মধ্যে কেহ. মনে করেন সংব্দেনের মধ্যেই নিহিত আছে মানুষের মনের সমস্ত 
বৃহস্য, কেহবা হয়ত মনে করেন মনের রহস্যের সন্ধান পাঁওয়া যাইবে তাহার 
কামনার ইতিহাসের মধ্যে, কেহ আবার মনে করেন তাহা পাঁওয়া যাইবে 
প্রত্যক্ষীকরণের মধ্যে অথবা শারীরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ব৷ চলাফেরাঁর মধ্যে । 
এইভাবে তাহার! নিঙ্ের নিজের ধারণ! অন্রসারে পরীক্ষা চালাইয়া যাইতেছেন 
ও নানাবিধ তথ্যের সন্ধান করিতেছেন। এইভাবে সষ্টি হইয়াছে নানা 
প্রকার মনশ্তাত্বিক সম্প্রদায়--(3০19018); এই সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে 
বর্তমানে নিশ্নলিখিতগুলি প্রধান, যথা _ 
ক্রিয়াবাদী সম্প্রদায় (70170610708] ৪01)090]) 
অবয়ববাঁদী সম্প্রদায় (300697%] ৪01)09০01) 
অন্ুষঙ্গবাদী* সম্প্রদায় (4,5809018107)186 ৪01১001) 
আঁচরণবাদী সম্প্রদায় (1361), 10719 9০1)991) 
গেস্টাণ্ট সম্প্রদায় (968%%16 ৪০17001) 
মনোবিকলনবাদী সম্প্রদায় 0১৪) 010-81181919 80100] 
জীবনপ্রয়ামবাদী সম্প্রদায় (17 010010 501001) 
ব্যক্তিত্ববাদী সম্প্রদায় (0১975017811910 ৪077001) 
মানুষের ক্রিয়া-কলাপের আলোচনাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে 
ক্রিয়াবাদী সম্প্রদায়, সংবেদনকে (591788107) কেন্দ্র করিয়া ৪/70০607] 
সম্প্রদায়, প্রত্যক্ষীকরণ (০7: 706:০99100)-কে কেন্দ্র করিয়া 0586816 সম্প্রদায়, 
স্ৃতি শিক্ষা প্রভৃতিকে কেন্দ্র কবিয়া অন্ুষঙ্গবাদী সম্প্রদায় আদিম যৌন 


শক্ষায় মনস্তত 


বিশ্বাম ছিল যে, আত্মাই হইতেছে প্রাণীর জীবনের চরম তত্ব; স্ৃতবাং 
মানুষের কীজকন্ম, ভাবনা-চিন্তার মূল উত্স হইতেছে আত্ম! । 

ব্যুৎপত্তির বিচারে মনস্তত্বের অর্থ আত্মীতত্ব হইলেও, আত্মা কথাটির 
মহিত একট] অতিপ্রাকৃত ব্যাপারের ব্যঞ্জন। মিশ[ইয়! আছে বলিয়া আত্মার 
আলোঁচনাটি জড়-বিজ্ঞানের বিষয় বস্ত হইতে পারে ন|। কাজেই বর্তমান 
যুগে “সাইকলজি” জিনিষটিকে আত্মাকে ছাড়িয়। মনের তব বা মনস্তত্বে 
নামিষা আসিতে হইল। 

কিন্ত প্রশ্নের এইখানেই সমাধান হইল ন|। কারণ মনট। আবার কি 
জিনিষ? তাহার স্বরূপ কি? দেহ-নিরপেক্ষ মনের অস্তিত্ব আছে কি? 
কোথায তাহার বাসা? 

এ বিচারও সহজ নয। কাজেই আত্মার তত্ব ছাড়িয়া এবং পরে মনের 
কথাও ছাড়িয়! সাইকলজি চৈতন্য-তত্বে নামিয়। আসিল । মনটা আর কিছুই 
নহে, চৈতন্যঞআ্োতের ঘাত-প্রতিঘাতের বিভিন্ন তরঙ্গলীলা মাত্র । 

কিন্ত বিতণ্ড| কি এইখানেই শেষ হইল ? আমরা যাকে চৈতন্য বলি, 
তাহার বাহিরেও মনের একট! লীল। আছে। চৈতন্ের অনেক নিয়ন্তরে 
অবস্থিত নিজ্ঞন-মন আমাদের অনেক কাজকম্মকেই নিয়ন্ত্রিত করে। 
আবার নিজ্ঞন মনেরও যেখানে অস্তিত্ব নাই, এমন অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের 
নিশ্ছিদ্র গ্রন্থি গুলির € 061999 £18110 ) রসনিঃসরণ আমাদের কাজকম্মকে 
প্রভাবান্বিত করে। তাহা হইলে, সাইকলজি শুধু চৈতন্য-তত্ও হইতে 
পারে না। 

কাজেই সাইকলজিকে শেষ পধ্যন্ত “চেষ্টিতবাদ” ন| “আচরণতব্ে” 
(09170510780) ) নামিয়া আসিতে হইল। আত্মা থাকুক আর নাই 
থাকুক, তাহাতে বৈজ্ঞনিকের যার আসে ন» মনের তব ন। হয় অজ্ঞাতই 
রহিল, কিন্ত মান্তষ যে বিভিন্ন পরিনেশের বিভিন্ন আবেদনে বিভিন্ন প্রকার 
প্রতিক্রিয়৷ দেখাইবে, বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা বা আচরণ করিবে, ইহ। নিশ্চিত | 
স্নুতরাং উপস্থিত আচরণতন্্র দইসাই সাইকলজি কারবার করুক, আচরণের 
বাহিরে কি সুক্ষ তত্ব আছে, তাহ। লইয়। ডপাস্থত মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন, 


৬ শিক্ষায় মনন্তত্ 


ৃষ্টাব ) তাহার ছাত্রদের বন্তৃতা-বিজ্ঞান শিখাইবার পূর্বের তাহাদের স্বাভাবিক 
বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষা করিয়া লইতেন। ইহাঁকেই বর্তমীন মনস্তাত্বিকদের 
1716911109706 $6৪এরই স্থত্রপাত বলা যাইতে পারে। এই মনস্তাত্বিক 
মনোভাব লইয়াই [0017)8,8 াস1]০7 বলিয়াছেন, “একজন ভাল শিক্ষকের 
উচিত ছাত্রদের সেইভাবে বুঝিবার চেষ্টা করা যেভাবে ছাত্রদের উচিত পাঠ্য- 
পুস্তককে বুঝিবার চেষ্টা করার।” 

অবশ্য শিক্ষা-বিজ্ঞানের সহিত মানস-বিজ্ঞানের সম্পর্কট৷ সোজাসুজি ভাবে 
ধাহারা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে স্ুইস্‌ স্কুল-শিক্ষক 
[99691021-ই প্রথম | 91 ০100 4081093 যখন ব্লিয়াছিলেন, “শিক্ষা 
ক্রিয়াটির দুইটি কর্ম আছে, একটি হইতেছে ছাত্র এবং আর একটি হইতেছে 
শিক্ষার বিষয়”__তখনও তিনি পরোক্ষভাবে এই মানস-বিজ্ঞীনের প্রয়োজনের 
কথাই বলিয়াছিলেন। 

তবে শিক্ষাতত্বে মানস-বিজ্ঞানের প্রয়োজনের কথাটা পূর্ণভাবে উপলব্ধি 
করিতে অনেকদিন সময় লাগিয়াছে। কিছুদিন পৃর্ধেও অনেকের ধারণ। ছিল, 
ভাল শিক্ষক হইতে হইলে যে তাহাকে ভাল মনস্তীত্বিকও হইতে হইবে ইহা 
খানিকটা আদিখ্যেতার কথা । অধ্যাপক জেমস্‌ বলিয়াছেন “মনস্তাত্বের অত্যন্ত 
মৌলিক কথাগ্তলিই 4£000811101768] 0010061010178) শিক্ষার প্রয়োজনে 
লাগে” ; 96০০9 বলেন, “মানস-বিজ্ঞীনের গোড়ার কথা হিসাবে, যে তত্বটি 
আমাদের দিয়াছে, তাহা হইতেছে শিক্ষ| ব্যাপারে যাহা কিছু নৃতন তথা 
দেওয়া হইবে, তাহাঁকে পুরাতন জ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়াই করিতে 
হইবে ।” 

তাহা হইলে কি শিক্ষাতত্বের সহিত মনোবিজ্ঞানের বিশেষ কোনও 
সম্পর্ক নাই? তত্ব যখন গ্ুহা-নিহিত থাকে, যখন মহাজনদের মতবাদ 
আমাদের পথ-নির্দেশ করে । কিন্তু এক্ষেত্রে ছুই দিকেই মহাঁপুরুষগণের অভিমত 
রহিয়াছে । তাহা হইলে আমরা কোন্‌ মতটিকে গ্রহণ করিব? 

সাধারণ মনম্তত্ব, যাহা পরিণত-বয়স্কদের মনের ক্রিয়াকলাপ লইয়া 
আলোচনা করে, তাহার সহিত শিক্ষা-বিজ্ঞানের সম্পর্ক খুব বেশী নাই।, 


প্রবেশক 


কারণ স্কুল পাঠশালায় যাহাদের শিখ! দেওয়! হয়, সেই শিশু ও বালকদিগের 
সহিত পরিণত বয়স্কদের সম্পর্ক খুব বেশী নয়। একটি বেউাঁচিকে যেমন ছোট 
বেঙ্‌ বলিয়া মনে কর! চলে না, অথবা একটি গুটিপোকাঁকে যেমন ছোট 
প্রজাপতি বলিয়া মনে করা চলে না, তেমনই 'একটি শিশুকে ও ছোট মান্তিষ 
বলিয়া মনে করা চলে না। পরিণত বয়সের মানুষ হইতে শিশু একেবারে 
অন্য স্তরের জীব। কাজেই সাধারণ মনস্তৰব আর শিশু-মনস্তব এক জাতীয় 
বিষয় হইতে পারে না শিক্ষা-বিজ্ঞানে মনন্তত্বের প্রয়োজন খুব বেশী না 
থাকিলে, শিশু-মনস্তত্বের প্রয়োজন যথেষ্ট আছে । তাহা! ছাড়া গণমন 
প্রভৃতির প্রভাবও শিক্ষাতত্বে প্রযুজ্য ৷ 

ইহা ছাঁড়া আরও কথা আছে । কিভাবে পড়াঁইলে পডাঁন সার্থক হইবে, 
কিভাবে চেষ্টা করিলে তাডাতাডি মুখস্থ হইবে, অপচয় নিবারিত হইবে, 
আগ্রহ বুদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, ব্যক্তিত্ব বিকশিত হইবে, সমাজ-সংঘাত নিবারিত 
হইবে, চরিত্র স্থগঠিত হইবে, নীতিজ্ঞান বিকশিত হইবে, আদিম পশু-প্রবুত্তির 
উতৎকর্ষণ হইবে, মনের টু (9017)1)16,) সরলায়িত হইবে, অপরাধপ্রবণত। 
উন্ম/লিত হইবে__এইরূপ সহন্স প্রশ্নের সমাধান 71400810718] 085০1101085 
দিতে পারে । 

তবে এই ব্যাপারে শিক্ষাতত্ব ব| দর্শনের সহিত 12900806101) 
[)5০17010৫5র একট পার্থকা আছে । দর্শন বিচার করে কি পড়াইতে হইবে 
এবং কেন পড়াইতে হইবে, কিন্তু [10 00210108] [95১০0110196 বিচাঁর করিবে 
কিভাবে তাহ। পড়াইতে হইবে, কখনইবা পড়াইতে হইবে । অর্থাৎ দর্শন 
শিক্ষ ব্যাপারে যে আদর্শটি স্থির করিবে, শিক্ষা বিষয়ক মনস্তত্ব সেই আদর্শটিকে 
রূপায়িত করিতে চেষ্টা করিবে । ধরা যাইল দর্শন বিচার করিয়া স্থির কবিল যে 
একটি বিদেশী ভাষ! শিক্ষা দিতে হইবে, পাঠ্যস্থচীর মধ্যে বীজগণিত. ইতিহাস, 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান গ্রভৃতি অন্ততূক্তি করিতে হইবে, কুসংস্কার দমিত করিতে হইবে, 
চরিত্র গঠিত করিতে হইবে ইত্যাদি । এইবার শিক্ষাবিষয়ক মনস্তত্বের কাজ 
হইবে কিভাবে বিদেশী ভাষা শিক্ষা দিতে হইবে, কোন্‌ বয়সেইবা তাহা আরম্ভ 
করিতে হইবে, কোন্‌ বয়সেইবা বীজগণিত শিক্ষা আরম্ভ করিতে হইবে, 


প্রবেশক ৫ 


কামনীকে কেন্দ্র করিয়া মনোবিকলনবাঁদী সম্প্রদায়, জীবনপ্রয়াসের প্রেরণায় 
জগতের সহিত “উদ্দেশ্টমূলক কারবারকে” কেন্দ্র করিয়। 71071০ সম্প্রদার 
চেষ্ট/ ব| আঁচরণকে কেন্দ্র করিয়। আচর্ণনাঁদী সম্প্রদায় এব” সমগ্র মাভষের 
ব্যক্তিত্বকে কেন্্র করিঘ। গড়িয়া উঠিরাছে ব্যক্তিত্ববাদী সম্প্রদায়। এই সমস্ত 
সন্প্রদাষ (961০০1)-গুলির প্রণালীগত বিভিন্নতাঁ9 যথেষ্ট । কেহব। খণ্ধ খণ্ড 
অন্থভূতি ব| আচন্ণ হইতে সমগ্র মনের সন্ধান করিতে চেষ্ট। করিঘাছেন, কেহব। 
সমগ্রের “প্যাটার্ণ” হইতে খণ্ডের ব্যাখা। করিযাছেন, কেহ ভাবিয়াছেন, মানুষ 
ব৷ প্রাণীরা প্রাগ জন্মগত কম্মপট্রতি। ব| সংস্কার লইয়। জন্ম গ্রহণ করে, কেহ বলেন, 
প্রাণীরা জন্মান্তব-প্রসারী কোন বৈশিষ্ট্যই লইর! জন্ম গ্রহণ করে না, তাহার। 
জীবনের চলতি পথে নানা জাতীয় উদ্দীপক (৪6172001598 ) এবং তাহার 
প্রতিক্রিয়া, কৃত্রিম প্রতিক্রি্ার মধ্য দিয়াই যাঁহ। কিছু বিদ্য| বুদ্ধি অজ্জন করে । 

এই সমস্ত বিভিন্ন সম্প্রদায় তাহাদের গব্ষণ। দ্বাব। মান্তষের মনের ক্রিয়া 
কলাপ সম্বন্ধে যে সমস্ত বিচিত্র তথ্যের সন্ধান করিযাছেন সেই গুলিকেই 
ব্যবহারিক জীবনে কাঁজে লাগাইয়। আবার মনোবিগ্যার বিভিন শাখার স্ষ্ি 
হইযাছে । মনোবিগ্ভার তথ্য গুলিকে কলকারথানার শ্রমিকদেব উপর প্রয়োগ 
করিরা! কিভাবে ভাল উত্পাদন হইবে ইত্যদি বিচার করিতে যাইয়া সৃষ্টি হইল 
1710050778] 1১85010109%র, অস্থভাবী মাভষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া 
তৈয়ারী হইল 40770171088] 1১১০1801096, শিক্ষার ব্যাপারে প্রয়োগ করিয়া 
তৈষারী হইল 10002610778] [১5৮০]70108%, ব্যক্তিগত জীবনের সমস্তার 
ব্যাপারে উদ্ভূত হইল [700)10591 1১5501১9105, ইত্যাদি । ইহা! ছাঁড়া 
07110 1)850)0108), 2101721198৮ 61701065, 80018] 10550110108 
প্রভৃতি শীখ|-প্রশাখার অন্ত নাই । 


শিক্ষাতন্ত্ে শিক্ষা-মনোবিগ্ভার প্রয়োজন £ 


পরিপূর্ণাঙ্গ 12009861008] 1985০170108 জিনিষটি একটা নৃতন শাস্ব 
হইলে ও, শিক্ষার ব্যাপারে মনস্তত্বের সম্পর্কের কথাটা মানুষ বহু প্রাচীন কাল 
হইতেই বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে । রোমক পণ্ডিত 03910111%) (মৃত্যু ৯৫ 


প্রবেশক ্ 


(৭) মাল্গুষের মনের অন্তদ্বন্দের ও মনোনৈকল্যের কারণ বুঝিয়। তাহার 
সহিত সহান্তভৃতি-্সিপ্ধ এবং রোগ-প্রতিকারমূলক ব্যবহার করিবার 
জন্য | ৃ 

(৮) শিক্ষার পথ ও পাখেয়র সন্ধান করিরা শিক্ষার সঞ্চারণ, শিক্ষ(র পথে 
সাধন। ও বিশ্রামের বিন্যাস, শিক্ষার স্থাঘিত্বের ব্যবস্থা, শিক্ষার পথে বাধা 
৪ সহ্ঘতার উপার নির্ধারণ, ক্রীড়াচ্ছলে শিক্ষাকে চিন্তাকর্ক করির| 
তোল! প্রভৃতির জন্য | 

(৯) বুদ্ধির মাপকাঠির সন্ধান করিধ। ছাত্রদের যথাযথ শ্রেণী বিভাগ করা, 
প্রতিভাশালী ৪ জড়বুদ্ধি ছাত্রদের জন্য অন্য প্রকার শিক্ষা-ব্যবস্থার 
প্রচলন কর। প্রভৃতির জন্য | 

(১০) শিক্ষাব্যবস্থার সার্থকতা সম্বন্ধে 'একটা নিভর্ল, বস্তনিষ্ঠ, নির্ব্যক্তিক 
(97১1০০1%৪) পরীক্গা-মান স্থির করিবার জন্য । 

ইহা ছাঁড়। শিক্ষাতত্বে মনোবিজ্ঞানের প্রয়োজন আর€ অনেক ব্যাপারেই 
হইতে পাবে। সন্ধানী শিক্ষক তাহাকে কাজে লাগাইঘ| শিক্ষা প্রণালীকে 
সার্থক করিয়! তুলিতে পারেন । 


মনো বিজ্ঞানের জ্ঞান কিন্ভীবে আহরণীয়? 

শিক্ষীতত্বে মনোবিজ্ঞানেব প্রযোজন যে কি তাঁহ। ন। হয বুঝিতে পার। 
যইপল , 'এখন প্রশ্ন আসিতে পারে, এই মনোবিজ্ঞানের জান আমরা আহরণ 
কবিব কি প্রকারে ? 

আমব। পৃর্ধেই বলিয়াছি-_অন্তপৃষ্টির দ্বার! নহে । কারণ অন্তরূষ্টির দ্বারা 
শুধু স্বৃতির আলোকেই আমরা আমাদের অতীত আচরণের পবিচয জানিতে 
চেষ্টা করি। তাহ! ছাঁড়। একজন স্থধী-পপ্ডিতের অন্তপৃষ্টি দিষ| জড়বুদ্ধিসম্পন্ন 
বাক্তির কিংবা অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর কিংবা অসভ্য বর্বরের মনের পরিচয় 
পাওয়া কঠিন। অন্যদুষ্টি দিয়। কর্তপুরুষের নিজের মনের কথ। যতটা বুঝিতে 
পার! যায়, অপরের মনের কথা ততটা বুঝিতে পারা যায না। মেইজন্য 
পরীক্ষামূলক মনস্তত্কে (9%99712091768] 0850110198৮ ) তথ্য সংগ্রহ 


১০ শিক্ষায় মনস্ততু 


করিতে হইয়াছে এবং সেই সমস্ত তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া, মানুষের 
আচরণ পধ্যবেক্ষণ করিয়া, বু লোকের উপর এক একটি তত্বের পরীক্ষা 
করিয়া মনম্তত্বের বিষয়গুলিকে খানিকটা জড়বিজ্ঞানের মত ব্যক্তিনিরপেক্ষ 
-(০৮19০8.৮9 ) গবেষণীর বিষয়বস্তু করিয়া তুলিতে হইয়ীছে। 
কিন্তু মনস্তত্বকে যতই ব্যক্তি-নিরপেক্ষ ব্যবহারিক জড়বিজ্ঞানের পধ্যায়ে 
ফেলা যাঁক না কেন, তাঁহার আচরণকে যতই সুক্ষ এবং ব্যাপকভাবে গবেষণা 
করা যাক না কেন, আমাদের সমস্ত আচরণের ব্যাখ্য। শুধু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা 
দ্বারা বুঝান যায় না। সেইজন্যই যাহাকে আমর! অত্যন্ত ভাল ভাঁবে জাঁনি__ 
যে আমাদের পরম প্রিয়, সেও আমাদের বলিতে পারে 
“মম জীবনের তটিনীর রেখা 
তোমার কুটির হ'তে 
যতট্রকু দেখো, আমি কি গো তাই 
হে প্রিয় তোমার মতে? 
সষ্টি-প্রভাতে ঝরণ] বহিয়া, 
কত অতীতের তুষার গলিয়। 
কত দেশ বহি চলিয়! চলিয়া, 
মিলেছি তোমার পথে 
কত জগতের তীর্থের রেণু 
লেগেছে আমার রথে |” 
প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতা আমাদের পুর্ণ পরিচয়ের একটা সামান্য অংশমাত্র প্রকীশ 
করে, আমাদের সবটকুর সন্ধান তাহাতে মিলে না এবং তাহা দিয়া আমাদের 
সব আচরণের ব্যাখাঁও করা যায় না। সেইজন্য ফয়েডীয় পণ্ডিতগণ 
আমাদের অনেক জটিল আচরণের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে অবচেতন মনের কথা 
বলিয়াছেন, 71০. 10০9988]] প্রভৃতি 01608] 9৮:০০৮০:9এর কথা 
আনিয়াছেন, 56০9 প্রভৃতি [18190976107 এর উল্লেখ করিয়াছেন, 
81709] 70619: প্রভৃতি 5:00010801058 797001 এবং [৪20 প্রভৃতি 
ধরক্ষণ-প্রয়াসের ( 1105779 ) প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন । 


৮ শিক্ষায় মনস্তত্ 


কিভাবে পড়িলে বিদেশী শব্দসম্পদ মুখস্থ হইবে ও মুখস্থ থাকিবে, কিভাঁবে কাজ 

করিলে কুসংস্কার দমিত হইবে, চরিত্র স্থগঠিত হইবে, এই সমস্ত স্থির করা। 

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন পরিবেশে এবং বিভিন্ন সমীজ-প্রয়োজনে 
শিক্ষার আদর্শ পরিবঞ্তিত হইতেছে এবং হইবেও। শিক্ষাবিষয়ক মনস্তত্ব 
তখন অগ্রসর হইয়া বলিয়! দিবে__এই আদর্শটি সম্ভাব্য হইয়াছে কিনা, ইহা 

“অসম্ভব ভাঁলো”র ব্যর্থ গবেষণা পরিত্যাগ করিয়া “যথাসাধ্য ভালো”র 

ব্যবহারিক পথের সন্ধান দিবে। 

শিক্ষার আদর্শ সমাজ-প্রয়োজনে, যুগ-পরিবর্তনে যেভাবে পরিবন্তিত হয় 
হউক, পণ্ডিতের! তাহা! ঠিক করুন, মনস্তত্বের তাহাতে অধিকার নাই, কিন্তু ষে 
আদর্শই তাহারা গ্রহণ করুন না কেন, তাহাকে সফল করিতে হইলে মনস্তত্রের 
প্রয়োজন। সে বলিয়া দ্রিবে এই পথে চলিলে ভূল-ভ্রান্তির ব্যর্থ পরিশ্রমের 
সম্ভাবন৷ অল্প, আর এই পথে চলিলে সহজে কাধ্যপিদ্ধি হইবে ইত্যাদি । 

শিক্ষাতত্বে শিক্ষামনোবিদ্যার (1:0002,/10718] 18507091098) মোটা- 
মুটি প্রয়োজন হইবে £ 

(১) ছাত্রের মনের মূলধন ও সম্ভাবনাকে বুঝিবার জন্য । 

(২) শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ছাত্রের ব্যক্তিত্বের উপর কিভাবে ক্রিষ।-প্রতিক্রিষা 
কবিবে তাহ! বুঝিবার জন্য | 

(৩) সামাজিক জীব “হিসাবে বালকগণের মানঅভিমান ও মনের ঘাতি- 
প্রতিঘাতের জটিলতা সম্বন্ধে শিক্ষকদের সচেতন করিয়া তুলিবার ভন্ত। 

(৪) যাহাতে অপচয় নিবারিত হয়, শৃঙ্খল! স্বাভাবিক হয় এনং মন্তম্যাতেব 
বিকাশ সাঁরলায়িত হয় এইরূপ একট! পাঠ্যস্চী নির্ধারণের জন্য | 

(৫) গণমনের সাহাঁধ্যে ছাত্রের মনের বিকাশ কিভাবে হইবে, তাহা 
বুঝিয়া শিক্ষা-ব্যবস্থাকে কাধ্যকরী করিষা তুলিবার জন্য । 

(৬) জীবন-পরিক্রমায় মান্ধষ কিভাবে চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের পথে যাত্র। 
করে, তাহ! বুঝিয়! শৈশব, বাল্য, কৈশোরের বিভিন্ন অবস্থার নিভিন্ন 
শিক্ষা-ব্যবস্থা করিয়া অপরাধ-প্রবণতা হইতে তাহাদের রক্ষা করা ও 
মানুষ হইতে সাহায্য করার জন্য । 


মৌলিক প্রকল্প 
[10527702772] 1751201155515] 


প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই কতকগুলি মৌলিক প্রকল্প (ন্ল'017081079068] 
75700961)9818) থাঁকে। এই প্রকল্পগুলিকে মানিয়া লইয়! সেইগুলির উপর 
দিয়াই সে তাহার যুক্তিকে পরিচালিত করে এবং বিশেষ বিশেষ সিদ্ধান্তে 
উপনীত হয়। আমাদের মানস-বিজ্ঞীনের আলোচনার প্রারভ্তে আমাদিগকে 
কতকগুলি মৌলিক প্রকল্পকে মানিয়া লইতে হইবে । 
মনোবিদ্যা কি কি প্রকল্পকে লইয়া কীজ আরম্ভ করিবে ?__এই প্রশ্ের 
উত্তরটি সহজ নহে । 
কারণ মানুষের মন ব আচরণ এমনই একট] বিচিত্র জটিল অনির্দিষ্ট ব্যাপার 
যে, ইহাকে লইয়া প্রয়ৌোগশালায় চরম পরীক্ষীর পরও আমরা ইহার সম্বন্ধে 
অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত করিতে পারি না। তাই ইহার সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ মনৌবিদ্‌্কেও 
বলিতে হয় 
“নাহি জানি সমগ্র বারত। 
সকল ঘটন। তাঁর, ইতিবৃত্ত রচিব কেমনে, 
পাছে সত্যভ্রষ্ট হই ভয় জাগে মনে” 
সেইজন্তই মানুষের আচরণের ব্যাখ্য।-প্রসঙ্গে কেহ কেহ প্রাকজন্মগত 
প্রবৃত্তি (086109৩6) প্রভৃতিকে ম্বীকার করিরাছেন, কেহ আবার জন্মোত্তর 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়। আর কিছুকেই স্বীবীর করেন ন।ই, কেহ মান্তষের ব্হু 
আচরণের ব্যাখ্য। করিতে ন| পারিয়! মানুষের সঙ্ঞান মন্রে নিম্বে অবস্থিত 
নিজ্ঞখন মনের অবদমিত কামনার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, আবার কেহবা 
আর একটু অগ্রসর হইয়া জাতকের ব্যক্তিগত জীবনের সহিত: প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতার কৌনও সম্পর্ক নাই, এইরূপ গোঠীগত নিজ্ঞণন স্থৃতি 08018] 
7717617)9)১ 2/01)165])5 প্রভৃতিকে মানিয়া লইয়াছেন। 
শুধু তাহাই নহে, মনোবিগ্ভাকে কেহ হয়ত শরীর বিদ্যার অঙ্গ মাত্র বলিয়া 
মনে করেন, কেহ হয়ত রসায়ন ও পদার্থ-বিগ্যা দিয়া মনের বিচিত্র লীলা বুঝিতে 


মৌলিক প্রকল্প ১৩ 


চেষ্টা করেন, কেহবা সমাজতর দিয়া, কেহনা জীব্তন্ব দিয়! ইহার ব্যাখ্যা 
করেন। 

মাক্গষের কন্ম-প্রেরণার (00061586100) মুল উৎস সঙ্গন্ধেও বিভিন্ন 
মনোবিদ্গণের মতের যথেষ্ট বিভিনত। আছে । কেহ মনে করেন, মান্সষের 
সমস্ত কম্মপ্রেরণার মূলে আছে তাহার আদিম যৌন-কাঁমনা, কেহ মনে করেন 
মানুষের ক্রিয়কলাঁপের মূল উৎস হইতেছে “ক্ষমত|-লিপ্ন।” (7111-80-00 21), 
আবার কেহ মনে করেন পরিবর্তনশীল পরিবেশের প্রতিক্রিয়া! হিসাবে 
জগতের সহিত “উদ্দেশ্মমূলক কারবীর” হইতেছে মান্তষের সমস্ত আচরণের 
মূল কথা। 

কাঁজেই দেখা যাইতেছে, মনোবিদিগবের সম্প্রদাষগত বিভিন্নতা অনুসারে 
তাহাদের মৌলিক প্রকল্পের বিভিন্নতা থাকিব্ই। 

আলোচ্য গ্রন্থে আমরা কোন একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের মতবাদ লইয়া 
মাতামাতি করিব না। আমাদের বিশ্বাস প্রাচীনন্বের গৌঁড়ামিও যেমন 
আমাদের সত্যৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে, তেমনই নৃতনত্বের ফ্যাশন্-বিলাসও 
আমাদের চোখে দম্তের ঠলি পাইয়া অনেক সত্যকে দেখিবার স্থুযোগই 
দেয় না। সেইজন্য সমন্বয় ও মুক্তদৃষ্টির মধ্যেই আছে সত্যিকারের 
সত্যান্সন্ধান। এই সমন্বয়ের ভঙ্গীতেই আমরা এই শাস্্টি আলোচনা 
করিতে চেষ্ঠা করিব। 

আমেরিকা ও রাশিয়ার আচরখ্বাদ বা চেষ্টিতবাদ, জাম্মীনীর গেস্টাণ্ট, 
মতবাদ, অগ্রিয়ার মনৌবিকলনবাদ, গ্রীসের আত্মাবাদ, প্রাচীন অন্ুষঙ্গবাদ, 
অবয়ববাদ প্রভৃতি মতবাদের মধ্যে যে একটা একদেশদশিতা আছে, তাহা 
পরিহার করিয়া আমরা ইংলগীয় মনোবিদ্‌ নান্‌ (810 75:০৮ টব 8), 
ম্যাক্‌ ডুগাল (১০. 1)০5£৪1) প্রভৃতির প্রদশিত পথেই খানিকটা যাত্রা করিব । 
ইহা দাস-মনোবৃত্তির পরোক্ষ প্রভাব হিসাবে নহে । ইংলগ্ডের রাজনীতি ও 
রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মতই ইংলগ্ডের মনোবি্গ্ভার মধ্যেও প্রাচীন ও নবীনের একটা 
সমন্বয়ের ভাব আছে। এই সমন্বয়টি আমাদের ভাল লাগে বলিয়াই এই 
পক্ষপাতিত্ব । 


প্রবেশক ১১ 


সে কথা যাক্‌, ধরিয়া লওয়া যাঁউক ছুই একটি জটিল আচরণের ক্ষেত্র ছাড়া 
আমরা অধিকাংশ আচরণকে জড়বিজ্ঞানের মত ব্যক্তি-নিরপেক্ষ গবেষণার 
বিষয়বস্ত করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারি। কিন্তু এই সমস্ত গব্ষেণার সিদ্ধান্ত গুলি 
কি সত্যই রসায়ন বা! পদার্থবিদ্যার মত শুধু ল্যাবরেটারির ব্যাপার হইবে? 
না, সেই সিদ্ধান্তগুলিতে সিদ্ধান্তকারীর বাক্তিগত (৪51১190%19) রঙের 
খানিকটা কষ লাগিয়া যাইবে? 

স্থতরাং দেখা যাইতেছে, মনন্তত্বকে ইচ্ছা করিলেও ব্যক্তি-নিরপেক্ষ 
(0019০6%০ ) জড়বিজ্ঞানের মত আলোচন! করা পুরাপুরি ভাবে সম্ভব নহে। 
যে অন্তদ্টি বা ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত প্রভৃতিকে আমর! কিছুতেই আমল দিতে 
চাহি নাই, তাহারও খানিকটা আসিয়া পড়ে। 

তাহা! হইলে আগ্রহশীল শিক্ষকেরা কি কবিবেন? তীহাদের উচিত, 
প্রায়োগিক (91009198] ) মনস্তাত্বিকগণের যে সমস্ত প্রচলিত প্রণালী 
আছে অর্থাৎ (১) গবেষণাগারের প্রায়োগিক প্রণালী (9য1)67100109] 
11961)00 ) (২) রোগ পরীক্ষামূলক প্রণালী (0117108%] 1779610. ) এবং (৩) 
অন্যান্ত তথ্য সংগ্রহমূলক প্রণালী ( যথা প্রশ্নপ্ুচ্ছ, ইন্টারভিউ, জীবনেতিহাস, 
অভিভাবক ও শিক্ষকদের মন্তব্য, বুদ্ধি ও নৈপুণ্যের পরীক্ষা, চেক্‌ লিষ্ট (01160 
1186 ) প্রভৃতির সদ্যবহার.করা, বিভিন্ন শ্রেণীর মনস্তাত্বিকদের মতবাদ ভালভাবে 
পড়াশুনা করা এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের আচরণ, এমনকি ইতর- 
প্রাণীদের আচরণ পধ্যন্ত লক্ষ্য করা, অন্তদৃষ্টি দিযা নিজেদের শৈশব- কৈশোরের 
কথা চিন্ত। করা এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশবিদেশের পণ্ডিতদের গবেষণার ফলগুলি 
বিচার করিয়া দেখা । এইভাবেই তাহাদের চলিতে হইবে এবং পরে তীহারা 
দেখিতে পাইবেন যে, ক্রমশঃ “চলার বেগে পায়ের তলায় রাস্তা জেগেছে ।” 


মৌলিক প্রকল্প ১৫ 


হইতে বিভিন্ন প্রকারের প্রতিক্রিয়া (798107289 ) আপিবে। একটি কুকুরের 
মুখের কাঁছে মাংসখণ্ড ধরা হইল, তাহাতে তাহার প্রতিক্রিয়া হিসাবে তাহার 
মুখ দিয়া লাল! ক্ষরণ হইল? তাহার গায়ে কেহ টিল মারিল, অমনি সে চীৎকার 
করিয়া উঠিল, ইহাও এ হাঁরমোনিয়ামের বিভিন্ন পর্দার প্রতিক্রিয়রিই 
অন্তরূপ। শুধু তাই নয়, মান্তষের যত কিছু ক্রিয়াকলাপ-_আইন্ষ্টাইনের 
“রিলেটিভিটি” আবিষার হইতে সেক্সপীয়ারের "হ্যামলেট? বা রবীন্দ্রনাথের “মহুরা। 
“বলাকা” স্যঙ্টি পর্যন্ত-_-এঁ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ারই জটিল অভিব্যক্তি মাত্র। 
জড়বাদী পণ্ডিতের! বলেন, জড়বিজ্ঞানের জ্ঞান বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি 
দিন আসিবে, যখন আমরা একটা বিশিষ্ট অশ্ব-শক্তির মেসিন দেখিয়| যেমন 
তাহার কন্মক্ষমত। সম্বন্ধে একটা ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারি, তেমনিই একটি 
মাঁনষকে দেখিয়াও তাহার সম্বন্ধে সন কিছুই বলিয়া দিতে পারিব- শ্রধু তাহার 
শারীর সম্ভাবনা! নহে, তাহার আশা আকাঁঙ্ষা, অন্তরাগ-বিরাগ, সিদ্ধি-সাধন। 
সব কিছুই । 

প্রত্যেক বিজ্ঞানই তাহার আলোচনার প্রারন্তে কতকগুলি মৌলিক 
'প্রকল্পুকে (8170877)91)68] 1)51)06119598 ) মানিয়া লইয়া তাচাঁরই উপর 
তাহার যুক্তির ইমারত তৈয়ারী করে। আমাদের মানস-বিজ্ঞান কি তাহ। 
হইলে এই প্রকল্পকেই ভিত্তি করিয়া তাহার যুক্তির পথে অগ্রসর হইবে যে, 
রসায়ন ও পদার্থ-বিদ্যাই মানস-বিজ্ঞানের আদি এবং মূল তব এবং 
ইহার বাহিরে অন্য কিছু কল্পনা করিবার প্রয়োজন মানস-বিজ্ঞানের 
নাই? 

আমাদের মনে হয় তাহ। নহে । প্রাণী যে যন্্মীত্রই নহে, তাহা প্রককাতির 
রাজ্যের নিম্নতম প্রাণীর প্রতিক্রিয়া হইতেই বুঝা যায় । 

একটি কিঞ্চুলিকার (কেঁচো) কথা লইয়াই দেখা যাক। সে তাহার গর্ত 
হইতে বাহির হইয়া চলিতেছে । তাহার মুখের কাছে একটি কাঠি ধরা হইল, 
সে তখন সোজা পথটি ছাড়িয়া ডান দিকে চলিতে লাগিল, আবার তাকে 
বাধা দেওয়া হইল, এবার সে বীাদ্িকে চলিতে লাগিল, আবার বাধা দেওয়া 
হইল, এবাঁর সে খাঁনিকটা চুপ করিয়! থাঁকিল এবং পরে পিছু হটিতে লাগিল? 


১৬ শিক্ষায় মনস্তত্ 


আবাঁর তাহাকে বাধ! দেওয়া হইল, তখন সে তাহার প্রতিক্রিয়ার ধাবা 
একেবারেই বদ্লাইয়া মুখটিকে একটু উচুতে তুলিয়া! বাধাকে উল্লজ্বন করিয়া 
অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিল। 

ইহা হইতেই দেখা যাইতেছে, এই সামান্য কেঁচোটিও একটি জটিল ঘন্ত 
হইতে অনেক পৃথক । হারমোনিয়ামে যতবার “সা” পর্দা টেপা হইবে, তাহা 
হইতে ততবারই “সা” ধ্বনিই বাহির হইবে, তাহার প্রতিক্রিয়ার কোন 
পরিবর্তন হইবে না। একটি কুকুরকে টিল মাঁরিলে প্রথম বারে সে হয়ত 
“কেউ? করিয়া ডাকিয়া উঠিবে। দ্বিতীয় বার মারিলে সে হয়ত লেজ 
গুটাইয়া পলাইয়া' যাইবে, আবার প্রতিপক্ষকে হীনব্ল বুঝিতে পারিলে সে 
হয়ত গঞ্জন করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিবে। যন্ত্র সম্বন্ধে এই 
প্রতিক্রিয়ায় এইরূপ জটিলতা! বা বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় না। 

এই কেঁচো হইতে কুকুর এবং কুকুর হইতে মানুষ, ইহাদের প্রতিক্তিয়। 
একই জাতীয়; তাহাদের মধ্যে পার্থক্যটা! প্রকৃতিগত ততটা নহে, যতটা 
হইতেছে মাত্রাগত। প্রত্যেকেই তাহার অন্থভূতির যন্ত্র (জ্ঞানেক্তিয় ) এবং 
কশ্মেন্দ্রিয়ের সাহাধ্যে জগতের সঙ্গে একটা উদ্দেশ্টমূলকভাবে কারবার করে। 
কেঁচোর ক্ষেত্রে এই অন্ভূতির যন্ব হিসাবে তাহার মূলধন ছিল শুধু 
স্পর্শানুভৃতির যন্ত্ব-_ শুধু কাছের জিনিষ অঙ্গ দিধা৷ স্পর্শ করিয়া তবে সে কিছু 
অনুভব করিতে পারে।, চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি দৃরান্গভূতির যন্ত্র তাহাদের নাই 
বলিয়া তাহীর! দূরের জিনিষ দেখিতে পায় না, দূরের শব্দ শুনিতে পায় না, 
দূরের জিনিষের ভ্রাণও বুঝিতে পারে না। প্রাণী যতই উচ্চ স্তরে উঠ্িতে 
থাকে, তাহার অন্ুভৃতির প্রসার ততই বিস্তৃত ও ব্যাপক হইতে থাকিবে । 
কেঁচোটি দুরের কোন জিনিষই অনুভব করিতে পারে না, কুকুরটি কিন্ত দুর 
হইতে শিকারের বন্তর আভ্রাণ পাইয়া তাহার অনুসরণ করে, দূর হইতে শক্রকে 
দেখিয়া বা তাহার শব্দ শুনিয়া পলায়ন করে। মানুষের ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত । 
পঞ্চেত্দ্রিয়ের আবেদন ছাড়াও ধর্ম, আদর্শ, প্রেম, স্বদেশানুরাগ প্রভৃতির 
আবেদনেও তাহার সহিত জগতের কারবারের ধারা নিয়ন্ত্রিত হয়, ফলে 
মানুষের প্রতিক্রিয়া! অত্যন্ত জটিল হইয়া উঠিয়াছে। 


১৪ শিক্ষায় মনস্তত 


যাহারা মানুষকে একটি জটিল যন্ত্র মাত্র বলির মনে করেন, তাহার! বলেন 
মান্গষের সব কাজই রসায়ন ও পদার্থ-বিদ্যার দ্বারা বুঝান যাইতে পারে। 
কথাটা অবশ্য অনেকখানি সত্য। আমাদের দ্রেহের চরম উপাদানগুলি 
ভৌতিক পদার্থ মাত্র; তাহ। বৈজ্ঞীনিকের গব্ষ্ণাগারে যাহা! তৈয়ারী কর! 
যায় সেই কাব্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন্‌ (প্রভৃতি হইতে অন্য কিছুই নয়। 
আমাদের শরীরে জলীয় পদার্থ অন্য জলীয় পদার্থেরই অন্গরূপ। জড়-জগতে 
অক্সিজেন যে কাজ করে, আমাদের নিশ্বাসে গৃহীত অক্সিজেনও সেই 
কাজই করে। উভয় ক্ষেত্রেই কাজ হইতেছে যৌগিক পদার্থের অণুগুলিকে 
বিচ্ছিন্ন করিয়া তাপ উৎপাদন করা। খাগ্দ্রব্য হইতে আমর! যে উত্তাপ 
আহরণ করি, তাহ! আমাদের দেহযন্ত্রকে পরিচালিত করে । রেল ইঞ্জিন বা 
মোটার ইঞ্জিনও এ একই ভাবে উত্তাপ হইতে কম্মশক্তি লাভ করে। তাহা 
হইলে মান্ষকে একটি জটিল যন্্ব ছাড়া অন্য কিছু ভাবিবার প্রয়োজন কি? 
যদি কেহ বলেন, “প্রয়োজন আছে বৈকি; যন্ত্রের তো প্রাণ নাই, কিন্ত মানুষ 
প্রভৃতির প্রাণ আছে এবং এই প্রাণ পদার্থটিই প্রাণীকে যন্ত্র হইতে পৃথক 
করিয়াছে ।” ইহার উত্তরে জড়বাদী পণ্ডিত বলিবেন, “এই প্রাণ পদার্থটি ত 
জড় পদার্থ নিরপেক্ষ একট! স্ম্ষ্স শক্তি মাত্র নহে, জড় পদার্থের দ্বারাই ইহাকে 
নিয়ন্ত্রিত কর! যায়, কৃত্রিম প্রজনন, কৃত্রিম উপায়ে প্রাণীদের দৈহিক হ্বাস-বুদ্ধির 
নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ইহাই «প্রমাণ করে যে, উপযুক্ত বিদ্যা থাঁকিলে প্রাণকেও 
রাসায়নিক ওষধপত্রের মত বৈজ্ঞানিকের গবেষণাগারে সৃষ্টি করা যাইত ।” 
এই প্রাণের রহশ্তই যদ্দি জড়বিজ্ঞীন দিয়া উদঘাটিত হইল, তখন মন- 
স্তত্বের আলোচনায় আত্মা, প্রাণের স্থখ-দুঃখ বোধ, এই সব স্থক্ম-তত্বের 
প্রসঙ্গ আনিবার প্রয়োজন নাই ; জীবজগতের সমস্ত আচরণই উত্তেজক এবং 
তাহার 'প্রতিক্রিয়! (561700109 ৫6 7981901186), শরীর-রসায়ন-পদার্থতান্বিক 
কৃত্রিম 'প্রতিক্রিয়া প্রভৃতির সাহায্যেই বুঝান যাইতে পারে । একটি হাঁর- 
মোনিয়ামে “সা পর্দা টিপিলে তাহাতে যেমন “সা” ধ্বনি উখিত হইবে, আর 
“গাঁ” পর্দী টিপিলে তাহাতে যেমন “গা” ধ্বনি উঠিবে, তেমনি প্রাণীদিগের 
বিশিষ্ট অনুভূতির গ্রাহক-যস্ত্রে বিভিন্ন স্কেত (৪610005]08 ) থাকিলে তাহা 


১৮ শিক্ষায় মনন্তত 


কশ্ম-যন্ত্র হিসাবে রাখিয়া দিল এবং সেই হইতে আজ পধ্যন্ত সমস্ত কাঁকড়ারই 
দাড়া গজাইয়া থাকে । নিম্ন স্তরের প্রাণীদের মধ্যে যে “নিজ্ঞণন স্মৃতি?” এই- 
ভাবে তাহাদের পূর্বপুরুষদের ভাল ভাল কাজগুলি সংরক্ষিত করিয়া 
রাখে তাহাই আবার উচ্চতর প্রাণীদের ক্ষেত্রে সঙ্ঞান-স্থৃতিরূপে কীজ করিয়। 
অতীতের অভিজ্ঞতাকে সঞ্চয় করিয়া! রাখে । এই স্মৃতির নিজ্ঞশন ও জ্ঞান 
লীলীকে একটা ব্যাপক নামের দ্বারা অভিহিত কর|। যাইতে পারে। 
511" 19105 আঠা) ইহাঁরই নাম দিয়াছেন 4“141)01719” বা! আংরক্ষণ- 


প্রয়াস। 
এই “জীবন-প্রয়াস” ও “সংরক্ষণ-প্রয়াস”, ইহাই হইতেছে প্রাণীদের 


আচরণের মূলধন। ইহা সঙ্ঞান ভাবেই কাজ করুক অথবা নিজ্ঞন ভাবেই 
করুক সেই কাঁজের মধ্যে একটা “প্রেরণার” ভাব আছে, জগতের বিভিন্ন 
পরিবেশের সঙ্গে কারবার চাঁলাইবাঁর জন্য একটা উদ্দেশ্টমূলক প্রতিক্রিয়ার 
ভাব আছে। এখন কথা হইতেছে, এই যে উদ্দেশ্ঠ-প্রবণতা ইহাঁকেই ত 
সাধারণ লৌকে মনের কাঁজ বলে। নৈজ্ঞানিকের| যাহাই বলুন না কেন 
সাধারণ লোকের বুঝিবার স্থবিধার জন্য “মন? ব্লিয়। বস্তটিকে স্বীকার করিয়। 
লইতে ক্ষতি কি? কাজের স্থবিধার জন্য মনস্তকের আলোচনায় উপস্থিত 
“মন”কে যদি মানিয়া লওয়। হয়, তাহা হইলে তাহার স্বরূপ সন্বন্ধে 
আর একটু পরিষ্কার ধারণা থাকা ভাল। মন বপিতে আমর! কি বুঝি? 
110, 7)0092811 বলিয়াছেন, “৬০ 757৮ 09010 11)1170 88 21) 01081015061] 
578%611) 01 1067168] 0৮ [)07)0915০ 107005.” কিন্তু এই সংজ্ঞাটি কাল 
জিনিষকে অন্ধকার বলিষ! বুঝাইবাঁর মত হইল । 

সাধারণ লোকের বিশ্বাস, মন হইতেছে চৈতন্য-পদ্ার্থ, ইহ! জড় পদার্থের 
বিপরীত এবং জড়দেহকে এই মনই নিয়ন্ত্রিত করে। 

এখন প্রশ্ন হইতেছে, মন যদি চিন্ময় পদার্থ হইল এবং দেহ যদি মুন্য় 
পদার্থ হইল, তাহা হইলে এই ছুইটির সংযোগ হয় কি করিয়া? 

কেহ কেহ বলেন, জড় এবং চৈতন্য এই দুইটি পৃথক সত্তা ; ইহারা পৃথক ও 
সমান্তরালভাবে কাজ করে (009967106 ০1 1085 01010210981] 108721161197))) 


মৌলিক প্রকল্প ১৯ 


না জহচারবাদ ; ইহা হয়ত সবাক সিনেমা-চিত্রের মত একটা ব্যাপার-- 
যাহার মধ্যে ছুইটি পৃথক কাজ একসঙ্গে ভরঁড়িয়। দেওয়৷ হইয়াছে । 

অন্তান্ত পণ্ডিতগণ বলেন, জড় ও চৈতন্টের মণ্যে একটিমাত্র সত্ব আছে । 
তবে জড় টতন্তকে স্থষ্টি করিয়াছে অথব| টচতন্য জড়কে স্থষ্টি করিধাছে, সে 
সন্বন্ধে বিভিন্ন পণ্ডিতগণ বিভিন্ন মতবাদ পোষণ করেন। আবার কেহ কেহ 
ভাবেন, চরম সত্তা জড়ের মপ্যেও নাই, চৈতন্যের মধ্যেও নাই_-তাহ! জড় ও 
চৈতন্যের অতিরিক্ত একটি অস্তিত্ব। 

' [)9808198 মানুষকে একটি যন্ত্র এবং একটি আজ্মার মিলন বলিয়! 
ভাবিতেন। 7%1)1588-এর ধাঁরণ।, মৃতদেহের উপর ভূতে ভর করিঘা যে 
ভাবে কাজ করিয়া যায়, মানুষের কাজকম্মও এরূপ একটা দেহাতিরিক্ত 
শক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়। এই সম্বন্ধে আচরণবাদী ৪৮১০৪ প্রভৃতির 
মৃতবাদটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য | 

৬$৮8৪০ প্রভৃতি আচরণবাঁদী পগুতগণ বালেন, চৈতন্যের সন্ধানের ভন্য 
জনবস্তর বাহিরে অন্য কিছুর খোজে যাইবার প্রয়োজন নাই । 41৪৮৮ 3 
নামক একটি ছোট শিশুর উপর ভয়ের প্রতিক্রিয়। দিয় তিনি ইহা! প্রমাণ 
করিবাছেন। শিশট 'একটি সাদ ইদ্ররকে খুব পছন্দ করিত এনং তাহার 
নহিত খেলা করিতে চাহিত। কিন্তু কোন? বিকট শব্দ শুনিলে শিশুটি 
ভঘ পাউত। ৬৪5০1 সাহেব ছেলেটিকে লইব। গব্যেণা আরম্ভ করিলেন । 
তিনি ইদুর যতবার হেলেটির সমুখে উপস্থাপিত করেন, ততবারই একটা 
নিকট শব্দ করেন। ফলে, ভীতিজনক শব্দ আর এ ইছ্রটি ছেলেটির কাছে 
এক সঙ্গে জড়িত হইয়| গেল এবং পরে শব্দেব সম্পর্ক বাদ দিয়া, এ ইদ্ববটি 





একক ভাবেই এ ছেলেটির কাছে ভয়ের বস্ত হইয়। উঠিল। পবিশামে তাহার 
আদবের উদুরটিই যে তাহার কাঁছে ভয়ের বস্ত হইয়! উঠিল তাহা নহে, যে 
কোনও রোমশ দ্রব্য, যথা-খরগোশ, লোমযুক্ত শীতের পোষাক প্রতৃতিও 
তাঁহাকে ভীত কৰিত। স্তরাং দেখা যাইতেছে, প্রথমে শব্দের প্রতিক্রিয়া 
ছিল ভয়, পরে শব্দ + ইছুরের প্রতিক্রিয়াও হইল ভয় এবং আরও পরে একক 
ইছুরের কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া! (০০891610709) :98০06100) হইল ভয় । অতএব দেখ! 
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এই প্রতিক্রিয়৷ যাহার যে স্তরেরই হউক না কেন সর্ধত্রই তাহার ধার। 
একই রকম, তাহা নিছক যান্ত্রিক আচরণ মাত্র নহে, তাহা বিভিন্ন পরিবেশের 
সঙ্গে কারবার করিবার জন্য একট! প্রেরণার দ্বার। নিয়ন্ত্রিত হয় আত্মরক্ষা ব 
আম্মপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা, খানিকটা উদ্দেশ্তটমূলক ভাব তাহার মধ্যে আছে । 
তবে এই উদ্দেশ্টমূলক ভাবটি কেঁচো! প্রভৃতির ক্ষেত্রে আত্ম-সচেতন ভাবে 
হয় না, আর মানুষের ক্ষেত্রে তাহ! সচেতন ভাবেই হয় । 

এইখানেই যন্ত্রের সহিত প্রাণীর আচরণের পার্থক্য ; যন্ত্র কর্তার ইচ্ছার 
কাজ করে, আর প্রাণী নিজের অন্তমিহিত প্রেরণার বশে জগতের পারি- 
পাখ্বিকের সঙ্গে কাজ চালাইতে পারে । এই প্রেরণ। বা উদ্দেশ্য হয়ত 
সন সময়েই পরিস্কট নয় এই মাত্র। পরিস্ফুটই হউক ব| অপরিস্ফুটই 
হউক, এই জীব্ন-প্রেরণা কোনও যন্বের মধ্যে নাই। এই জিনিষাটকে 
311 7১০:0% বা) “জীবনপ্রয়।স” (17.01779) নাম দিয়াছেন । 

এই জীবন-প্রয়াস নিম্নস্তরের প্রাণীদের মধ্যে অন্ধভাবেই কাজ করে। 
পরে প্রাণী যতই উচ্চন্তরে উঠিতে থাকে ততই এই অন্ধ জীবন-প্রয়াস ক্রমশঃ 
ইচ্ছামূলক কাধ্য বা সঙ্ভান কর্প্রয়ামে (9০286100) পরিণত হয়। এই 
জীবন-প্রয়াম জীবনের প্রয়োজনেই নিম্ন স্তরের প্রীণীদের মধ্যে এমন সমস্ত কাজ 
করায় যাহ। উচ্চ সুরের প্রাণীদের ক্ষেত্রে ঠিক সঙ্ঞান কন্মপ্রয়াসেরই অন্গরূপ | 
অনেকের বিশ্বাম প্রাণীজগতের মধ্যে ক্রমোন্নতি ও বিবর্তনের পথে ক্ষুদ্র 
“এামিবা” হইতে মান্য পথ্যন্ত যে নব নব জীব তৈয়ারী হইয়াছে 
তাহাদের জ্ঞানেন্দ্রিয ও কশ্মেন্দ্িষের নন নব যন্ত্রগুলিও এ জীবন-প্রয়াসের 
প্রেরণীতেই হইয়াছে । 13891 730616 এই তত্বটিকে একটু অদ্ভুতভাবে 
বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আমাদের যখন কোন কিছু ধরিবার 
প্রয়েজন হয় তখন আমর। শাঁড়ালী বা চিমটা ব্যবহার করি ; 130%197 বলেন, 
আদি কাকড়াও এক জোড়া শাড়ানী জাতীয় জিনিষের প্রয়োজন বোধ 
করিয়। অন্ধ জীবন-প্রয়াসের প্রেরণায় তীহীর শরীরের মধ্যে দাড়া তৈয়ারী 
করিয়াছিল। তাহার পর সেই কাকড়ার বংশধরগণ একটা! “নিজ্ঞন-ম্বৃতির” 
প্রেরণায় এ দীড়ার প্রয়োজন অনুভব করিয়! দঈাড়াটিকে তাহাদের শরীরের 

ক 


মৌলিক 'গ্রকল্প ২১ 


“মানসবাদ” ইহাদের কোনটিকেই গ্রহণ ন| করিয়া, “দেহ-মাঁনস-বাঁদ” গ্রহণ 
করাই যুক্তিযুক্ত। কারণ, আমরা “দেহ-নিরপেক্ষ মন” বা “মন-নির্পেক্ষ 
দেহ” ইহাদের কোনটিকেই পৃথকভাবে দেখিতে পাই না । এই দেহ-নিরপেক্ষ 
মন বা মন-নিরপেক্ষ দেহ হয়ত নিছক কল্পনার বস্ত ( 010086912610708 ) 

তে পারে এবং দেহের সহিত মনের সম্পর্ক কি, তাহ! হয়ত দার্শনিকের 
গব্ষেণাব্লীসের বস্ত হইতে পীরে, তাহা লইয়া মাথ৷ ঘামাইবার প্রয়োজন 
আমাদের নাই । তবে কাঁজের স্থবিধাঁর জন্য দেহ-যন্থের কথাও পৃথকভাবে 
আলোচনা করিতে হইবে এবং মনের তত্ব এবং মনের বিভিন্ন লীলাখুলিও 
আলোচনা করিতে হইবে। দেহ-যন্থের কথা পরবস্তী পরিচ্ছেদে আলোচিত 
হইবে, উপস্থিত মনের তত্ব সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়। আমাদের বক্তব্য 
শেষ করিব। 

1১98৪ বলিয়াছেন, মনন্তবত্বের নিচারে মনের তক্কটিকে একেবারে উড়াইয়া 
দিলে চলিবে না। যে সকল আচরণবাদী মনকে একেবারে অস্বীকার 
করিয়াছেন, তীহাদের বর্ণনা অসম্পূর্ণ ও একদেশদণিতা দোষে ছৃষ্ট, তাহা 
শরীরততেের (1701)55101065 ) শাখা হিসাবে আমাঁদের কাজের ব্যাখ্য। 
দিয়াছে । 730988 বলেন, আচরখবাদ কিছুতেই মনের লীলার কথা এড়াইয়া 
চলিতে পারে না। কারণ, আচরণের সঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে হইলেও প্রাণ, মন, 
কশ্ম প্রয়াস, উদ্দেশ্টমূলক প্রেরণ! প্রভৃতির কথা! আসিয়া পড়ে। 

মনের কথা আলোচনা করিতে হইলে ছুইটি জিনিষের কথা আলোচনা 
করিতে হয় (১) বর্তমানের অভিজ্ঞতা এবং (২) পূর্ববসঞ্চিত স্থতি, প্রবৃত্তি 
প্রভৃতি । 

কোনও জিনিষ অনুভব করা, কোন কিছু ইচ্ছা করা, চোখে দেখা, কানে 
শোনা, মনে ভাবা ইত্যাদি বিষয়গুলি অভিজ্ঞতার পর্যযায়ে পড়ে। এই 
অভিজ্ঞতার জন্য একটি অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তু এবং একটি অভিজ্ঞতার কর্তৃ- 
পুরুষ, এই ছুইটি জিনিষের প্রয়োজন হয়। 

অভিজ্ঞতা (১) জ্ঞানমূলক ( ০০£71610) ) (২) সংবেদনম্লক (82650%102) 
এবং (৩) কর্ম-প্রচেষ্টামূলক (০0০02186100. )__এই তিন প্রকারের হইতে পারে। 


২২ শিক্ষায় মনস্তত 


জগতের সঙ্গে কারবার করিবার সময় আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয় তাহার 
মধ্যে এই জ্ঞান, সংব্দেন এবং কন্ম গ্রচেষ্টা এক সঙ্গে মিশিয়া থাকে । 

এই অভিজ্ঞতা কখনই স্থিতিশীল নহে, ইহা মুহূর্তে মূহূর্তে পরিবন্তিত হইতে 
থাকে। ঠিক এক জাতীয় অভিজ্ঞতা আমর! পর পর ছুই বাঁর পাইতে পারি 
না। এইজন্য অনেকে অভিজ্ঞতাকে শ্লোতের সঙ্গে তুলনা করিয়া থাকেন। 
অভিজ্ঞতার দিক দিয়া বিচার করিতে হইলে, এক হিসাবে এই তুলনা সার্থক 
হইলেও মনের সম্বন্ধে ভাবিতে হইলে আমর! একটা চির-চঞ্চল শ্নোতেব 
চেয়ে একটা স্থাণী সত্তারই কল্পনা করিতে চাই। মনের একটা অতীত 
ইতিহাস, একট] জ্ঞানের সঞ্চয় আছে, তাহ! যেন বর্তমানের অভিজ্ঞতীকে 
নৃতন ব্যঞ্না দান করে। অতীতের অভিজ্ঞত।ব সঞ্চয়, বর্তমীনের অভিজ্ঞত। 
আহরণ এবং তাহার পর অতীত এবং বর্তমান মিলাইয়া ভাবী কর্মতন্ধকে 
পরিচালনার ইঙ্গিত, এই সমস্তই যেন মন বলিয়। পদার্থটর পরিচালনাষ 
হইয়! থাকে । 

এই যে অতীতের অভিজ্ঞতা, তাহার ব্যাপকতা! শুধু ব্যক্তিগত জীবানেই 
বিস্তত নহে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞত! ছাড়! সমগ্র জাতিগত জীননের অতীত 
অভিজ্ঞতার সঞ্চয় যেন আমাদের ব্যক্তিগত মনকে একটি বিশিষ্ট গঠন দান 
করে। এই জন্যই যে “মন” পিয়া আমরা জীবনের কারবার আরম্ভ করি, 
তাহাকে কেহ কেহ মানসিক গঠন বা শীনসিক কাঠামো! 0009068] ৪৮.০- 
৮07০) বলিয়। আখা। দিয়। থাকেন (1০. 100069]1 : 0011719 ০0 
18৪01801065 )। 

এই কাঠামো! কথাটি কিন্তু আমাদের যেন বিভ্রীস্ত না করে। মনের 
কাঠামো এমনই একটা ব্যাপার যাহা বন্তিষুত (8861০) নহে,_তাহা চলিধুঃ 
(07287010 )। ইহার মধ্যে একটা স্থায়ী সত্বা আছে বটে, কিন্তু সেই 
স্থায়িত্বের ভিতরেই এমন একটা শক্তি আছে যাহা দ্বারা সে বর্তমান পরিবেশ 
বুঝিয়া নিজের গঠনের সংস্কার করিতে পারে, গঠনভঙ্গীর পরিবর্তনও 
করিতে পারে। যাহাকে আমরা সাধারণতঃ কাঠামো! বা ৪৮০06036 বলি, 
তাহার এই ক্ষমতাটি নাই। 


২০ শিক্ষায় মনস্ততৃ 


যাইতেছে, “ভয় পাওয়া” বলিয়া যে মানস ক্রিয়াটি আছে, তাহা! কোনও সুক্ষ 
চৈতন্যশক্তির লীলায় সংঘটিত হয় না, এই স্ুক্্ম তন্টি শুধু দৈহিক ক্রিয়া- 
প্রতিক্রিয়া এবং কৃত্রিম প্রতিক্তিয়! দিয়াই বুঝাঁন যায় । সেইজন্য আচরণবাদীর। 
বলেন, আমাদের চিন্তা, সিদ্ধান্ত প্রভৃতির জন্য কোনও সুক্মতত্বের অবতারণা 
প্রয়োজন নাই । আমাদের স্সাঁযু, পেশী প্রভৃতি শাঁরীর ক্রিয়া দ্বারাই তাহা বুঝিতে 
পারা যায়। আমরা যদি বলি, একজন দক্ষ সেতারী তাহার আঙ্গুল দিয়া চিন্তা 
করে, বা একজন ভাল টেনিস্‌ খেলোয়াড় তাহার হাত দিয়! চিন্তা করে, তাহ। 
হইলে খুব বেশী ভূল বল! হয় না । যাহাকে আমরা! সুক্ষ্ম চিন্ত। বলিয়া অভিহিত 
করি, তাহাঁও চিন্তার স্থল প্রতিরপ দিয়া মনে মনে সাজাইয়া বিচার করি। 
যেমন, যখন আমরা ছুই আর ছুইএ যোগ করিয়া চার এই সিদ্ধান্ত করি, তখন 
ছুই ছুইটি স্থল জিনিষকে পাশাপাশি রাখিয়া মানসনেত্রে চাবিটি স্থল জিনিষ 
দেখিয়া লইয়া তবে প্রথম যোগ দিতে শিক্ষা করিয়াছি । কাজেই দেখ। 
যাইতেছে, ক্ু্ষ্স চিন্তার মূলে আছে স্ুল জিনিষের অনুভূতির আব্দেন। 

73297678700 [১0999]] বলেন, চৈতন্ত বস্তকে এইভাবে আচরণের যান্ত্রিক 
ব্যাখ্য। দিলে মানুষের দস্তে বড়ই আঘাত লাগে, জিজ্ঞাস। করিতে ইচ্ছ! করে 
“তাহ। হইলে মানুষের চৈতন্ত প্রভৃতি স্থম্ম জিনিষগুলি কি দৈহিক আচরণেরই 
পবিণতি ?” ্‌ 

হয়ত তাহাই ; তবু মনে হয়, চৈতন্, অঙ্থভূতি, চিন্তা, সিদ্ধান্ত, মনোযোগ 
প্রভৃত্তি মনোবিজ্ঞানের যে সমস্ত প্রাচীন নামগুলি তৈয়ারী হইয়াছে এবং 
তাহাদের কেন্দ্র করিয়। যে অর্থ-ব্যগ্ুন।র স্থষ্টি হইয়াছে, তাহাদের আপাততঃ 
অপ্ধচন্দ্র দিয় বিদায় দিবার প্রয়োজন নাই, কারণ আমাদের জীবন-নীঁট্যের 
অভিনয়কে ভালভাবে বুঝিতে হইলে এই প্রাচীন নীমগ্ুলির অন্ততঃ রূপক 
হিসাবেও প্রয়েজন কম হইবে না। 

0100, 1১০৪৪ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ পুরাঁপুরিভাবে “আচরণবাঁদ”কে গ্রহণ 
করিতে পারেন নাই, আবার ভারতীয়দের মত আত্মা, জন্মান্তর প্রভৃতিও 
স্বীকার করেন নাই । তীহাঁরা বলেন, জড় ও চৈতন্য অথবা দেহ ও মন 


ইহাদের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা বিচর-কত্রিতে যাইয়া! নিছক “দেহবাদ” বা 
ডিন 
টা ি 
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২৪ শিক্ষায় মনস্তত্ব 


ব্যবহার করিতেই হয়, তাহা হইলে আমাদের সচেতন অভিজ্ঞতার সেই সমস্ত 
মানসিক প্রভাবগুলিকেই বুঝিব যাহাঁদের সম্বন্ধে আমরা কখনই সচেতন 
হইতে পারি না। স্থৃতরাং মানসিক অবস্থার ছুইটি দিক আছে (১) সচেতন 
প্রণালী এবং (২) সচেতনপ্রণালীর অচেতন প্রেরণা; কিংবা সংক্ষেপে 
“সচেতন প্রণীলী ও অচেতন প্রণালী ।” 

[)79%৪:এর উক্তি হইতে বুঝা যাইতেছে, মনের ছুইটি দিক আছে £ 
(১) সচেতন অভিজ্ঞতা এবং (২) মনের একটা সক্রিয় কাঠামো ( 00105] 
৪6০০0: ) বা গঠনভঙ্গী অথব! অচেতন প্রেরণা যাহা সচেতন অভিজ্ঞতাকে 
নৃতন ব্যঞ্জন। দান করে। 

আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে যে জ্ঞানমূলক, সংবেদনমূলক এবং কম্ম- 
প্রেরণামূলক তিনটি দিক আছে, তাহ। বুবিবার জন্য এই অবচেতন মনস্তত্ 
কোনও নৃতন আলোকপাত করিতে পারে কি? 

আমরা কিছু পূর্বে কিঞ্চুলিকার প্রতিক্রিয়ার কথা বলিয়াছি। সম্মুখে 
যাইতে যাইতে মে যখন বাধা পাইয়াছিল, তখন সে তাহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ 
একবার বামদিকে একবার বা ডানদিকে ফিরিয়াছিল। আমর! পূর্বেই 
সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে; এই প্রতিক্রিয়ার নিছক যাস্বিক ব্যাখা ঠিক হয় না, 
কিন্ত তা বলিয়া কেঁচোঁটির আচরণের মধ্যে মানবীয় বুদ্ধি সিদ্ধান্ত প্রস্থত 
কর্শপ্রচেষ্টার শক্তির "আরোপ করাঁও অত্যন্ত আদিখ্যেতার কথা হইবে। 
তাহা! হইলে কেঁচোটির প্রতিক্রিয়ার ব্যাখ্যা কি? 

কেঁচোটি যখন প্রথম বাঁধা পাইল তখন সে বুঝিল বাহিরে একট! কিছু 
ঘটিয়াছে এবং নিজের সঙ্গে তাহার সহিত একট বোঝা পড়ার জন্য সে ভিতর 
হইতে একটা কিছু করিল। এই বাহিরের আবেদন এবং এই ভিতর হইতে 
প্রেরণার প্রতিক্রিয়।_ইহা যে ছুটি পৃথক ব্যাপার তাহা কেঁচোটি বুঝিতে পাবে 
না। এই প্রতিক্রিয়ার মধ্যে বাহিরের জগৎ ও ভিতরের জগৎ এক হইয়া 
মিশিয়। গিয়াছে যদিও জ্ঞানমূলক (০০৫11615০) আবেদন আসিয়াছে বহির্জগৎ 
হইতে এবং কর্মপ্রয়।ন (90178961020)- -মূলক প্রেরণা আসিয়ছে তাহার নিজের 
ভিতর হইতে। কেঁচোটির এই অভিজ্ঞতার মধ্যে একটা অস্পষ্ট জ্ঞানমূলক 


মৌলিক প্রকল্প ২৫ 


এবং সামান্য 'একটা কম্মপ্রয়।মের প্রতিক্রিয়া ছিল; কিন্তু অভিজ্ঞতার আর 
একটি দিক অর্থাৎ সংবেদনটি (৪,০০6103) স্থস্পষ্ট ছিল না। ভাল লাগা, 
মন্দ লাগা, ভয়ে অভিভূত হওয়া, আনন্দে উৎফুল্ল হ এয়া এগুলির কিছুই তাহার 
মধ্যে ছিল না। তাহা হইলে তাহার প্রতিক্রিয়। হইল কিরূপে? 7019 ভা' 
বলেন, একটা 4169117)6 01 ৮/0101)%/1)1161)998” অর্থাৎ “এইটি কৰিলে ঠিক 
হইবে”__এই জাতীয় একট। অস্পষ্ট চেতনাই তাহার প্রতিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত 
করিয়! থাকে । 

একটি ফোঁটা ফুল দেখিয়! প্রজীপতিটি যখন তাহার দিকে উড়িয়া আসে 
তখনও এই জাতীয় একট| অনুভূতি অর্থাৎ “ফুলটির উপর বসিলে বেশ হয়” 
এই প্রকার একট! প্রেরণা তাহাকে ফুলের নিকট যাইবার জন্য প্রযুক্ত করে। 
ফুল সম্বন্ধে সংবেদনের তীত্র আনন্দ ও তাহার নাই, মননের গভীর সিদ্ধান্ত ও 
তাহার নাই এবং কন্মপ্রয়সের কাধ্যাবলীও খানিকটা যান্্িক ব্যাপারের মত। 
কিন্তু এ ফুলটি দেখিয়াই রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন £ “ফুল আমাদের কাছে 
প্রিয়তমের দূত হয়ে আমে, সংসারের সোনার লঙ্কার রাজভোগের মধ্যে আমর! 
নির্বাসিত হয়ে আছি । রাক্ষদ কেবলি বলছে “আমি তোমার পতি, আমাকে 
ভজনা কর।” কিন্তু সংসারের পারের খবর নিয়ে আসে এ ফুল। সে চুপি 
চুপি আমাদের কানে এসে বলে “আমি এসেছি আমাকে তিনি পাঠিয়েছেন” 1” 

ফুল সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে আমরা সংবেদনের মধুরতম 
ব্যগনা, মননের গভীরতম দার্শনিকতা ও কন্মপ্রয়াসের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তির 
সন্ধান পাইলাম । 

শিশু বৃক্ষের একক অঙ্কুর হইতে বহু শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত বনম্পতির 
পার্থক্য যেরূপ মাত্রা ও পরিণতিগত, প্রজাপতি হইতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি- 
ক্রিয়ার পার্থক্যও সেইরূপ। নিম্বস্তরের প্রাণীর মধো আমরা দেখিতে পাই 
তথাকথিত নিজ্ঞশন অভিজ্ঞতা, মে অভিজ্ঞতার মধো জ্ঞানমূলক 
(০০৪70161%৩ ) অনুভূতি নাই, সংব্দনমূলক (860৮1৮৪) অন্ুভূতিও নাই 
এবং কম্মপ্রেরণামূলক (90177881018) প্রতিক্রিয়া খানিকটা অন্ধভাবে 
পরিচালিত হয় এবং এই জ্ঞান, সংবেদন ও কশ্বপ্রয়াস সবগুলিই 


মৌলিক প্রকল্প ২৩ 


এইজন্য অন্যান্য মনস্তাত্বিকগণ এই মানসিক বেশিষ্ট্যটিকে মানসিক 
কাঠামে। না বলিয়া! “স্ব-ভাব” (10192081000) নাম দিয়াছেন । 96০9৮ 
ব্লিয়।ছেন, 097 80608] 91110170926 80 11101001706 19 09691- 
11)11190. 1) 001001610108 ড/1)101) £/ 1006 10910736199 ৮০৮99 
0951)01101000, 100 61709 810101170 80691-909068 1916 1091)1100 10 
10710 91091191009,” অর্থাহ “আমদের বর্তমানে যাহ! অভিজ্ঞতা, তাভার 
বাঞ্না শুধু অভিজ্ঞতাটি দিয়াই আমর] লাভ করি না, অতীত অভিজ্ঞতার যে 
রেশট্রকু আমাদের মধ্যে থাকির। যা, তাহ। দিয়াই আমর! বর্তমানকে বুঝি |” 

অতীতের যে অভিজ্ঞত|। আমাদের মানসিক কাঠামো তৈর়ারী করে, 
তাত| সব সময়েই আমাদের মনের সঙ্ঞন স্তবরেই ঘটে ন। আমাদের 'অজ্ঞাত- 
সারেও তাহার গঠন নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকে । কাজেই মনস্তন্বের আলোচনা 
প্রসঙ্গে এই অবচেতন মনের কথাও কিছু কিছু আলোচ্য । 

অবচেতন মন সম্বন্ধে সর্বপ্রথম আলোচনা করেন জাম্মীন দীর্শনিক 
1127:607 | যে মতবাদ চৈতন্যকেই মনস্তত্বের চরম তত্ব বলিয়া মনে 
করিত তাহার প্রতিবাদ করিয়াই অচৈতন্যকে মানুষের মূল তত্ব বলিয়া তিনি 
প্রচার করেন এবং ইহাকে তিনি ছৃষ্ট প্রেতাক্মার মত একটা অতিভৌতিক 
শঞ্ডি বলিয়। মনে করিতেন । 

হাটম্যানের মতবাদ এখন পরিতাক্ত হইয়াছে এবং ফ্রয়েডীয় অবচেতন- 
তত্বুই অনেকের মনে খুব প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । ফ্রয়েডের মতে, অবচেতন 
মনটি যেন চেতন মনের নিম্স্তরে অবস্থিত একটি কক্ষের ব্যাপার-_যেখানে 
আমাদের অতৃপ্ত এবং অবদমিত কামনা-বাঁসনীগুলি জট্‌ পাঁকাইয়া গোপনে 
বাস। বাধে এবং সেখান হইতে অধিকতর শক্তি লই! আমাদের অজ্ঞাতসারে 
আমাদের ক্রিয়া-কলাপকে নিয়ন্ত্রিত করে । 

ফ্রয়েডীয় মতবাঁদটি অবশ্ঠ সকলে স্বীকার করেন না, অথচ অবচেতন মনের 
আলোচনা! তাহারা একেবারে বার্দ দিতেও চাহেন না। তাই তাহারা 
অবচেতন মনের অন্য জীতীয় একটা ব্যাখ্যা দিয়! থাকেন। এই প্রসঙ্গে 
1)1. 7)79%97 বলিয়াছেন, “অবচেতন কথাটি যদি বৈজ্ঞানিক মনন্তত্বের বাজে 


এারীরন্আনস যত্র 


ললিতবাবু একজন বিখ্যাত গায়ক । সঙ্গীতদ্কে তিনি জীবনের পরম 
ধন বলিয়া মনে করেন। গান গাহিতে-গাহিতে তিনি ক্ষুধাতৃষ্ঞা ভুলিয়া 
যাঁন, যে ব্যক্তি গান জানে ন। তাহাকে তিনি মান্ষ বলিবাই মনে করেন না, 
ত'হার একমাত্র পুত্রটি গান শিখিল ন| বলিয়। তাভাকে তিনি ছু'চক্ষে দেখিতে 
পারেন না এবং মনে মনে ভাবেন এই অযোগ্য পুত্রকে বঞ্চিত করিয়! তীহ।র 
জীবনের সর্দ-সঞ্চয় একটি রুতী ছাত্রকে উইল করিয়। দান করিয়া যাইবেন। 
লপিতনানব এই যে গান সম্বন্ধে ভালবাস।, এই যে স্থবের কড়ি, কোমল, 
উডব, খাড়ব, গমক, মীড, মুচ্না, তান, লয় প্রতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট 
পানণ], এগুলি কিভাবে তাহার মধ্যে সঞ্চিত হইল ? প্রথমতঃ তিনি সঙ্গীত 
সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না, একপ্ন শৈশবে হয়ত উাহার কানে কাহারও 
গন খুব ভাল লাগিয়াছিল। তিনি তাহ! মন দিয়া শুনিযাছিলেন। তাহাব 
পর হ্য়ত তিনি গানটি গাহিতে চেষ্টা করিযাছিলেন, হযত প্রথম চেষ্টার 
আংশিক সফলতা! তাহাকে গানে আরও প্রবুদ্ধ করিয়াছিল । এইভাবে কম্ম- 
প্রচেষ্টা ও অনুভূতির ভিতর দিয্। গানের সঙ্গে তাহার পরিচয় নিবিড়তর 
হইয়াছিল এবং ক্রমশঃ গান সম্বন্ধে তীহার একট সংস্কার বা রসবোধ 
(591761796) তৈয়াবী হইয়াছিল, পরে এই রূসবোধ তীহার চরিত্র ও 
ন্ক্তিত্বরকে একট! বিশি্ই কপ দ্য়াছিল। তীহার এই যে পরিণতি, এই ষে 
গান সম্বন্ধে জ্ঞান, আদর্শনাদ প্রভৃতি, ইহ! যতই জটিল, যতই সূক্ষ্ম ব্যাপার 
নলিয়! মনে হউক না কেন, স্ুল শারীর অনুভূতি, স্থূল শারীর কম্ম প্রচেষ্টা এবং 
কম্ম গ্রচেষ্টাজনিত সঙ্গীত সম্বন্ধে জ্ঞানের ও প্রীতির সঞ্চীর,_এই সমক্তের 
ভিতর দিয়াই উহার আরম্ভ হইযাছে। 

বস্ততঃ জ্ঞানের সঙ্গে কশ্মপ্রচেষ্টীর একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে । জ্ঞান 
কেবলমাত্র একটা কম্মনিরপেক্ষ স্ম্ম শক্তির ফলমীত্র নহে । প্রত্যেক কম্ম- 
প্রচেষ্টাই একটি জ্ঞানের স্ষ্টি করে এবং প্রত্যেক জ্ঞানই কশ্বপ্রচেষ্টার দ্বারা 
সঞ্চিত হয়। একটি ছবি দেখিয়া ছবি সম্বন্ধে যখন আমরা জ্ঞান আহরণ করি 
তখন স্ুম্ম মনোষস্ত্ের সাহাষ্যেই তাহা! করি না, দেহ-যন্ত্রের অবদান তাহাতে 
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সামান্ত নহে। ছবিটিকে দেখিবার জন্য দেহের উপযুক্ত সংস্থান করিয়। আমরাই 
চক্ষকে যথাযথভাবে নিবদ্ধ করি, আলোক, দুরত্ব প্রভৃতির হিসাব করিয়া চক্ষুর 
“ক্যামেরা”টিকে যথাযথভাবে বিন্যাস করি, দুষ্ট বস্ত সম্বন্ধে একটা খবর ্ীয়ু- 
তন্ত্রের মধ্য দিয়া মস্তিষ্কে প্রেরণ করি এবং মস্তিফ হইতে দুষ্ট বস্তটি সম্বন্ধে 
একটা প্রেরণা অনুভব করি, তবেই ছবিটি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান হয়। 
জ্ঞানের সর্বক্ষেত্রেই এইরূপ একটা কর্মেশ্িয়ের অবদান আছে । যাহাকে 
স্ক্ চিন্তা কর| ব্লা হয়, তাহার মধ্যেও এই স্থুল কম্ম বা স্কুল অন্নুভতি গ্রাহ্থ 
জড় পদার্থের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। জ্যামিতির সিদ্ধান্তগুলিকে স্থক্ষ্ম চিজ্তার 
কাজ বলিয়া মনে হইতে পাঁরে, কিন্তু ব্0 সাহেব দেখাইয়াছেন, জ্যামিতির 
সিদ্ধান্তের জন্য যখন একটি ত্রিভুজকে অন্য একটি ত্রিভুজের উপর স্থাপন কর! 
হয়, তখনও আমরা নিছক শক টিন্তার দ্বার! সে কাজটি করি না, মনে মনে 
ত্রিভুজের মত একটা স্থল জিনিষ লইয়! আর একটি স্থল জিনিষের উপর স্বপন 
করি; সুতরাং এক হিসাবে আমর1 কম্মেক্রিষের দ্বারাই মনোষন্থের কাজ 
করি। এই জন্যই 7378165 বলিরাছেন, “যুক্তি জিনিষটা! হইতেছে স্কুল 
জিনিষের মানস প্রতিবপ গুলি লইয়৷ মনে মনে একটা পরীক্ষা কর! মাত্র (19 
[00107 80) 19981 91011777017 ) 1” এখানে 1958] কথাটির অর্থ 
“আদর্শ নহে, 109৪ .সংক্রান্ত অথব! মানসিক” । 

চিন্তার সহিত কর্মপ্রচেষ্টার যে নিবিড় সম্পর্ক রহিয়াছে, তাহা অত্যন্ত 
জটিল। চিন্তাঁর ক্ষেত্রে ঠিক স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায় না বটে, কিন্তু কর্ম 
প্রচেষ্টার অব্দান তাহার মধ্যেও আছে । কাজেই “কাজের ভিতর খিয়। 
শিখ (198) 70 00106 )৮--এই উপদেশটির শিক্ষাতত্বে বিশেষ একট। 
মূল্য আছে। এইজন্যই গণিত, ভূগোল, রসায়ন, পদার্থ-তন্ব প্রভৃতি শিক্ষীর 
সময় ব্যবহারিক পরীক্ষাগুলি (170%06108] 91997110606 ) নিছক যুক্তিমূলক 
ব্যাখ্যার চেয়ে অধিকতর প্রয়োজনীয়। ইতিহাস প্রভৃতি তত্রমূলক 
বিষয়গুলি পড়াইবার সময় রসায়ন, পদার্থ-তত্ব প্রভৃতির মত হস্তসম্পাচ্য 
পরীক্ষাগুলি হয়ত করান যায় না); তাহা হইলেও, ইতিহাসের ঘটনাঁকে 
অভিনয় করাইয়া! অথক! ইতিহাসের তত্বগুলি বর্তমানের রাজনীতিক সমস্যার 
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একমাত্র প্রাণ প্রেরণার অন্ধ আবেগ এক হইয়া কাজ করিতেছে । অঙ্কুর 
সেখানে একটি মাত্র কাণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ, সেখানে শাখা-প্রশাখা কিছুই 
নাই। বুক্ষ-শিশুটি যতই বড় হইতে থাকে, কাগডটি ততই শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত 
হইতে থাকে । প্রাণীজগতেও তেমনি প্রাণী যতই উচ্চস্তরে উঠিতে থাকে 
ততই মে নিজ্ঞ্খন অভিজ্ঞত। সঙ্ঞন সংবেদন, কম্মপ্রয়ান ও মননশক্তিতে 
বিকশিত হইয়। উঠিতে থাকে । 


৩০ শিক্ষায় মনস্তত্ব 


আদর্শ, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি সব কিছু নির্ভর করে। যে গায়কটির উদাহরণ দিয় 
আমরা এই পরিচ্ছেদ আরম্ভ করিয়াছি, সেই ললিতবাঁবুও তাহার গায়কত্বের 
সাধনা আরম্ভ করিয়ছেন নিছক অনুভূতি এবং অনুভূতির কম্মপ্রচেষ্টাগত 
প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়া । 

তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে জগতের অসংখ্য আবেদন দেহযন্ত্র দিয়! 
কিভাবে অনুভূতিতে ধরা পড়ে এবং সেই অনুভূতি কিভাবে আমাদের মধ্যে 
কম্মগত প্রতিক্রিয়া! সৃষ্টি করে, এ সমস্ত আলোচনা ও মানসনিজ্ঞানের বিষয়বস্তু 
হওয়া উচিত। উপস্থিত আমরা এই শারীর-মানস যন্ত্রের ক্রিরাকলাপ সম্বন্ধেই 
কিছু আলোচন। করিব। 

ধর! যাইতে পারে, এই রচনাঁটি যখন লেখা হইতেছে তখন আমার ডান 
হাতের উপর একটা মশ। হুল ফুটাইল, অমনি আমার বাম হাতটি তাহার 
উপর আপতিত হইয়া তাহাকে সংহার করিল । ঘটনাটি যত সরল বলিয়। 
মনে হইতেছে, ব্যাপারটা তত সরল নহে । মশাটি যখন কামড়াইয়।ভিল, 
তখন আমি তাহাকে দেখিতে পাই নাই; তাহ! হইলে বাঁম হাত ধিয়। 
তাহাকে মারিলাম কি করিয়া? ব্যাপারটা হইল এইরূপ £ মশাটি হুল 
ফুটাইল। সে যে আমার দেহের কোনও অংশে আক্রমণ করিয়াছে, সেই 
খবরটি কতকগুলি জ্ঞানবহ! অন্তম্ম্ধী আঁধুর বা সংবেদন আযুর (990807৮ 
09০) দ্বার দেহেবু হেড অফিসে প্রেরিত হইল । এই হেড অফিসের 
মফিসার হিসাবে কোনও অরধিরাজ মন ব! আত্মাকে যদিও অনেকে স্বীকার 
করেন না, তাহ! হইলেও বঝিবার স্থবিধার জন্য একট! রূপকের সাহাযো বলা 
যাইতে পারে যে, মশার কামড়ের এই থব্রটি যখন হেড অফিসে পৌছাইল, 
তখন অফিসারটি অতীত অভিজ্ঞতার ফাঁইল ঘাটিয়। বুঝিতে পারিল যে, এট। 
একটা মশামাত্র। তখন সে কন্দবহা বহিম্ম্ধী আাযুর (301080097৮০ ) 
সাহায্যে বাম হাতের পেশীর নিকট অর্ডার পাঠাইল মশাঁটিকে মারিবার জন্য | 
বাম হাতটি সেই নির্দেশ অনুসারে উঠিল এবং মশার পৃষ্ঠে পতিত হইল । এই 
এতগুলি জটিল প্রক্রিয়া! ঘটিতে হয়ত আধ সেকেওও সময় লাগে নাই। কারণ 
স্নায়ু মধ্য দরিয়া এই সংবাদ এক সেকেণ্ডে ২০০ ফুট বেগে যাতায়াত করে। 


শ।রীর-মানস যন্থ ৩১ 


এই ঘটনাটি হইতে দ্রেখ| যাইতেছে, আমাদের কন্মযন্্রের তিনটি বিশেষ 
বিভাগ আছে। একটি দ্বারা আমরা অন্ভৃতি গ্রহণ করি ( 4১090605 ) ; 
আর একটির দ্বার। এই অন্থুভতির খবরটি ম্ডিক্ষে পৌছাইয়। দিই ও মপ্ডিফ 
হইতে উপযুক্ত নির্দেশগুলি পেশীর নিকট লইয়| আসি (০0901606015 ) এবং 
ততীয়টির দ্বার! অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাড়াচাড়া] কগিয়া আমব| কাজ করি (9119০6978) | 

কন্মযন্ের বিভাগ তথা অন্ভতির যন্্গুলি সন্গন্ধে এখন আলো চন। কর। 
যাইতেছে । 


অনুভূতির যন্ত্র (211500015, 16170 01£8103 ) £ 


“নৃশ্য-গন্ধ-গাঁনে” ভরা জগতের আবেদন অসত্থ্য | এই সমস্ত আনেদনই 
যে আমদের দেহ-যন্ত্রে ধর পড়ে তাহ নহে । ক্র্যকিরণে লক্ষ লক্ষ রউ 
খেল। করিতেছে, তাহাদের মধ্যে সাতটিকে আমর! চক্ষু দিয়। ধরিতে পারি, 
প্রতি সেকেণ্ডে ১২-১৬ হইতে ২৫,০০০-৩০১০০০ কম্পননিশিষ্ট শব্দকেউ আমরা 
কণ দিয়! ধরিতে পারি এবং ৩২ হইতে ৪০৯৬ কম্পন বিশিষ্ট শব্দকেই সঙ্গীত 
ভিসানে বাবহার করিতে পারি, কিন্তু এই মাত্রার চেযে নিম্নতর বা 
উচ্চতর গ্রামের অসংখ্য শব্দগুলি আমরা কর্ণ দিরাগ শুনিতে পারি 
ন| এনং কগ শিয়া উচ্চারণ করিতে পারি না। এইভাবে জিহব। দ্বার। 
আমণা বাঁপারনিক কয়েকটি বন্তর মাত্র স্বাদ গ্রহণ করিতে পাবি। 
আঁণ যন্থটি অবশ্ঠ খুবই কক্ষ, আশী লক্ষ ভাগ বায়ুতে এক ভাগ মাত্র 
মুগন[ভি-রেণু থাকিলেও মান্ষ তাহার গন্ধ বঝিতে পারে, কুকুব 
প্রভৃতি প্রাণীর ঘ্রাশশক্তি আরও তীব্র। একটি আম কাটিলে বা একটি 
কাঠালের কোয়া বাহির কর! হইলে সঙ্গে সঙ্গে অসংখা মাছি আসিয়। সেখানে 
উপস্থিত হর । তাহা হইলেও 'প্রাণীগণ সমস্ত বাষবীর গন্ধদ্রব্যের সমস্ত 
মাত্রাই অন্থুভব করিতে পারে ন।। মান্ষের ক্ষেত্রে দেখা যাব, কেহ হয়ত 
পোড়া ভাতের গন্ধটি ঠিক বুঝিতে পারে, কিন্তু বেল, মল্লিকার গন্ধ বুঝিতে 
পারে না, সামান্য সিগারেটের গন্ধে কাতর হইয়া উঠে, কিন্তু ঘী-এর গন্ধ 
পায় না; কাজেই ভ্রাণের শক্তিও সীমাবদ্ধ। এইরূপ ত্বকের শক্তি খুবই 


শারীর-মানস যন্ধ ২৯ 


সমাধানে প্রয়োগ করিয়া, ইতিহাসের বিষয়কেও কর্মপ্রচেষ্টার দ্বার শিখাইবার 
ব্যনস্থ। কর! যাইতে পারে। 

অতীতের মনস্তাত্বিকগণ মনে করিতেন যে, জগতের মহিত পঞ্চেন্দ্রিয়ের 
অনুভূতি দিয়াই আমাদের জ্ঞানের কাজ আরন্ত হয়। বর্তমান মানসবিজ্ঞান 
নলে, শুধু পঞ্চেন্দ্িরের অন্গভৃতি নহে, আমাদের অন্গসংস্থানবোব, পেশীর 
বিক্ষেপ, কর্মপ্রচেষ্টা, সংব্দন (ভাল লাগা, মন্দ লাগ। প্রভৃতি )_ এগুলি ৪ 
আমাদের জ্ঞানকে সাহাধা করে। কন্মপ্রচেষ্টার সহিত জ্ঞানবুদ্ধির যে একটা 
সমান্গুপাত সম্পর্ক আছে, তাহা একটা বিপরীতমুখী প্রমাণের দ্বারা বুঝান 
যাইতে পারে। যে সব ছেলের! বুদ্ধিতে 'মাট” অথন| জড়বুদ্ধি, তাহার। 
জল গতিবিশিষ্ট অঙ্গপরিচালনা করিতে পারে ন!। লাঠিখেলা ঝ৷ 
মুণ্ডর ঘুরাইবার জটিল কৌশল দেখান, জিম্নাষ্টিকেন জটিল অঙ্গভঙ্গী বা 
প্যালেন্সের খেল। দেখান, সুন্দর পোজে দেহকে বিন্যস্ত কনা, সুন্দরভাবে নৃত্য 
কর|, ছনি মাকা, সেতার, বীণ, এস্বীজ প্রভৃতি বাজান-_এসব কাজ তাহার! 
ভালভাবে করিতে পারে না। এই জন্ত মনে হয় একটি ভাল মানস-যন্ত 
একটি ভাল দেহ্যান্ত্ের উপর অনেকখানি নিভর করে। তবে 1791161 
1০119এর মত একজন মৃক-বধির এবং অন্ধ নালিক! অসম্পূর্ণ দেহযন্ত্র লইয়া 
জীবন আর্ন্ত করিয়াও উত্তরকালে যে জ্ঞানী পণ্ডিত ও লেখিক! হইতে 
পানিযাছিলেন, ইহা নিরমের ব্যর্থতা প্রমাণ কবে না, ব্যতিক্রমই প্রমাণ 
করে। এমন ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত অপ্রতুল নহে । 

এই দেহ-যন্ত্রের দক্ষতাবৃদ্ধির দ্বারা মানস যন্ত্রের দক্ষতাবৃদ্ধির জন্তাই 
২16)00959011 স্কুলে ফিত। বাঁধা বোতামের গর্তে সুতা পরান, রংএর সহিত 
রং মিলাইয়। উল্‌ সাজান, খেলাঘরের কলকন্জা ফিট্‌ করা, ঢাঁকনিবদ্ধ কৌটা 
নড়িয়া তাহার ভিতরে কি আছে তাহা বলিবার চেষ্টা কর! প্রভৃতি করান 
হ্য়। [10186688071 বলেন, এইভাবে অন্থভূতি তথা শরীরগত দক্ষতার পথ 
উন্মুক্ত হইয়া! থাকে । 

এই অনুভূতি এবং কর্ধ-প্রচেষ্টাগত প্রতিক্রিয়া “সংবেদ-চেষ্টীয় প্রতিক্রিয়া” 
€৪90৪০75 0060৮ 158061015 )। ইহারই উপর মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি, 
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তখন ন্বাযুমণ্ডলীই সেই আবেদনটি মস্তিষ্কে পৌছাইয়া দেয়, আবার মস্তি 
হইতে সেই আবেদনের উপযুক্ত প্রতিক্রিযা-নির্দেশও মন্তিফ হইতে বহন 
করিয়া আনে । এই স্নাযুতন্ত্রের পরিণতিই মানষকে নিম্নতর প্রাণী হইতে 
পথক করিয়াছে । জীবজগতের নিক্নতম স্থষ্টি একটি “এ্যামিব।” একটিমাত্র 
জীবকোষ লইয়া গঠিত। ইহার শরীরের প্রত্যেকটি অংশই সমান 
প্রয়োজনীয়; কারণ প্রত্যেকটি অংশ দিয় ইহার! নিশ্বাস গ্রহণ করিতে 
পারে, খাছ্য জীর্ণ করিতে পারে, জীবনের সবকিছু কাঁ্্যই করিতে পাবে। 
শুধু তাই নয়, ইহার শরীরের যে কোনও অংশ কাটিয়৷ মূল দেহ হইতে 
পৃথক করিয়! দিলে তাহা বাচিয়। থাকে, বুদ্ধি পায় এবং সন্তানসন্ততি ৪ 
স্ষ্টি করে। 

প্রাণী যতই উন্নততর হইতে থাকে, তাভার শরীর ততই অধিক সংখ্যক 
জীবকোষের দ্বারা গঠিত হইতে থাকে । এই কোষগুলি এযামিবার কোষের 
মত স্বয়ংসম্পূণ জিনিষ হয় না । একটি মান্তষের একটি আঙ্গুল কাটিয়৷ দিলে সেই 
কাটা আহ্ুলটি হইতে একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষ তৈয়ারী হয় নাঁ। উচ্চতর প্রাণার 
অশ্নপ্রত্যঙ্গগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ বা অনন্য-নিরপেক্ষ নয় বলিয়াই তাহাদের পরস্পরের 
পূর্ণতা বিধানের জন্য, পরস্পরের সাহায্যের জন্য, পরস্পরের মধ্যে সংযোগ 
স্থাপনের জন্য একটী ব্যবস্থার প্রয়োজন । স্নাযুতন্ত্র এই ব্যবস্থা করে। প্রাণী 
যতই উচ্চন্তরে উদ্ঠিতে থাকে, তাহার স্ত্রাধুতন্ব ততই জটিল হইতে থাকে । 
ক্রমশঃ সাাধুরজ্জ,কে (বা স্থৃযুম্না কাণ্ডকে') ধারণ ও রক্ষা করিবার জন্য ফাপা 
হাড়ের মেরুদণ্ডের বিকাশ হইতে থাকে এবং কেন্দ্রীয় স্াুর রাজধানী হিসাবে 
মস্তিষ্ষেবও বিকাশ হইতে থাকে এবং দেহ্যন্ক্ের সমস্ত প্রতিক্রিরাগুলি মস্তিক্ক- 
সাপেক্ষ হইয়া পড়িতে থাকে । কাজেই মান্ধষের স্নায়ুর সম্বন্ধে কিছু বলিতে 
হইলে মস্তিষ্ষের আলোচনা আসিয়া পড়ে । 

মন্তিফ চারিভাগে বিভক্ত, যথ। ৫১) প্রধান মস্তি বা গুরুমস্তিফ, 
(991910707), (২) মধ্যমন্তিকষ বা লঘু মস্তি (997"1991]017)), (৩) অধঃমক্তি্ক 
বা স্থযুয়্াশীর্ষক (8190119 00107088689) এবং (5) সেতুমন্তিঘ্ষ (1১0728- 


2১:০9111 ) 1 


৩ 


৩৪ শিক্ষায় মনস্তত্ব 


প্রধান মস্তিষ্ক (051:91:0) : জযুগলের নিকট হইতে আরম্ভ করিয়া 
ঘাড়ের চুল যেখানে শেষ হইয়াছে তাহার 
ছুই ইঞ্চি উপর পধ্যন্ত স্থান জুড়িয়া মাথার 
খুলির প্রায় & অংশ অধিকাঁর করিয়া আছে। 
ইহা বাম ও দক্ষিণ ছুই অদ্ধ গোলাকার 
অংশে (17910918191979) বিভক্ত । এই 
ছুইটি বিভাগের মধ্যে একটা ফাঁটলের মত 
আছে। এই প্রত্যেক গোলার্ধের মধ্যে 
আবার তিনটি করিয়া অংশ (109৪) আছে। 
স্থতরাং প্রধান মস্তি ছয় ভাগে বিভক্ত। (১) প্রধান মস্তিষ্ক (২) মধ্য মস্তি 
ইহার উর্দতম অংশে ১ হইতে + ইঞ্চি (৩) অধঃমস্তিক্ষ (মেড়ুল1) 
পুরু ধূসর বর্ণের এবং তাহার ভিতরে শ্বেত গিরি 
বর্ণের স্বাযু স্তর আছে। ধুসর বর্ণের অংশটি উচ্চতর চিন্তাকে পরিচালিত 
করে। 

প্রধান মস্তি মানুষের বুদ্ধি-চৈতন্ত, আবেগ (97006107)-ইচ্ছ শক্তি, 
দেহের এচ্ছিক পেশীর পরিচালনা প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত করে। আঘাত, পতন, 
অস্থায়ী অস্ত্রোপচার, বৈছ্যতিক শক্‌ প্রভৃতিতে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ নষ্ট হইলে 
আমাদের চক্ষু কর্ণ নাসিকা বাক্শক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের শক্তিও বিনষ্ট 
হয়। এই জাতীয় প্রমাণ হইতে এখন প্রায় নিঃসংশয় রূপেই জানা গিয়াছে, 
মন্তিফ্ষের বিভিন্ন অংশ আমাদের বিভিন্ন কাধ্যকে নিয়ন্ত্রিত করে। ফলে 
বামদিকের মস্তিষ্কের চেষ্টাধিষ্ঠটান (000$07 879৪,) রোগগ্রন্ত বা আঘাতপ্রাপ্ত 
হইলে আমরা দক্ষিণ দিকের হাত-পা নাঁড়িতে পারি না, মন্তিফের দক্ষিণ 
দিকের চক্ষু নিয়ন্ত্রিতকারী অংশটি নষ্ট হইলে আমরা বাম চক্ষু দ্বারা কিছুই 
দেখিতে পাই না, ইত্যাদি। 

মধ্য মস্তিষ্ক (09755911929) £ প্রধান মন্তিফ্কের পশ্চান্ভতাগের নিয়ে 
অর্থাৎ ঘাড়ের ঠিক উপরে মধ্য মন্তি্ক অবস্থিত ; আকাবে ইহা মাঝারী কমলা 
লেবুর মত। ইহাও ছুই গোলার্ধে বিভক্ত; ইহার উপরেও ধূলর ও শ্বেত 
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সীমাবদ্ধ, শীতাতপ এবং স্পর্শের খানিকটা অংশমাত্রই আমরা বুবিতে পারি। 
যাহা হউক, এই রূপ, রদ, গন্ধ, শব, স্পর্শ লইয়া আমাদের যে জগতের সঙ্গে 
পরিচয়, তাহ। আমাদের পঞ্চেক্রিয়ের (17700 01885) সাহাষ্যেই হইয়। 
থাকে । এই পঞ্চেক্দড্রিয় ছাড়! শরীরের স্থস্থৃতা বোধ (07128010 991759 ), 
'দেহসংস্থানবোধ (79986998400 198197709 991799 ), গতিবৌধ ( 10178,08- 
6176610 ৪91789 ) প্রভৃতি আরও অনেক ইন্দ্রিয়ই আমাদের আছে। বস্ততঃ 
পঞ্চেক্িয়ের কথা বহুদিন হইতে শুন! থাকিলেও, বর্তমান বৈজ্ঞানিকেরা 
অন্থভূতির যন্থ হিসাবে পাঁচের অনেক বেশী সংখ্যক ইন্দ্রিয়েরই সন্ধান 
পাইয়াছেন। তবে তাহাদের মধ্যে পঞ্চেক্জিয়ই প্রধান | 

আমাদের পঞ্চেক্দিয়ের প্রত্যেকটিরই বাইরের অংশটি এমন কতকগুলি 
কোষ (9915,911%] ০৪911) দ্বার! গঠিত যেগুলি এক একটা বিশিষ্ট রকমের 
উত্তেজনীতেই সাঁড়া দের। যে উত্তেজনা! কর্ণ অনুভব করিতে পারে, চক্ষুর 
নিকট তাহা অর্থহীন, আবার চক্ষু দিয়। যাহ! বুঝিতে পারি, ত্বকের দ্বার। তাঁহ। 
পারি না। এখন প্রশ্ন আমিতে পারে, এই সাঁড়। দেওয়ার কাঁজটি কিভাবে 
ঘটিয়া থাকে ? 

যখন বহির্জগতে একটি বিশিষ্ট আনেদনের সহিত একটি বিশিষ্ট ইন্দ্িয়ের 
সংযোগ ঘটে, তখন এ ইন্ড্রির়ের [)1)1979119] কোধষগুলির মধ্যে একটি শারীর- 
রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে, এই পরিবর্তনের ফলে একটা রাসায়ন-বৈদ্যুতিক না 
তজ্জাতীধ তরঙ্গ সৃষ্টি হইয়া বহু শাখা-প্রশাখা য প্রনারিত স্বাযুশাখার সাহায্যে 
কেন্দ্রীয় ন্বায়ুতে (মেরুদণ্ড ও মস্তি ) আনীত হর । সেখানে তখন এই তরঙ্গ- 
গুলি যাইয়। আবার আর একজাতীয় প্রতিক্রিয়ার ্ট্টি করে। তাহার ফলে 
কম্মবহা স্নায়ু (00607 797৮9 ) দিয়া একটি নির্দেশ পেশী (বা গ্রন্থি )-তে 
উপস্থিত হয় এবং সেই নির্দেশ অন্তসারে পেশী নড়াচড়া করে, অথবা গ্রন্থি রস 
নিঃসরণ কবে । 


সান্তুতত্ € 00100606613) [6৮ড০0৩৩ ৪596612 ) 


বহির্জগতের আবেদন যখন পঞ্চেক্রিয়ের কোনও একটিতে উপস্থিত হয়, 


৩৬ শিক্ষায় মনস্তত্ব 


তত্বের ক্রমবিকাশের দিক দিয়া মন্তিফকেই মেরুমজ্জার পূর্ণ পরিণতি 
বলিয়! ধরা যাইতে পারে। মেরু- 
মজ্জা দের্ঘ্যে ১৮ ইঞ্চি এবং কনিষ্ঠ 
অঙ্থুলির মত স্ুল। মেরুমজ্জা 
হইতে ৩১ জোড়া স্াযুগ্ুচ্ছ মেরু 
দণ্ডের বাম ও দক্ষিণ দ্রিক দিয় 
বহির্গত হইয়াছে। এইগুলিকে 
স্পীইনাল নার্ভ ব্লা হয়। প্রত্যেক 
স্পাইনাল নার্ভের দুইটি শিকড় 
আছে-_-একটি শিকড় মেরুমজ্জার 
সম্মুখ অংশ হইতে এবং অপরটি 
পশ্চা অংশ হইতে নির্গত হইয়। আবার পরস্পর মিলিত হইয়াছে । 
তখন তাহাদের স্বাযুগ্তচ্ছ (০7৮৪ ৪10) বল! হয় । মেরুদণ্ড ছাড়িয়া এই 
স্নাযুগ্তচ্ছগুলি বহুধা বিভক্ত হইয়া শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত হইয়। ইন্দ্রিয়ের মুখ, 
পেশী-তন্ত, ত্বক প্রভৃতি শরীরের সর্বত্র ছড়াইয়! পড়িয়া মস্থিক্ষের সভিত 
দেহের দূরতম অংশের সংযোগ স্থাপন ও একত্ব বিধান করিয়াহে । শরীরের 
মধ্যে কেবল নখ, চুল, উপাস্থি এবং উপত্বকে স্বাযুস্থত্র নাই । এইজন্য 
চুল বা নখ কাটিলে যন্ত্রণা বোধ হয় না। 

কাজের দিক দিয়া স্সাযুগুলি জ্ঞান-বহা বা অন্তমুখী (4১%577ট ), কম্মবহা 
ও বহিমু্খী (1815790%) এবং মিশ্র--এই তিন জাতীয় হয় । জ্ঞানবত। স্সাযু 
বৃহিজগতের আবেদনের খবর মন্তিফ্ষে পৌছা ইয়া! দেয, কশ্মবহা আাধু মস্তিষ্কের 
নির্দেশ কর্মেন্দ্িয়ে পৌছাইয়া দিয়া তাহাদের দিয়া কাজ করাইয়া লয় এবং 
মিশ্র স্াযুগ্ডুলি উভয় কাধ্যই করে। 

্নাফ়ুকোষ ( 68702) 8 মাহুষের স্নাযুতন্তরের স্থক্মতম অংশ হইতেছে 
ন্নাযুকোষ (89৪::07)। শরীরের মধ্যে প্রায় এক লক্ষ কোটী স্নামুকোষ আছে । 
মস্তিষ্কের মধ্যে যত ক্ীযুকোষ আছে, তাহাদিগকে খালি চোঁখে 
দেখিবার মত বড় করিয়া তুলিলে তাহাদের জন্য যে আয়তনের প্রয়োজন 
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হইত, তাহ! পৃথিবীর বুহত্তম গম্বুজের চেয়েও বড় হইত। প্রত্যেক স্সাুকোষে 
একটি কেন্দ্রীয় কোষ (০911 7০ ), একটী আ্াুকোষ (83:00. ) এবং 
তাহার প্রান্তে বহু শাখাষ প্রসারিত স্নাধুকেশ (6:00700. ) আছে। 
ন্নাুশাখা ও স্নীযুকোষের সাহায্যে একটি স্সাযুর 
সহিত অন্য একটি স্নায়ুর সংযোগ সাধিত হয়। 
কাজের দিক দিয়া স্বাযুকোষগুলিকে কম্মবহা, 
জ্ঞানবহা ও সংযোগকারী এইভাবে ভাগ করা 
যায়। কতকগুলি স্বাধুকোধ একত্র হইলে তাহাকে গ্যাজ লিয়া । 91%08119 ) 
বলে। ইহাঁদ্রিগকে এক হিসাবে ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক বলা যাইতে পাঁরে। মেরু- 
মজ্জার উভয় পার্খে বহু সংখ্যক গ্যাঙ্গ লিয়া আছে । এই গুলি “সিম্প্যাথেটিক” 
স্নায়ুর কার্ধা 'পরিচালিত করে। এই সিমপ্যাথেটিক্‌ আঘুর নির্দেশেই 
প্রতিবন্তক প্রতিক্রিয়া, (119৪৯), পরিপাক ক্রিয়া, নিঃশরব্ণ ক্রিয়া 
প্রভৃতি মস্তিষ্কের বিনা আজ্ঞায় চলিতে থাকে । 

“সাইন্যাপ,স” (11175 551081)96) £ নিম্ন প্রাণীদের মধ্যে একটি 
্ায়ুকোষই তন্িযস্ক পেশীকে কম্ম-নিদ্দেশ প্রেরণ করিতে পারে । কিন্ত 
উচ্চতর প্রাণীদের বিস্তৃততর দেহযন্ আছে বলিয়া জ্ঞানেত্দ্রিয় হইতে 
কম্মেন্রিয়ে নির্দেশ পাঠাইতে হইলে অন্ততঃ দুইটি স্নীযুকোষের প্রয়োজন 
ভয়। যে স্থানে এই ছুইটি ম্নাধুর কম্মগত মিলন হয় (স্পর্শ নয় ), তাহাকে 
85178])58 বলে। এই 85778]8৪-এর ক্ষেত্রে ছুইটি 
ন্নাযুকোষের শাখা-প্রশাখাগুলি একেবারে জড়াজড়ি 
করিয়। মিলিত হয় না-শুধু এমন কাছাকাছি আসে 
যাহাতে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের মত অন্ুভৃতি-নিদ্দেশের বা 
কম্ম-নির্দেশের তরঙ্গ গুলি একটি পথ করিয়া লইয়া ছুটিতে 
থাকে । ১9/0%])8০-এর ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্নাফুকোষগ্ডলি 
পর্ম্পরকে স্পর্শ করিয়া মিলিত হয় নাবলিয়াই কোনও একটি 
স্নায়ুকোষ অস্থস্থ বা বিনষ্ট হইলে অপরটিও তাহার সংক্রমনে বিনষ্ট হয় না। 
31781)96-এর আর একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহার মধ্য দিয়! 019 %/৪5% 


শা লা" 
দাও 





সা বেগ 
চশ্হ 


তি শ্বায় বেষ্যা 
৮০ 






চস 
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বর্ণের ্নাযুচাপ বিদ্যমান আছে। মধ্য মন্তিফ শরীরের পেশীতন্ত্রের কার্যের 
সমতা রক্ষা করা, শরীরের ভারকেন্ত্র ঠিক রাখা, চলাফেরা করা প্রভৃতি 
নিয়ন্ত্রিত করে। এই মস্তি অস্থস্থ হইলে মানুষ চোখ বুজিয়! দাড়াইতে 
যাইলে পড়িয়া যাইবে বা কোনও কিছু করিতে হইলে তাহার হস্ত-পদাদি 
কাঁপিতে থাকিবে। 

অধ মাস্তক্ষ (1০99119, 01010108868)  অধঃ মন্তিষ্ষ বস্তৃতঃ মেরু- 
মজ্জার উদ্ধভাগ মাত্র । মস্তিক্ষের ঠিক নিয়ে ইহা অবস্থিত এবং ধীরে ধীরে 
মেরুমজ্জায় পধ্যবসিত হুইয়া গিয়াছে । অধঃ-মস্তিফ প্রায় দেড় হাঞ্চ 
লম্ব। এবং উর্দিকে পৌণে এক ইঞ্চি মোটা । নীচের দিকে ইহা ক্রমশঃ 
মেরুমজ্জায় মিশিয়াছে । অধঃ মণ্তিষফক হ২পিণ্, ফুসফুস, রক্তবহা নাড়ীর পেশী ও 
গিলিবার পেশীর উপর কাজ করিয়া থাকে। ইহার উদ্ধা্দেশ নষ্ট হইলে 
মানুষের বৌধশক্তি লোপ পায়, ফলে হয়ত সে বাঁচিয়া থাকিবে, নিশ্বাস প্রশ্বাস 
লইবে, কিন্তু ব্দেনা বোধ করিতে পারিবে না। প্রধান মস্তিষ্কের সহিত ইহার 
যোগ নষ্ট হইলে মীন্ুুষ ইচ্ছাপূর্বক নড়িযা বেডাইতে পারে না। ইহার 
নিম্নদেশ নষ্ট হইলে হ্বৎপিণ্ড ও ফুসের কাধ্য বন্ধ হইবে। মন্তিষ্ষের এই 
অংশ পরিপাক ক্রিয়। ও ঘশ্ম স্থগ্রির সহায়ত করে। 

পনস্‌ ব! সেতৃ-মস্তিক (1078) £ অধ; মন্তিষের ঠিক উপরেই ক্সাযু- 
সুত্রগুলি প্রস্থে বিস্তৃত হইয়া মস্তিষ্কের ছুই অংশকে সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। 
এই অং্শটির নাম পনস্‌ বা সেতু-মস্তিফ। আমাদের দক্ষিণ দিকের 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির কাজ যে বামদিকের মস্তিষ্কের দ্বার! নিষ্পন হয় তাহার 
একটা কারণ এইখানে পাওয়া গেল। আমাদের ক্বামুগুলি মেরুদণ্ড বৃহিয়া 
আসিয়া এই “পনস্” বা সেতু-মন্ডিষ্ষে আসিয়৷ পরস্পর কাটাকাটি করিয়। 
বিপরীতমুখী গতি লইয়! যাত্র করিয়াছে । 

মেরু-মজ্জ] প্রণালী ; অবঃ মস্তি সরু হইয়া মেরু মজ্জা ( ঝা স্থযুযনা 
কাণ্ড) রূপে মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া বিংশ মেরুদণ্ড পধ্যন্ত বা প্রথম 
লাম্বার ভার্টিত্র। পধ্যন্ত গিয়াছে । সুতরাং ইহাকে মস্তিষ্কের অব্যাহত 
অংশ বলিয়৷ গণ্য কর যাইতে পারে। অথবা বিপরীত বিচারে জীব- 
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6018) এবং তৃতীয়টি হইতেছে মস্তিষ্ক হইতে আগত নির্দেশ অনুযায়ী কম্ম 
করিবার যন্ত্র (0790607৪)। প্রথম ছুই শ্রেণীর যন্ধের কথা ইতো পূর্বেই 
আলোচিত হইয়াছে, এইবার আমরা কন্মযন্ত্রগুলির কথ! আলোচনা! করিব । 





(১) পেশী (২) ধমনী বাহুর 91093 ও 19619 পেশী 
(৩) শিরা (৪) ম্বায়ু। ও "টেগুন" চিম্ট! জাতীয় 
লিভারের দ্বার অস্থিকে টানে । 


আমাদের কশ্মযন্ত্রগুলি পেশী ও গ্রন্থি এই ছুই ভাগে বিভক্ত। পেশীগুলি 
আবার এচ্ছিক (73100919, 1171091)9 প্রভৃতি) এবং অনৈচ্ছিক (পেটের 
অভ্যন্তরের পেশী, শিরা, ধমনী প্রভৃতি )-_এইভীবে বিভক্ত । গ্রন্থিগুলিকে ও 
সচ্ছিদ্র বহিমু্থী রস-নিঃসারক (7১9০৮ £1%00 ) এবং নিশ্ছিদ্র অন্তমুখী 
রস-নিঃসাঁরক (00061988 2187099)-__এইভাবে ভাঁগ করা যাইতে পারে। 

এঁচ্ছিক পেশী ই এচ্ছিক পেশীকে আমর! ইচ্ছা করিলে সম্কৃচিত ও 
প্রনারিত করিতে পারি। ইহার! সংখ্যায় ছুই শতেরও উপর এবং নরকঙ্ক(লের 
সমগ্র আব্রণই প্রায় এই পেশীর দ্বারা গঠিত। এই পোগুলির ছুইটি প্রান্ত 
দুইটি অস্থির সহিত সংযুক্ত থাকে । পাম্পের হাতল, জাতি, চিমটা প্রভৃতিতে 
যে তিন জাতীয় লিভার (]9%০97) আছে, অস্থি-সংলগ্ন'পেশীগুলি সেই বিভিন্ন 
জাতীয় লিভারের কাঁধা করিয়া আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাড়া-চাড়ার কাজ 
করে। আমরা যে মাথা নাড়ি তাহা হইতেছে প্রথম শ্রেণীর লিভারের কাধ্য, 
যখন আমরা পায়ের গোড়ালি তুলিয়া বুড়া আঙ্ষুলের উপর ভর দিয়! দীড়াই 
তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভার কাজ করে এখং যখন আমরা 11998 পেশীর 


৪০ শিক্ষায় মনস্তত্ব 


সাহায্যে নিম্ন হস্তটি যে উদ্ধ হস্তের সহিত মুড়িয়া থাকি তখন হয় তৃতীয় 
শ্রেণীর লিভারের কাজ । 

শরীরের এই পেশীগুলিকে সক্ষৌচক (0719য:018) ও প্রসারক (15660908) 
_-এই ছুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। সক্কৌঁচক পেশীর দ্বারা আমরা 
কোনও জিনিষকে কাঁছে টানা বা চাঁপ দেওয়ার কাঁজ করি আঁর প্রসাঁরক 
পেশী ছারা আমরা কোনও জিনিষকে' দূরে ঠেলিবার চেষ্টা করি। শরীরের 
সর্বত্রই এই সঙ্কষোচক এবং প্রসাঁরক পেশীগুলি পরস্পর বিপরীত ভাবে জোড়ায়- 
জৌঁড়ায় সাজান আছে । যেমন হাতের সমুখ দিকের-31013৪ সক্কোচক পেশী, 
আবার পিছন দিকে 10999 প্রসারক-পেশী | 

এই পেশীগুলি রক্তভন্তি স্পর্গের সৃতার গুচ্ছের মত। সাধারণতঃ ইহাদের 
মধ্য ভাগ স্থুল এবং ছুই প্রান্ত ক্রমশঃ সরু হইয়! ছুই দিকের অস্থির সহিত 
মিলিত হয়। এই প্রীস্তদ্য়ে মাংসের পরিবর্তে শক্ত সাদ| ফিতার মত বন্ধনী 
দেখ। যায় । ইহীদ্িগকে 60790, বলে। পেশীতে বিশুদ্ধ রক্ত প্রেরণ 
করিবার জন্য এবং উহা হইতে দূষিত বক্ত বাহির করিয়া লইয়! যাইবার জন্য 
শিরা ও ধমনী আছে। মস্তিষ্কের সহিত সংযুক্ত নার্ভ পেশীকে কাজ করিবার 
জন্য প্রেরণা দিয়া থাকে । এই প্রেরণা পাইবাশাত্র পেশী-কোষটি সঙ্কৃচিত 
হইয়া ফুলিয়া! উঠে এবং তাহার দৈর্ঘ্য কমিয়! যায়। ফলে যে অস্থি দুইটির 
সহিত পেশীটি সংযুক্ত, তাহারা পরস্পর কাছাকাছি আসে । 

মানুষের স্থখছুঃখ প্রভৃতির জন্য পেশীর শক্তির হ্রীস-বৃদ্ধি হয়। পেশীর 
কাধ্য হইবার সময় শরীরে যে রাসায়নিক পরিবর্তন হয, তীহ। চমক্প্রাদ। 
ধমনীযোগে রক্ত খাগ্যের রস এবং শর্করা পেশীতে বহন করিয়া আনে। 
সেখানে পেশীর কোবগুলিতে সেগুলি £1590297॥ প্রভৃতিতে পরিণত হ্ইয়। 
সঞ্চিত থাকে । পরে পেশীর কাধ্য যখন চলিতে থাকে, তখন এই খাগ্যরস 
হইতে অক্সিজেন ব্যবহৃত হয়, তাহার ফলে চলাফের! সম্ভব হয় ও উত্তাপ 
তৈয়ারী হয়। পেশীর সঙ্কোচনের ফলে যে ক্ষয় হয়, তাহাতে ০0৪) 160 
8010 এবং 8010. 17069889187) [01808919869 তৈয়ারী হয়। ইহার পর দূষিত 
জিনিষগুলি ( 88৪ [):০905068) রক্তের সঙ্গে শিরার দ্বারা ফুস্ফুসে 


৩৮ শিক্ষায় মনন্তত্ 


পথের মত তরঙ্গগুলি একমুখী ভাবেই যাইতে পারে, অর্থাৎ জ্ঞানবহা হইতে 
জ্ঞানবহা অথবা কম্মবহা হইতে কর্শবহা ন্সীয়ুপথেই অন্তমূ্থী বা বহিমু্থী 
গতি লইয়াই যাইতে পাঁরে_ বিপরীতমুখী যাত্রা করিতে পারে না। 
নাযুতরঙগআত যখন একটি স্থান হইতে অন্যাত্র যাত্রা করে, 957787)89 
তখন তাহাতে বাধাই দান করে। তবে একবার একটি স্বাযু-প্রবাহ চলিয়া 
যাইলে দ্বিতীয় বারের বাধা অল্পতর হয়, পরে আরও অল্নতর হয় এবং পরে খাঁল- 
কাঁটা পথে জলশ্বোতের মত ক্বীযুপ্রবাহের যাত্রা সহজ হইয়। যাঁয়। অভ্াসের 
জন্য আমাদের কাজে যে দক্ষতা আসে, তাহা হইতেছে এই খাল-কাঁটা পথে 
আয়ুতরঙ্গের সহজতর যাত্রা-প্রবাহের ব্যাপার মীত্র। বর্তমান মনস্তত্ব বলে, 
আমাদের শিক্ষাদীক্ষা কোন আত্মা বা! মন-মহারাঁজের কর্তত্বে নিষ্পন্ন হয় না, 
তাঁহা হইতেছে এই 9৮78199৪-এর বাধা ভাঙ্গিয়া নাযুতরঙ্গের জন্য সহজ 
যাত্রাপথের স্য্টি করা। 95281১96-এর বাধা বেশী হইলে কর্মের ক্ষমতা 
ও অনুভবের ক্ষমতা কমিয়া যায় । কারণ এই বাঁধা বেশী হইলে কর্ম-নির্দেশের 
বা অন্থভূতি-বোধের চরম কেন্দ্র মস্তিক্ষের সহিত কর্শেব্দ্িয়ের বাঁ জ্ঞানেক্ড্িয়ের 
সম্পর্ক কমিয়া যায়; এইজন্যই বড় বড় অস্ত্রোপচারের সময় ওষধের দ্বারা 
১7118])9৪-এর বাধা | (957081)6108] 19918681102) বাঁডাইয়। দিয়া 
যন্ত্রণী্ুভূতির ক্ষমতা সাময়িক ভাবে নষ্ট করিয়া দেঞয| হয়। টেলিগ্রাফের 
তার কাটিয়া ধাইলে যেমন দেশের প্রীন্তের খবর রাজধানীতে পৌছায় না, 
সেইরূপ এই অবস্থায় মন্তিষ্কও খবর পায় না যে, শরীরের এই অংশটীতে কাঁটা 
কাঁটি হইতেছে, তাই তখন মস্তিষ্ক শরীরকে যন্ত্রণার অঙ্গভৃতি দিতে পাবে না। 


কর্ম্মেজ্জিয় (14616606015 3 12050165 &০ 51805) 2 


শারীর-মানস যন্ধ্ের কথ! আলোচন! করিতে হইলে যে তিনটি প্রধান 
যন্ত্রের প্রয়োজন হয়, তাহাদের কথ পূর্সেই বলা হইয়াছে । একটি হইতেছে 
চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি অন্তভৃতি গ্রহণের যন্ত্র (036০991১6০৪), দ্বিতীয়টি হইতেছে 
এই অন্ুভূতিজনিত শারীর রাসায়নিকপরিবর্তনৈর খবর মস্তিষ্কে প্রেরণ এবং 
মস্তিষ্ক হইতে কর্শ নির্দেশের খবর বহিয়! আনিবার যন্ত্র বা স্সাযৃতন্ত্ব (0011860- 


৪২ শিক্ষায় মনম্তত 


নিশ্ছিদ্র গ্রন্থি (1)5061959 6181)09 ) 2 এই গ্রন্থিগুলি বাহিরের 
দিকে কোনও রস নিঃসরণ করে না এবং ইহাদের মধ্যে ছিদ্র নাই। ইহার! 
ভিতরের দিকে যে রসক্ষরণ করে, তাহা সোজান্থজি রক্তের সহিত মিশ্রিত 
হইয়া শরীরের সর্বত্র সঞ্চারিত হয়। 

মানস-বিজ্ঞানের দ্রিক দিয়া এই গ্রন্থিগুলির কাঁজ খুব প্রয়ৌজনীয় | 

থাইরয়েড, গ্রন্থি €(]7057010 £187009 ) হ ইহা গ্রীবাদেশের সম্মুখে 
ও নিয়দেশে স্বরোত্পাদক যন্ত্র (180 ) এবং বাযুনালীব (৬৬170 1119) 
দুই পাঁর্থে অবস্থিত। জন্ম হইতে থাইরয়েড, গ্রন্থি অকন্মণ্য হইলে মানুষের 
জীবন-যাত্রার উপর তাহার প্রভাব অল্প হইবে না। গ্রীণ (97:69) ), 
লিওপোন্ড লেভি (ধা. 2. ],901019 7,9৮1), এইচ. ডি. রথ. চাইল্ড, 
প্রভৃতি গব্ষেণার দ্বারা দেখাইয়াছেন, অল্প বয়মে থাইরয়েড অন্স্থ হইলে 
বালকের বৃদ্ধি বাখা প্রাপ্ত হইবে, চর্ম শুফ এবং চুল পাতলা হইবে, যৌনচেতনা 
ও যৌন পরিণতি বিলম্বিত হইবে এবং সে 07967 জাতীয় খর্বারুতি কুৎসিৎ 
জড়বুদ্ধিসম্পন্ন অপদার্থ যুবকে পরিণত হইবে । 

পরিণত বয়সে থাইরয়েড শুষ্ক হইয়া যাইলে টিটানী ( 69605 ), মৃগী, 
মুচ্ছণাদি রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়, শরীরের চম্ম পুরু 9 শুকৃন| হইয়া যায়, 
চবিব কমিয়া যায়, চুল উঠিয়া যাইতে থাকে, শরীরের তাপ, উৎসাহ, 
শক্তি কমিয়া যাইতে থাকে, শরীরের বৃদ্ধি বন্ধ হইয়া যায়, পরিশ্রান্ত 
না হইয়াও অবসাদ অন্কভৃত হয় এবং অকারণে নিদ্রাপ্রবণতা 
দৃষ্ট হয়। 

আবার থাইরয়েডের রস-নিঃসরণ বেশী হইলে হৃৎপিণ্ডের কাজ দ্রুততর 
হয়, মনের উত্তেজনা বৃদ্ধি পাঁয়, চক্ষৃতারকা বড হইয়। উঠে 'এবং অনিদ্রার 
লক্ষণ (প্রকাশ পায়। থাইরয়েডের ক্রিয়া আরও বেশী হইলে গণগ্মালা 
(90199) রোগ হয়। শরীর হইতে থাইরয়েড, তুলিয়া ফেলিলে অকালে 
বাদ্ধক্য আসে, আবাঁর অস্রিয়ার ডাক্তার ভার দেখাইয়াছেন, বুদ্ধ বয়সে 
অকর্মণ্য থাইরয়েড, তুলিয়া ফেলিয়া! সেই স্থানে যুবক বানরের থাইরয়েড 
বসাইলে মানুষের পুনর্ষৌবন লাভ হয়। 


শারীব-মানস যন্থ ৪৩. 


স্থতরাঁং দ্রেখা যাইতেছে, থাইরয়েড গ্রন্থি আমাদের শরীর-মন তথা 
ক্রিয়াকলাঁপের উপর অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে। ইহা! বেশী ক্রিয়াশীল 
হইলেও ক্ষতি হয়, কম হইলে ৪ তাই। 

থাইরয়েডের রসক্ষরণের স্বল্পতাজনিত অস্থখগ্ডুলি দৃশ্চিকিতন্ত নহে। 
থাইরয়েড পদার্থ সেবন করাইয়া এই অস্থ্খের প্রতিকার হইতে পারে। 
সাধারণতঃ মেষ দেহের থাইরয়েড হইতে এই ওউঁষধ তৈয়াঁরী হয়। এই গুষধ 
সেবন করাইয়া 07০৮7; জাতীয় বহু জড়বুদ্ধি বালক স্বাভাবিক যুবকে 
পরিণত হইয়াছে । 

শিক্ষাতত্রের দিক দিয়| ইহ। একটি প্রয়োজনীয় তথ্য । 

থাইরয়েডের রসক্ষরণের প্রাচুধাজনিত (০16৪ প্রভৃতি খানিকটা 
দুশ্চিকিতশ্য হইলে ইহা] 0০068881010) 190109-ঘটিত পদার্থযে গে নিবারণ 
কর। যায়। 

যোগব্যায়ামের সর্বাঙ্গীলন, হলাঁসন জাতীয় আসন অভ্যাস করিলে 
থাইরয়েডের কাজ ভালভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। 

আযাড়িনাল গ্রন্থি (47581 15100) £ এই গ্রন্থি ছুইটি কিডনির 
উপরে ছোট হল্দে রংয়ের ট্রপীর আকারে অবস্থিত আছে। ইহাদের 
প্রত্যিকটির ওজন চাঁর গ্রাম কবিষা। ইহাদের প্রধান কাজ হইতেছে £ 
(১) শরীরের রক্ত-চাঁপ (101090৭ 1)688019) ঠিক বাখা এবং (২) যৌন- 
ভাঁবটি নিয়মিত রাখা । 

যে সব পুরুষের দেহ বেশী রোমশ, ্বণা ও ক্রোধ যাহাঁদের খুব প্রবল, 
আনন্দ ও যন্বণার সময় হৈ চৈ করিয়া যাহারা মনোভাব প্রকাশ করে, তাহাদের 
আযাড্বিনাল গ্রন্থি খুব ক্রিয়াশীল, আর যে নারীর মধ্যে পুরুষের লক্ষণ প্রকাশ 
পাইতেছে, স্বর মোটা হইয়। যাইতেছে, গায়ে লোম ও মুখে গৌফ-দাঁড়ী 
গজাইতেছে তাহাদের মধ্যেও আযাড়িনাল গ্রন্থি অত্যন্ত ক্রিয়াশীল। এমন কি 
ইহাঁর অস্বাভাবিক রসক্ষরণে নারীর লৈঙ্গিক পরিবর্তনও হইতে পারে। 

আমাদের মধ্যে যে সমস্ত অনৈচ্ছিক পেশী আছে, সেগুলি যেমন 
সমবেদনপ্রব্ণ আয়ুর (৪52001)96)6610 02][ড০08 ৪5৪6622) ) নির্দেশে 


শারীর-মানস যন্্ ৪১ 


প্রেরিত হয় এবং সেখানে প্রশ্বামের বায়ুর সাহায্যে শোধিত হইয়। আবার 
হৃত্যন্্ের মধ্য দিয়। দেহের সর্বত্র ছড়াইয়! পড়ে । 

পেশীর কাধ্য যখন জোরে চলিতে থাকে, তখন শরীরের তাপ বুদ্ধি পাঁয়। 
এই তাপের মমত। রক্ষার জন্য ঘম্মগ্রন্থি হইতে প্রচুর ঘশ্ম নির্গত ভ্য 'এবং 
উত্তাপের সমতা সৃষ্টিতে সাহায্য করে। 

অনৈচ্ছিক পেশী ঃ অনৈচ্ছিক পেশীগুলি পাকস্থলী যন্ত্র, পিক্তকোন, 
ফুস্ফুস্‌, হৃংপিগ প্রভৃতিতে কাজ করে । আমাদের জ্ঞানের অগৌচরে ইহার! 
আপনার মনে কাজ করিয়া যায় বলিয়। ইহাদের প্রয়োজন আমরা সহজে 
বৰঝিতে পারি ন।। কিন্তু এইগুলি দ্বারা আমাদের জীবনধারণের সর্ব(পেক্ষা 
প্রয়োজনীয় কাজ গুলি নিষ্পন্ন হব | 

ইচ্ছ। করিয়া এই পেশীগুলিকে আমরা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি না বটে, 
তবে আমাদের মানসিক অবস্থার উপর ইহাদের কম্মশক্তির তারতম্য হয় । 
ক্রোধ, ভিৎসা, বিষগ্রত। প্রভৃতি এইসব পেশীগুলির কাজে বাধা দান করে; 
আবার আনন্দ, প্রেম প্রভৃতি এগুলিকে সপ্ধীবিত করিয়া তুলে । 

ব্যারাম দ্বার! যেরূপ পপ্রতাক্ষভাবে আমর। এচ্ছিক পেশীগুলিকে সুস্থ ও পুষ্ট 
করিয। তুলিতে পারি, অনৈচ্ছিক পেশীগুলিকে সেরূপ করিতে পারি না বটে, 
তবে পরোক্ষভাবে তাহ! করা যাঁঘ। কারণ অনৈচ্ছিক পেশীগুলির উপরে শরীরের 
বাহিরের দিকে যে সমস্ত এচ্ছিক পেশীর আস্তরণ আছে, সেই এচ্ছিক পেশী- 
গলির উপযুক্ত ব্যায়াম করিলে তাহাতে যে অধিকতর রক্ত চলাচল হইতে 
থাঁকে, সেই রক্তন্নোত যেমন বাহিবের দিকের পেশীগুলিকে পুষ্ট করে, তেমনই 
ভিতরেব দিকের অনৈচ্ছিক পেশীগুলিকে ও সমৃদ্ধ করিয়া তুলে । 

সচ্ছিদ্র গ্রন্থি (790০6 18705 )2 এই গ্রস্থিগুলি ছিদ্র বা নালীর 
সাহায্যে বাহিরের দিকে রস নিঃসরণ করে । পিষাঁজ কুটিবার সময় চোখ দিয়া 
জল পড়ে, লৌভের খাগ্য দেখিলে জিহবা হইতে যে লালা নিঃসরণ হয় বা গরম 
হইলে যে দেহ হইতে ঘম্ম শির্গত হয়, তাহ। এই সচ্ছিদ গ্রন্থির কাধা। এই 
গ্ন্থিগুলি সাধারণতঃ হজম কাধ্যের এবং শরীর হইতে দূষিত পদাথের 
নির্গমনের সহায়তা করে। 


শারীর-মানস যন্ত ৪৫ 


/011118]11)এর শক্তি এত তীব্র যে কুড়ি কোটি ভাগ দ্রব্ণের মধ্যে 
এক ভাগ মাত্র £0071811) থাকিলেও তাহার 'প্রতিক্রিয়। কাধ্যকরী হয়। 
অধ্য'পক ক্যানন একটি জীবন্ত বিড়ালের উপর দিয়া ও ১-1২%5র সাহায্যে 
আ্যাড্রিনালের 'প্রতিক্রিরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। -7৪5র আলোকে 
যাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, সেইভাবে খাঁছ্যের সহিত বিশমাথ, মিশ।ইয়া 
তিনি একটি বিড়ালকে খাওয়াইয়াছিলেন। দেখ গেল পাকস্থলীর পেশীগুলি 
তালে তালে সঙ্কুচিত প্রসারিত হইয় খাগ্য হজম করিতেছে । হঠাৎ বিড়ালটির 
সমুখে একটি কুকুর আনিয়! তাহাকে ভীত ঝ| রুদ্ধ কিয়! দেয়! হইল। সঙ্গে 
সঙ্গে 4071108]11)এর রূসক্ষরণের জন্য পাকস্থলীর পেশীর সঙ্কোচন-প্রসারণ বন্ধ 
হইয়৷ গেল। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য কুকুরটিকে তাহাব দৃষ্টিপথ হইতে সরাইয়া লওয়া 
হইল। তবুও সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলীর পেশীর কাধ্য আরন্ত হইল না, প্রায় 
আধ ঘণ্টা হইতে এক ঘণ্ট|। পরে আবার ম্বাভাবিকভাবে পেশীর কাধ্য আরম্ত 
হইল । ভয় বা ক্রোধ যে আমাদের হজমের ব্যাঘাত করে, আর আনন্দ, 
স্থমধুর সঙ্গীত প্রভৃতি যে আমাদের হজম কাঁধ্যে সহায়তা করে, ইহা! আমরা 
ব্ুধিন হইতেই জানিতাম। এই 4১11108111)এর পরীক্ষা গুলি আমাদের 
মেই জ্ঞানকে বৈজ্ঞানিক যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিযাছে । 

যৌগিক ন্য।যামের ভূজঙ্গাসন জাতীয় আমন প্রভৃতির দ্বারা এই গ্রন্থিটি 
সমুদ্ধ হয। 

পিটুইটারি গ্রন্ছি (1১160175 03151)49 ) £ মাথার খুলির নিম্নদেশে 
একটি ফাঁপা নলের মত জিনিযের উপর মটর শুটির মত ইহাঁর! অবস্থিত 
আছে । ইহাদের 81166710713 1)99691107 _-ছুইটি অংশ আছে এবং প্রত্যেকটি 
অংশের কাঁধ্য ও পৃথক । 4206710৮ অংশটির কাধ্য নিয়মিত না হইলে 
আমাদের দেহের উত্তাপ কমিয়া যাঁয়, পদক্ষেপেও গতিভঙ্গ শিথিল হয়, দেহ 
শীর্ণ হয় এবং পেটের গীড়। হয়। আবার ইহাদের কাজ বেশী হইলে যৌনগ্রন্থি 
অন্বাভাঁবিকভাবে বৃদ্ধি পায়, দেহ দৈত্যের মত অতিকায়বিশিষ্ট হইয়। উঠে । 

পিটুইটারি গ্রন্থির 1১০৪৮০:০৮ অংশটির সহিত পাকস্থলীর পেশী, কিডশী 
প্রভৃতির সম্পর্ক আছে; ইহার রসক্ষরণ হাসপ্রাপ্ত হইলে মানসিক শক্তি, 


৪৬ শিক্ষায় মনস্তত্ব 


চিন্তাশীলতা এবং যৌনশক্তি হ্রাসপ্রাঞ্ হয়, দেহে শরকরার ভাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় 
এবং শরীর স্থূল ও অপটু হয়। এই গ্রন্থির রস শরীরের মধ্যে ইন্জেক্শান 
করিলে শিরা, ধমনী, অন্নবহা নলী, মৃত্রাশয় এবং জরাষুর কার্য বৃদ্ধি পায়। 
পিটুইটারি রস জরাযুর উপর এতটা ক্রিয়াশীল যে, অনেক সময় তাড়াতাড়ি 
প্রসব করান প্রভৃতির জন্য পিটুইটাঁরি ঘটিত ওঁষধ ইন্জেক্শান করা হয়। 

প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি (2756::010 1858 ) £ ইহারা থাইরয়েড 
গ্রন্থির নিকটেই অবস্থিত। এই গ্রন্থি সংখ্যায় চাঁরিটি এবং ওজনে সর্ববশুদ্ধ 
ছু” গ্রেণ। ইহাদের প্রধান কাজ হইতেছে, শরীরের মধ্যে ক্যালপিয়ামের 
(0819102) ) মাত্রা ঠিক রাখা । শরীরে ক্যালসিয়ামের মাত্র! কম হইলে 
শরীরের উত্তাপ কমিয়া যায়, হাত পা কাপিতে থাকে, রক্ত জমিয়৷ যাইবার 
শক্তি হ্রাস পায়। ইহার যথাযথ বূসক্ষরণে পরিশ্রমজনিত ও কন্মব্হ। স্সাযুর 
ক্ষয়ক্ষতি নিবারিত হয়, দন্ত ও অস্থির পুষ্টির দিক দিয়ীও ইহা সাহায্য করে। 

থাইমাস্‌ গ্রান্ছি (110570008 £18%00 ) £ হৃংপিণ্ডেব উপর দিকের ঘাড়ের 
গোড়ার কাছাকাছি ইহা অবস্থিত । শরীরের বুদ্ধি ও পরিপুষ্টির সহিত ইহাঁব 
সম্পর্ক আছে। যৌবনে পদার্পণ করিবামীত্র এই গ্রন্থি শুকাইযা যায়। ইনার 
প্রধান কাঁজ হইতেছে শিশুকে যুবক করিয়া তোল।। এই গ্রন্থির যথাষথ 
রূসক্ষরণ না হইলে বালকবালিকাদের মধ্যে অকালে যৌনক্ষুধার উন্মেষ 
হয়, নতুবা তাহা অস্বাভাবিক ভাবে বিলম্বিত হইতে থাকে । এই ছুইটি 
জিনিষই শরীর মন তথা সমাজের পিক দিয়। ক্ষতিকর এবং ইহা অনেক 
অস্বাভাবিক যৌন অপরাধের কাঁরণ হইতে পারে। 


গ্রন্থিতত্ব একটি অর্বাচীন বিজ্ঞান। ইহার সম্বন্ধে সব কিছু জ্ঞাতব্যের 
সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নাই। তবে মন্তষ্তের আচরণের উপর এই 
গ্রন্থিগুলির যে বিশেষ একটা প্রভাব আছে, তাহ! এখন স্বীকৃত হইয়াছে । 
জান! গিয়াছে, এমন অনেক ছূর্ববোধ্য জড়বুদ্ধি শিশু এমন কি অনেক অপরাধী 
পর্যন্ত তাহাদের ব্যক্তিগত আচরণের জন্য ততট! দীয়ী নহে, যতটা দাঁয়ী 
হইতেছে.আমাদের দৃষ্টির অগোচরে স্থিত এই ছোট ছোট গ্রন্থিগুলি। 


8৪ শিক্ষায় মনস্তত্ব 


পরিচালিত হয়, আযডিনাল গ্রন্থির রসক্ষরণেও তেমনই সেগুলি অনেকখানি 
পরিচালিত হয়। 

পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যেঃ (১) আ্যাঁড়িনাল রস লিভারের মধ্যে 
সঞ্চিত ৪15০080কে মুক্ত করিয়া তাহাকে রক্তের মধ্যে চাঁলাইয়। দেয়, ফলে 
তাহাতে পেশীর কণ্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়; (২) ইহা পাঁকস্থলীর পেশীর কাঁজ বন্ধ 
করিয়৷ দিয়া সেই কাঁজের জন্য যে পরিমাণ রক্তের প্রয়োজন হইত, সেই রক্ত- 
টুকুকে এচ্ছিক পেশীর কাজে পাঠায়, ফলে অধিকতর রক্তের যোগান পাইয়া 
এচ্ছিক পেশীগুলির কন্মশক্তি বৃদ্ধি পায়? (৩) রক্তকণিকাগুলিকে জমাট বাধিবার 
শক্তি দান করে, ফলে যুদ্ধবি গ্রহের সময়, আপদবিপদের সময়, হাত-পা কাটিয়া 
যাইলে রক্তপাতের সম্ভীবনা কমিয়া যায়, (৪) হৃদয়ের স্পন্দন ও ফুসফসের 
কার্ধ্য বাড়াইয়! দিয়া শক্তি, পরিশ্রম, ক্ষিপ্রত। ও ছুঃসাহপিকতার কাধ্য করিবার 
সাহায্য করে; (৫) অত্যন্ত পরিশ্রমের সময় শরীরের যে তীপ বৃদ্ধি হয, তাহার 
সমতা রক্ষার জন্য ঘন্মগ্রন্থি গুলি খুলিয়া দেয় । 

ফলে দেখা যাইতেছে, এই গ্রন্থিটি ছুঃসাহসিক বীরকে তাহার বীবাত্বের 
কাজেও যেমন সাহাষা করে, চরম কাপুরুষকেও তেমনিই পলায়ন করিয়। 
আত্মরক্ষ/ করিতে সাহায্য করে। অতীতের যুগ হইতে নান! আপদ- 
বিপদের সহিত লড়াই, করিয়! আমর! যে আজ পধান্ত জীবন-যুদ্ধে টিকিয়। 
আছি, তাহাতে আযাড্রিনাল গ্রন্থির দান সামান্য নহে। 

অধ্যাপক কানন (1১701. 08৮1701) তাহার +1309011 0174,0098 11) 
78117) 1798৮ 870. 1২8৪৮ নীমক নিবন্ধে দেখাইয়াছেন যে, ক্রোধ, ভয় 
প্রভৃতির সময় বক্তের মধ্যে &110%]1এর মাআা বৃদ্ধি পায় । £১004117এর 
একটি প্রধান কাধ্য হইতেছে পাকস্থলীর রক্তন্নোত বন্ধ করিয়া হজমের 
কাধ্যকে সাময়িকভাবে স্থগিত বাখির। মেই রক্তশ্নোতের দ্বাবা যুদ্ধবি গ্রহের 
শক্তি বাঁড়াইয়। তোলা । অধ্যাপক ক্যানন আরও দেখাইয়াছেন, একটি 
খরগোসের শরীরে অন্ত একটি শান্ত অবস্থার প্রাণীদেহের রক্ত ইন্জেক্শীন 
করিলে তাহাঁর পাকস্থলীর কাধ্য স্থগিত হয় নাই, কিন্ত একটি ক্রুদ্ধ বা ভীত 
প্রাণীর রক্ত ইন্জেক্শান্‌ করিলে তাহার পীকস্থুলীর কাঁধ্য বন্ধ হইয়! যায়। 


৪৮ শিক্ষায় মনম্তত্ব 


করি, ; “কি ভাবে কল্পনা করি?” না, কল্পনার শক্তি দিয়া কল্পনা! করি; তাহা 
হইলে নৃতন কথাও কিছুই বল! হয় না, প্রকৃত ব্যাখ্যাও কিছুই দেওয়া হয় না। 

ইহা ছাড়া প্রত্যেক কাজের পিছনেই যে একট! অনন্-সাহায্য-নিরপেক্ষ 
পৃথক পৃথক শক্তির প্রভাব আছে, একথাও সত্য নহে । এই জন্যই অনুষঙ্গ- 
বাদীগণ (&8৪০০18610719ট ) বলেন যে, মাজ্ষের মনের একটি মাত্র গুণের 
প্রভাবেই মানুষের অসংখ্য ক্রিয়াগুলি সম্পাদিত হয়। সেই গুণটি হইতেছে 
অনুষঙ্গ (895০০190101) )। 

“আমরা কি কি করি'_ তাহার তালিকা দিয়! যে সমস্ত মনোবিদ্গণ 
“মনকে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহারা স্থষ্টি করিলেন তথাকথিং 
“1808165 7985০101085”র ; এবং কিভাবে কাজ করি ও কেন করি এ 
সমন্ত প্রশের উত্তর দিয়া ধাহার1 মনকে বুঝিবার চেষ্টা করিলেন, তাহারা সি 
করিলেন “91706101081 [085 ০1)0102%”র | 

11000610108] 1১8501001985র কথ! এখন থাক । উপস্থিত £80016 
কথাই আমাদের আলোচ্য । এই শক্তিবাদের বিশ্বাস হইতেছে, মন জিনিষট 
স্মরণ চিন্তন মনন আগ্রহ অভিনিবেশ প্রভৃতি শক্তির পুটুলি মাত্র। কি 
একথা সত্য নহে । গণিত শাস্থে দুই আর ছুইএর যোগফল অনিবাধ্য ভাবেই 
চার হয়, কিন্ত মনন্তত্বে তাহ। হয় না। মনস্তত্বে মনের সমষ্টির উপাদানী ভূত 
শক্তির সমষ্টির চেয়ে সমগ্র মনের গুরুত্ব অনেক বেশী। স্মরণ মনন চিন্তন 
প্রতি শক্তি মনের আছে বটে, কিন্তু আমল মন জিনিষটা এই শক্তিগুলির 
নিছক সমষ্টির চেয়ে অনেক বড়। যে “আমি'কে কেন্দ্র করিয়া এই শক্তিগ্ুলি 
কাধ্য করিতেছে, অতীতের অভিজ্ঞতাকে সঞ্চয় করিয়। বন্তমানের প্রয়োজনে 
নিযুক্ত করিতেছে এবং প্রয়োজন বোধে স্বৃতি অভিনিবেশ প্রভতিকে উপলক্ষ্য 
করিয় নিজের কাজ গুছাইয়! লইতেছে, সেই “আমি”টির পরিচয় এই অনন্য- 
নিরপেক্ষ শক্তি-সমষ্টির মধ্যে নাই। এই জন্যই বর্তমানে £8০015 0801)০- 
1925 পরিত্যক্ত হইয়াছে । 

কিন্তু মুক্ষিল হইতেছে, নিছ্ছক শক্তির (£8০915 ) সমষ্টি দিয়াও যেমন 
পূর্ণ মনটির পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না, তেমনই এই শক্তিগুলির আলোচনাকে 


মনের শক্তি ৪৪ 


বাদ দিয়াও মনের পরিচয় কিছু পাওয়া যায় না। কর্তার ইচ্ছায় কন্ধ 
হয় এ কথা মনস্তত্বের দিক দিয়! সত্য। কাজেই কর্তার প্রসঙ্গ দিয়াই যে 
কর্মের ব্যাখ্যা হইবে এ কথাও সত্য । কিন্তু তাই বলিয়া কর্মের আলোচনাকে 
বাদ দিয় কর্তীর পরিচয়ই বা পাওয়া যাইবে কি প্রকারে? ফলের দ্বারাই 
যেমন বৃক্ষের পরিচয় হয়, তেমনই কর্মের দ্বারাই পরিচয় হয় কর্তীর। কাঁজেই 
কর্তীর আচরণের পরিচয় যে শাস্ত্রে আলোচিত হয়, সেই মনস্তবে বিভিন্ন 
কম্ম বা কম্মের শক্তিগুলির (180016198 ) আলোচন! অনিবাধ্য ভাবেই আসিয়। 
পড়ে। এই জন্যই £909167 708০1,0108 বর্তমানে পরিত্যক্ত হইলেও, 
মনের বিভিন্ন ০0165 গুলির আলোচন। মনোবিদ্যার একটা অঙ্গ হিসাবে গণ্য 
করিতেই হইবে । এইজন্যই ম্পিয়ারম্যান (30০98170082) বলিয়াছেন, মনস্তব্বের 
মধ্যে শক্তিবাদ (£99515) বিতর্কের প্রত্যেক খণ্ড যুদ্ধে পরাজিত হইলেও সেই 
পরিণামে যুদ্ধ জয়ী হয় (109 £90016199 1795৪ ৪, 79 01 199176 ৪৮০7৮ 
096019 00% 8179/58 %100106 %1)6 ৪7 )। কথাটার বক্তব্য হইতেছে 
এই যে, মনের অর্থ বুঝিতে হইলে ব্যষ্টিগতভাবে মনোষোগ, স্থতি প্রতৃতির 
অর্থ না থাকিলেও, মনের পূর্ণ পরিচয় লাভ করিবার জন্য ইহাদের আলোচনার 
প্রয়োজন আছে। কোন্‌ কেন্দ্রীয় শক্তি এই সমস্ত শক্তিগুলিকে পরিচালিত 
করে, কাহার প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্য এই শক্তিগুলি নিয়োজিত হয়, 
তাহার পরিচয় প্রাচীন £৪০9165 785০1১০0108র মধ্যে মিলে না বলিয়াই 
মনের একত্ব বুঝাইবার জন্য বিভিন্ন মনস্তাত্বিকগণ বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা 
করিয়াছেন । স্টাউট্‌ (১৮০০:) বলিয়াছেন, চৈতন্তই হইতেছে আমাদের বিভিন্ন 
লীলার মূল কারণ; ম্যাক্ডুগাল বলিয়াছেন, সহজাত প্রবৃত্তি (10961705) গুলি 
হইতেই আমাদের মনের বিভিন্ন শক্তিগুলি গড়িয়! উঠিয়াছে। 

যাহাই হউক, মনের পরিচয় পাইবাঁর জন্য মনের একত্ব ও একটি কেন্দ্রীধ 
শক্তির অস্তিত্বের কথা স্বীকার করিতে হইলেও, একটি একটি করিয়া তাহাব 
বিভিন্ন শক্তিগুলির আলোচনার ব্যবহারিক প্রয়োজন অনস্বীকাধ্য । আমরা এই 
অধ্যায়ে প্রাচীন £8001% 0850170108%তে আলোচিত শক্তিগুলির আলোচনা 
না করিয়। মনের অন্য কতকগুলি ব্যাপকতর শক্তির আলোচনা করিব । 


আনের শাত্রিঃ 


আমরা যেকত প্রকার কাধ্য করিতে পারি তাহার মীমা-সংখ্যা নাই। 
আমরা দেখি, শুনি, শিখি, স্মরণ করি, ভাবি, কল্পন। করি, ভালবাসি, দ্বণ। 
করি, পছন্দ করি, অপছন্দ করি, অন্তভব করি, অভিভূত হই, ইচ্ছ| করি, 
কামনা করি, অভিনিবেশ করি, অন্তরাগ করি, বিরক্ত হই, ভীত হই, ক্রুদ্ধ 
হই, উৎফুল্ল হই, অনুতপ্ত হই, সমবেদনা প্রকাশ করি, প্রিয়চিকীর্ষা করি, 
অন্তকরণ করি-_ইত্যাদি শত শত কাঁজের সন্ধান পাওয়া যায়। মনোবিদ্যার 
আলোচন। প্রসঙ্গে প্রাচীন গ্রীকগণ আমর! কি কি করি, কেন করি, কি ভাবে 
করি, এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর অন্তসন্ধান করিয়াছিলেন। কি কি করি, 
ইহার উত্তর খুব কঠিন নহে , কিন্তু কিভাবে করি এবং কেন করি তাহার 
উত্তবটি খুব সহজ নহে । 

প্রথমতঃ কিকি কাজ করি তাহার একট! শ্রেণীবদ্ধ তালিক! তৈয়ারী 
হইল । &11960619 কতকগুলি ক্রিয়াত্মক বিশেষ শব্দের (67101 0001) ) 
দ্বার আমরা কি কি করি তাহার একটা তালিক! তৈয়ারী করেন। 

পরবন্তী যুগে 419690০এর গ্রীক ভাষায় লেখা রচনাগুলি ল্যাটিন 
ভাষায় অনুদিত হয়। তখন গ্রীক ক্রিয়াত্মক বিশেষ্তপদ গুলিকে ল্যাটিন 
ভাষায় ভাষান্তরিত করিবার সময় ল্যাটিনের বাণ্িধির সহিত থাপ খা ওয়াইয়া 
লইবার জন্য 1০৪1৮ (শক্তি ) কথাটির আমদানী করিতে হইল। ফলে 
গ্রীক ভাষায় “স্মরণ” ( £670007019971706 ) শব্দটির অনুবাদকল্পে ল্যাটিন্‌ 
ভাষায় হয়তে।, “ম্মরণের শক্তি” (০91৮৮ 01 817)67)1)9711)6) এই জাতীয় 
শব্দ তৈয়।রী করিতে হইল । কি কি কাঁজ করি এই প্রশ্নের উত্তরে যদি বলা 
হয় “স্মরণ শক্তির কাজ” করি বা “মনন শক্তির কাঁজ” করি তাহা হইলে খুব 
ভুল বলা হয় না, তবে কেন করি ব| কি ভাবে কবি এই সমস্ত গ্রশ্নের উত্তরে 
যদি শক্তিবাদের ব্যাখ্য। করি, তাহা হইলে ঠিক উত্তরটি দেওয়া হয় না। যদি 
জিজ্ঞাসা করি “আমরা কি ভাবে স্মরণ করি ?” না, স্মরণের শক্তি দিয়৷ স্মর্ণ 


মনের শক্তি ৫১ 


ভ্রাস্তির পর যে পথটি নিরাপদ সেই পথটিই বাছিয়া লইয়৷ সেই পথটি দিয়াই 
বারবার চলিতে চেষ্টা করে। অতীতের অভিজ্ঞত।-সঞ্চিত হইয়া এইভাবে 
তাহার বর্তমানের কম্ম-প্রেরণাঁকে প্রভাবান্বিত করিতে থাকে । 

জীবজন্ধদের মধ্যে যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপকে সহজাত সংস্কার বলিয়া আমরা 
ব্যাখ্যা করি তাহাদের অনেকগুলিই হইতেছে এই সংরক্ষণ প্রয়াসের জাতিগত 
বা গোষ্ঠীগত রূপ । শুইবার পূর্ব্বে কুকুর যে ঘুরিয়া-ঘুরিয়৷ চারিদিক দেখিয়া 
লয়, পাখীর! যে নিজেদের জীতিগত বিশেষ ভঙ্গীতে বাস! তৈয়ারী করে এবং 
প্রতি বসর একটি বিশিষ্ট স্থান হইতে যাত্র! করিয়। সমুদ্রে পাড়ি দেয়-__সমন্তই 
হইতেছে এই সংরক্ষণ-প্রয়াসের গোষ্ঠীগত অভিব্যক্তি | 
(২) অংরক্ষণ ছাপ (810812127) 2 

এখন প্রশ্ন আমিতে পারে, এই সংরক্ষণ গ্রয়ামের দ্বারা মনের মধ্যে যাহ 
থাকিয়! যায়, তাহার প্রকার কি? পণ্ডিতেরা বলেন, যাহ। সংরক্ষিত 
হুইয়। মনের মধ্যে সঞ্চিত থাকে, তাহ! হইতেছে অভিজ্ঞতার ছাপটুকু মাত্র। 

কি ভাবে তাহা সম্ভব হয়? আমরা জানি অভিজ্ঞতা থাকে এবং চলিয়া 
যার, হয়ত সার! জীবনেই আর তাহার 'প্রত্যাগমন হয় না। কিন্তু ব্যাপারটি 
এইখানেই শেষ হয় না। প্রত্যেক অভিজ্ঞতাই মনের মধ্যে একটা স্থায়ী 
বৈশিষ্ট্য বা ছাপ রাখিয়। ষায়। এই ছাঁপগুলি ০010 96০:৪8৪-এ সংরক্ষিত 
বস্তভীরের মত অচেতন সামগ্রী মাত্র নহে। তাহারা ক্রিয়াশল। সেইজন্য 
অতীত অভিজ্ঞতার ছাপগ্তলি আমাদের বর্তমানের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। 
দেহবাদী মনৌবিদ্গণ হয়ত বলিবেন, প্রত্যেক অভিজ্ঞতা আমাদের মস্তিষ্কের 
স্নীমুপদার্থকে (07810 ৪6৪) পরিবন্তিত করে বলিয়াই এই ব্যাপারটা ঘটে। 
আবার কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, প্রত্যেক অভিজ্ঞতা আমাদের মানসিক 
কাঠামো (7067769,] ৪0:০০697০) বাস্ব-ভাব ( 91919916101) )কে পরিবর্তিত 
করে বলিয়া এইরূপ ঘটে। সে কথা যাকৃ। উপস্থিত দেখা যাইতেছে যে, 
অভিজ্ঞতার খানিকট। ছাঁপ আমাদের মনের মধ্যে সংরক্ষিত হইযখোকে। 
অভিজ্ঞতার যে ছাঁপটি আমাদের মনের মধ্যে সংরক্ষিত হইয়৷ থাকে সার 
পাশি নান্‌ তাহার নাম দিয়াছেন 9087879 বা সংরক্ষণ ছাপ। 


৫২ শিক্ষায় মনস্তত্ 


(৩) জীবন প্রয়াস : 

মনের একটি বিশিষ্ট লক্ষণই হইতেছে তাহার কর্মক্ষমতা । একটি বিশিষ্ট 
পরিবেশের মধ্যে একটি বিশিষ্ট ভাবে কাজ করা, বিশেষ একটি অবস্থার মধো 
বিশেষ ভাবে চিন্তা ও সিদ্ধান্ত করা এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে আমাদের কনম্ম- 
প্রেরণীকে নিযুক্ত করা হইতেছে মনের বিশেষত্ব । মনের এই বিশেষত্বটিকে 
লেমার্ক, বাটলার, বেদ, বার্ণাড শ, ফ্রয়েড, প্রভৃতি বিভিন্ন পণ্ডিতগণ বিভিন্ন 
পরিভাষায় অভিহিত করিয়াছেন। কেহ ইহার নাম দিয়াছেন বাচিবার 
ইচ্ছা! (চ11]1 ৮০ 119 ), কেহ ইহাকে বলিয়াছেন প্রাণশক্তি (01817 19] ), 
কেহ বলিয়াছেন প্রাণ-প্রেরণা (1166 9:89 ), কেহ বলিয়াছেন কাম-শক্তি 
(1110০) ইত্যাদি। এই সম্বন্ধে মনে হয় নান্‌ সাহেবের 77077১9 বা 
“জীবন-প্রয়ান” নামটি খুব সার্থক হইয়াছে । মনুষ্য ব! গবাদি প্রাণীর 
আত্মসচেতন ক্রিয়াকলাপই হউক, অথবা! কীট-পতঙ্গ বা ইতরপ্রাণীদের 
নিজ্ঞন বা স্বতংক্ফূর্ত খাগ্যান্বেণ বা আত্মরক্ষাজনিত অঙ্গলশলনাদিই 
হউক- সমস্ত ক্রিয়াকলাপই জীবন-প্রয়াসের বিভিন্ন অভিব্যক্তি মাত্র । 


(8) কর্মপ্রয়াস (0০9290190) ঃ 


যাহাকে আমর কন্মপ্রয়াস ( 0008101) ) বলি, সেইগুলি অর্থাৎ চেষ্ট 
করা, সঙ্কল্প করা, ইচ্ছা করা, সিদ্ধান্ত করা ইত্যাদি সমস্তই হুইতেছে 
এই “জীবন-প্রয়াসের” সচেতন অভিব্যক্তি । স্থতির সহিত সংরক্ষণ 
প্রয়াসের যে সম্পর্ক, কন্মপ্রয়ামের সহিত জীবন-প্রয়াসের সেইরূপ 
সম্পর্ক। প্রথমপগ্তলির কার্য শুধু আত্মসচেতন ক্রিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ 
আর দ্বিতীয়গুলির কাধ্য আরও একট্র ব্যাপক। কাঁচপোকা যে তাহার 
সম্তানাদির জন্য তাজা! খাগ্য সঞ্চয় করিয়া রাখিবার জন্য গুটিপোকাঁকে 
প্রীণে না মারিয়া শুধু হুল ফুটাইয়া পক্ষাঘাত গ্রস্ত করিয়া নিজের বাসায় 
টানিয়া লইয়া যায়, তাহাতে আমরা এই জীবন-প্রয়াসের একট] সচেতন 
অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। মনুষ্য প্রভৃতি উচ্চ প্রীণীদের মধ্যেও এই 
জীবন-প্রয়াসের সচেতন অথবা স্বতস্কর্ত কাজ আমরা প্রায়ই দেখিতে 


৫০ শিক্ষায় মনন্তত্ 


(১) জংরক্ষণ প্রয়াস (0411061006) £ 

মনের শক্তির অলোচন! করিতে হইলে প্রথমেই আলোচনা করিতে হয়, 
মনের অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ ও সঞ্চয়ের ক্ষমতা । অধ্যাপক টব9001. এই 
শক্তিটির নাম দিয়ছেন 210191076 বা “সংরক্ষণ-প্রয়াস। এই শক্তির দ্বার! 
অতীতের অনুভূতির অভিজ্ঞতাগুলি আমাদের মধ্যে সঞ্চিত হইয়া থাকে । 
আমরা যাহা কিছু করি, যাহা কিছু অন্নভব করি, তাহার একট ছাপ মনের 
মধ্যে থাকিয়। যায়। এমন কি আমাদের জন্মের সময়ও আমরা মনের যে 
বিশেষত্বগুলি লইয়া জন্মগ্রহণ করি, তাহাঁর মধ্যেও অতীতের পিতৃপুরুষের 
অভিজ্ঞতার ছাপ কিছু কিছু থাকিয়া যায়। যাঁহাকে আমরা স্থৃতি বলি, 
তাহা হইতেছে মনের এই সংরক্ষণ-প্রয়াসের একটা আংশিক এবং সচেতন 
অভিব্যক্তি মাত্র । 

কিন্তু মনের মধ্যে আমাদের যত অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইয়। থাকে, তাহার 
অতি অন্ন অংশই স্থ্তির সাহায্যে মনের চেতন-বাজ্যে ভাঁসিয়া উঠে । পথ 
চলিতে চলিতে যখন একট লোককে দেখিয়া চিনি-চিনি বলিঘা মনে হয়, 
তখন বুঝিতে হইবে এই “সংক্ষরণ প্রয়াসের” জন্যই তাহা হইতেছে । রস্‌ 
(0,09৪) বিষয়টাকে একটু অন্যভাবে বুঝাইয়াছেন। ধরা যাইতে পারে, আজ 
আমি কয়েকটি ছত্র অর্থহীন শব্দ মুখস্থ করিলাম । কিছুদিন পরে সেগুলি 
হয়ত ভুলিয়া গেলাম। তখন শব্গগুলিকে আবার মুখস্থ করিতে চেষ্টা 
করিলাম । এবারে দ্রেখিলাম, মুখস্থ করার কাজটি প্রথমবারের চেয়ে শীত শীন্ 
করা গেল। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, সচেতন স্থৃতির রাজ্য হইতে 
সরিয়া গেলেও, এই শব্দ গুলির অভিজ্ঞতার ছাঁপ মনের কোনও না কোনও 
স্থানে সংরক্ষিত ছিল । 

স্বৃতি বলিতে মনের যে সচেতন অবস্থার কথা আমর!1 বুঝি, তাহ! হয়ত 
ইতরপ্রাণীদের মধ্যে নাই, কিন্ত অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ তাহাদের মধ্যেও আছে । 
পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে, একটি পোঁক।কে “৮ আকারের নলের মধ্যে 
ছাড়িয়া দেওয়া হইল। এই নলটির একটি বাহুতে বৈছ্যতিক ধাক্কা 
ল।গ।ইবার ব্যবস্থা করা আছে। দেখা যাইবে যে, পৌকাটা কয়েকবার ভূল 


৫৪ শিক্ষায় মনস্তত্ব 


(৬) ছাপ জট (108:81009 00201716) ; 


প্রাচীন অন্ুষঙ্গবাদ বর্তমানে পরিত্যক্ত হইলেও, এ কথা অনস্বীকার্য যে, 
অন্ুষঙ্গবাদীগণ অন্ষঙ্গবাদের দ্বারা মনের একটি অতি প্রয়োজনীয় শক্তির 
অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন। মনের একটি অভিজ্ঞতা যে আর 
একটি অভিজ্ঞতার সহিত মিলিত হইয়া ষে নৃতন এককের স্থ্টি করে ইহা খুবই 
সত্য কথা। হার্বার্ট (75798: এই শক্তিটির সন্ধান পাইয়াছিলেন। তাহার 
“80109701060 108988৪” মতবাদ এই শক্তিটিরই সমর্থন মাত্র। উনবিংশ 
শতকের গোড়ার দিকে (১৮৮০) ব্রাউন (71101088 7310%%1)) তীহার 
'005060] 0126701867” মতবাদের দ্বারা এবং পরবর্তী যুগে হবুন্‌ (৪৫০) 
(১৮৯৪) তাহার “০97:98/6159 ৪5176179919” মতবাদের দ্বারা এই কথাই 
বলিয়াছিলেন যে, একটি ভাব অন্য একটি ভাবের সহিত মিলিত হইযা এমন একটি 
এককের স্ষ্টি করে যাহ! ছুইটি ভাবের নিছক সমষ্টি মাত্র নহে, তাহা সম্পূর্ণ 
একটি নৃতন জিনিষ। আরও পরবর্তী কালে গেস্টাণ্ট, (99861) মনোবিদ্গণ 
(১৯২২-২৭) এই মতবাদের উপর ভিত্তি কবিয়াই প্যাটার্ঁ, গঠন, ক্র 
প্রভৃতি সম্বন্ধে চমক্প্রদ তব্বের আবিষ্কার করিয়াছেন | 
তাহারা দেখা ইয়াছেন, একটি জিনিষের অঙ্গীভূত উপাদানগুলির সংস্থান ও গ্রস্থন পার্থক্য সমগ্র 
জিনিষটির রূপটিকে বদ্ল।ইয়! দিয়! তাহাকে একটি নূতন জিনিষে পরিণত করে। সারেগামা 
প্রভৃতি বিভিন্ন হরের উপাদান লইয়াই রাগ রাগিণীর স্থষ্টি হয়। কিন্ত এই মুরগুলির সংস্থানর 
পার্থকোর জগ্ঠই একটি রাগ্িণীকে অন্য একটি রাঁগ্ি্ী হইতে সম্পূর্ণ একট পৃথক জিনিষ বলিয়া 
মনে হয়। 
যাক এই “5996816 00815” উপস্থিত আমাদের আলোচ্য নহে । তে 
এটুকুই আমরা বলিতে চাঁই যে, একটি অন্ভূতির ছাপ অন্য একটি অন্ভতিব 
ছাপের সহিত মিলিত হুইয়া যে নৃতন একটি এককের স্ৃষ্টি করিতে পারে সে 
সম্বন্ধে বিভিন্ন মনস্তাত্বিকগণ প্রায় একমত | যে শক্তির প্রভাবে এই ব্যাপারট। 
ঘটে তাহার নাম 8,৪৪90181097-ই হউক ০০-1765100ই হউক, 209068] 
017670196]ঠই হউক অথবা 07686159 ৪51060)6815-ই হউক, তাহা লইয়! 
আমরা বিতর্ক তুলিব না । তবে বিভিন্ন অন্ুভূতির ছাঁপ লইয়া নৃতন যে একটা 


এনের শক ৫৫ 


এককের স্থষ্টি হয় সেই বৃহত্তর এককের জন্য একট! সংজ্ঞার প্রয়োজন আমাদের 
আছে । আমরা এই নৃতন জিনিষগুলির নাম দিব ছাঁপ জট (67076781009 
201701)125 ) ব। জট্‌ (090107016%); অবশ্য এ কথ। এইখানে ম্মরণীয় যে, জট্‌ 
বা 907271016%. বলিতে ফ্য়েডীয় পণ্ডিতগণ যাহা বুঝিয়া থাকেন, নস অর্থে 
আমরা জট. কথাটি ব্যবহার করিতেছি না। ফ্রয়েভীয় জট. হইতেছে “গুটৈমা” 
বা মনের নিজ্ঞনের রাজ্যে অবদমিত গোপন কামনা । উপস্থিত আমর! 
যে "জটের” কথ! বলিতেছি ইহ হইতেছে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ছাপগুলি 
সংহত হইয়! নৃতন নৃতন একক হ্ৃ্টির ব্যাপার। বর্তমীনে বু মনস্তাত্বিকের 
মতেই ইহা! হইতেছে মনের একটা প্রয়োজনীয় শক্তি । 

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, একটি ছাপ আর একটি ছাপের সহিত জড়াইয়| 
গিয়া যে নৃতন নৃতন “জট .”এর শষ্টি করে তাহার নিয়ম কি? কোন জাতীয় 
অভিজ্ঞতার ছাঁপ পরস্পর মিলিত হয় এবং কি নিয়মেই বা তাহ! সংঘটিত হয * 

অন্ষঙ্গবাদীরা বলিবেন, এই মিলিত হইবাঁর কারণটি হইতেছে সমযের দিক 
দিয়। সন্নিকটত|। যে দুইটি অভিজ্ঞতা কাছাকাছি সংঘটিত হয় তাহাদের 
ছাঁপটি জড়াইয়| যায়। যখন 'একটি ঘটনা ঘটে তখন যদি আর একটি ঘটনাও 
ঘটিয়! থাকে, তাহ! হইলে প্রথমটির সঙ্গে দ্বিতীয়টি ও আমাদের মনের মধ্যে 
গাথিয়। যায়। সুতরাং সময়ের দিক দিয়! অভিজ্ঞতার নৈকট্যই মনের 
সংযোগ-প্রয়াপকে সাহায্য করে। 

অধ্যাপক স্টাউট্‌ (36০0) কিন্তু এই নিছক নৈকট্যবাদকে বিশ্বাম করেন 
না। তিনি বলেন, সংযোগ-প্রয়াসের মূল কথা হইতেছে অন্থনভূতির নৈকট্য 
নহে, তাহা হইতেছে “আগ্রহের নৈকট্য” অথবা “আগ্রহের রেশ” (0০9৮ 
00106100165 100 ০0186110165 0৫110697956) | যে ঘটনাগুলি, জাতকের 
জীবনের প্রয়োজনেই হউক অথবা আনন্দ প্রভৃতির জন্যই হউক, তাহার মনের 
মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি করে, সেই ঘটনাগুলিই পরস্পর গীথিয়া যায়,_নিছক 
নৈকট্য সে সম্বন্ধে যথেষ্ট নয়। 

রস্‌ (০98) একটি চমতকার উদাহরণের দ্বারা এই ব্যাপারটিকে 
বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। বাড়ীর ঠিকা ঝি ঝটা লইয়া ঘরদোর পরিষ্কার 


মনের শক্তি ৫৩ 


পাই। উজ্জল আলোক দেখিলে চোখের পাতা বন্ধ করা, কোনও কিছু 
আঘাতের ভয়ে মাথা নীচু করা হইতে আরম্ভ করিয়া রৌগের বিরুদ্ধে 
জীবনী-শক্তির সংগ্রাম, রক্ত চলাচল, শ্বাসপ্রশ্বাস কাধ্য প্রভৃতি সমস্তই 
হইতেছে সঙ্ঞান কন্মপ্রয়াসের (০008010) নিম্স্তরে প্রবাহিত নিজ্ঞন 
জীবন-প্রয়াসের (17006 ) কাধ্য। 


€৫) সংযোগ প্রয়াম (0০০0-182510) 


এই সংরক্ষণ প্রয়াস '৪ জীবন-প্রয়াস ব্যতীত মনের আর একটি সম্পদ 
আছে । ডাঃ ড্রেভার (07, 10:5৪) ইহার নাম দিয়াছেন “সংযোগ-প্রয়াম” 
( 0০-179810%,)। এক জাতীয় অভিজ্ঞতার ছাপগ্ুলি মনের মধ্যে অনন্য- 
নিরপেক্ষ ভীবে অবস্থান করে ন।। তাহারা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া 
নতন নৃতন একক বা জোট সষ্টি করে। তাহার কারণ হইতেছে, সরংক্ষণ 
ছাপগুলি অতীত অভিজ্ঞতার মৃত খোলস মাত্র নহে-_তাহারা অনেকটা 
জীবন্ত জিনিষ এবং জীবন্ত জিনিষের মত সজ্ঘবদ্ধ হইয়া দল পাকাঁইবার মত 
ক্ষমতা তাহাদের আছে । ড্রেভার এই ক্ষমতাঁটির নাম দিয়াছেন অন্তর্মানসিক 
প্রক্রিয়! (৪1100195501710 7১700889 ) | 

অন্ুষঙ্গবাদী পণ্ডিতেবাও এক হিসাবে এই সংযোগ প্রয়াসকে স্বীকার 
করিয়াছেন । ভাবগুলি (199%) যে আপনা-আপনিই একটির সহিত আর 
একটি জুড়িয়! যায়, এই তত্বটি স্বীকার করিয়। তীহ[রা মনোবিজ্ঞানের একটি 
প্রয়োজনীয় সত্যকেই স্বীকার করিয়াছেন । 

তবে:তীহাদের "ভূল হইয়।ছিল এই যে, তাহা ভাবগুলিকে স্বাধীন সবা 
হিসাবে মনে করিয়াছিলেন_ এবং মনের একত্বের কথা স্বীকার করেন নাই। 
চৈতন্যকে বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া তাহারা ভাব (1168), প্রতিরূপ 
(1108,698), সংব্দেন (96108861077 ) প্রভাতি কতকগুলি জিনিষের সন্ধান 
পাইয়াছিলেন এবং মনে করিয়াছিলেন যে, শুধু অনুষঙ্গের প্রভাবেই খানিকটা 
যান্ত্রিক ভাবেই এই সমস্ত ভাবগুলির একটি আর একটির সহিত আপনা আপনি 
জুড়িয়া যাঁয়-_এবং তাঁহার ফলেই আমাদের আচরণে বিচিত্র লীলার স্থষ্টি হয়। 


মনের শাক্ত ৫৭ 


অভিজ্ঞতার ছাপগুলিকে সাজাইয়! গুছাইয়া একটির সহিত একটিকে গাঁথিয়া 
গাঁথিয়া এমনভাবে জড়াইয়! রাখে যে, পরে কাঁজটি কবিবার সময় আমরা 
অধিকতর দক্ষতার সহিত উহ1 করিতে সমর্থ হই । 

মন যে আমাদের অজ্ঞাতসারেই এইভাবে কাজ করিয়া যায়, তাহার 
পরিচয় আমর! আরও অন্যভাবে পাই । ধরুন, আমি একটি নাম স্মরণ করিতে 
চেষ্টা করিতেছি কিন্তু কিছুতেই স্মরণ করিতে পারিতেছি না । তখন 
সে চেষ্টা ছাড়িয়। দিলাম এবং অন্য কাজে মন দিলাম । এমন সময় দেখিলাম 
নামটি হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল। কি করিয়া ইহ। সম্ভব হইল ? আমি যখন 
স্মরণ করিতে চেষ্ট। করিতেছিলাম তখন আমার মনের বিভিন্ন ছাপজটের মধ্যে 
একটা সাড। পড়িয়া গিয়াছিল এবং মনে করিবার চেষ্টাটি যখন সাময়িক 
ভাবে বাহতঃ ত্যাগ করিয়াছিলাম তখন? সেই ছাপজটের তরঙ্গগুলি এটা 
টাকে আঘাত করিতে-করিতে প্রয়োজনীয় সত্যটিকে সন্ধান করিয়া 
তাহাকে যেই চৈতন্য রীজোর সীমীনার মধ্যে আনিয়া হাজির করিয়। 
ফেলিল, অমনি নামটি আমার হঠাং মনে পড়িয়া গেল। 

পড়াশুনার ব্যাপারে মনঃশক্তির অপচয় নিবারণেব দিক দিয়| এই তত্বটি 
খুব প্রয়োজনীয় । ভাল ছাত্রদের এই সত্যটি মনে রাখ। উচিত। হয়ত 
গ্রবন্ধ লিখিতে হইবে-_আমি কি করিব? হঠাৎ কালি কলম লইয়া রচনায় 
ঝাপাইয়! পড়িব? না, তাহাতে কাজ ভাল হইবে না। আমাকে প্রবন্ধের 
বিষয়টি লইয়। চিন্তা করিতে হইবে, মধো মধ্যে বিশ্রাম করিতে হইবে, ইতো- 
মধ্যে মনের ছাপজট্রগুলি ভীলভাবে সংহত হইতে থাকিবে এবং প্রবন্ধের 
তথাগুলি স্থষ্ঠভাবে বিন্যস্ত হইতে থাকিবে; শুষ্ষ তালিক। স্থন্দর মালিকাতে 
পরিণত হইতে থাকিবে । কিন্তু ইহ! হঠাৎ হইতে পাবে ন1। প্রবন্ধটির জন্য 
পড়াশুনা করিতে হইবে, চিন্তা করিতে হইবে, মনকে নিজের অজ্ঞজাতে কাজ 
করিবার জন্ত বিশ্রাম ও অবসর দিতে হইবে। তাহার পর একটি নিড্রার 
পর হয়ত দেখিব প্রবন্ধের চিন্তাগুলি অদ্ভুতভাবে সংহত হ্ইয়াছে 
যুক্তিতে, সামঞ্জস্তে, সৌন্দর্যে তাহা বিন্ময়করভাবে লেখনী দিয়া ঝরিয়া 
পড়িতেছে । 
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যাহারা ভাল বক্তৃতা করেন, তাহারাঁও এই সত্যটিকে কাজে লাগাইতে 
থাঁকেন। বক্তৃতার সব কথ! হয়ত নোট করিতে প্রয়োজন হয় না, কিন্তু তাহা 
লইয়া যদি মাঝে মাঝে চিন্তা করিবার সুযোগ দেওয়া হয় এবং চিন্তার পর 
মনকে বিশ্রাম দিবার ব্যবস্থা কর! হয়, তাহা হইলে বক্তৃতাটী ভাল হইবে 
ব্লিয়াই আশা করা যাইতে পারে। 
(৭) অন্তঃপু্তি (0০০501119$305) : 

বিশ্রাম এইভাবে অতীত অভিজ্ঞতার ছাঁপগুলি লইয়া একট] “অন্তঃপৃত্ি”র 
€(০9008011096100.) ব্যবস্থা করে, তাহ! জীবনের নান! ক্ষেত্র হইতেই 
বুঝিতে পারা যায়। প্রথম যখন আমরা কোনও ক্রীড়া-কৌশলের কাঁজ করি, 
তখন প্রীয়ই ভুলভাবে অঙ্গ সঞ্চালন করিয়া থাকি, কিন্তু এই ভূল প্রচেষ্টীগুলি 
ক্রমশঃই অভ্যাসের মধ্য দিয়া কমিয়া যাইতে থাকে । কাধ্যে দক্ষতাঁলাভের 
আগ্রহের জন্যই ক্রমশঃ ভ্রীন্ত প্রচেষ্টাগুলি বাদ যাইতে থাকে এবং প্রয়োজনীয় 
প্রচেষ্টার ছাপগুলি অন্তঃপৃত্তির প্রভাবে স্থবিত্তন্ত হইয়| দক্ষতাঁটি অঞজ্জিত হইতে 
থাকে । এই জন্যই কোনও কার্যে একবার রৃতকাধ্য হইলে সেই রুতকাধ্যতা 
ভাবী কাঁজের কৃতকাঁধ্যতাকে সাহায্য করে। 

আমাদের সঙ্ঞান মনের অজ্াতসারেই অস্তঃপৃণ্তির সাহায্যে অতীত 
অভিজ্ঞতার ছাঁপগুলি একত্র হইয়। গ্রথিত হইতে থাকে_ এই তত্বটী শিক্ষা- 
বিজ্ঞানের দ্রিক দিয়া নানীভাবে প্রয়োজনীয় । এই তবটী আমাদের 
শিক্ষা দেয় ষে, সিদ্ধির জন্য কাজের প্রয়োজন যতটা আছে, কাজের ফাঁকে 
ফাঁকে বিশ্রামের প্রয়োজনও ঠিক ততটাই আছে । এই তত্রটী আরও এক 
দিক দিয়া প্রয়োজনীয়! আমাদের সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হইতে 
যখন আমরা দেখি, আমাদের উন্নতি যেন খানিকট। থমকাইয়! বা! থামিয়া 
গিয়াছে, তখন আমাদের হতাশ হইয়! হাল ছাড়িয়া দিবার কারণ নাই । 
যেহেতু আপাতঃ দৃষ্টিতে যখন উন্নতি বন্ধ হইয়া আসে তখন মনের অগোচরে 
হয়ত ধীরে ধীরে অন্তঃপৃণ্তির কাধ্য চলিতেছে, শেষে হয়ত একদিন দীর্ঘ 
অপেক্ষার পর আমরা দেখিব, আমাদের চিরায়িত তপস্তা বিপুল সিদ্ধিতে 


সার্থক হইয়! উঠিয়ছে- 
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করিতেছে, বাড়ীর পুষি বিড়ালটি তাহার সহিত একটু আলাপ জমাইবার 
চেষ্টা করিল। ঝটাটিকে হয়ত সে খেলার বস্ত মনে করিয়া গৌঁফ ফুলাইয়া 
লেজ তুলিয়া তাহাকে থাবা মারিতে গেল। ঝি বিড়ালের মনস্তত্ব অত শত 
বুঝিল না এবং তাহার কাজে বাধা দেওয়ার জন্য বিড়ালটির পিঠে বেশ ছুই 
এক ঘা ঝণটা বসাইয়া দিল। এই ঘটনাটির পর হইতেই “ঝণটা হস্তেন 
সংস্থিতা” গৃহভৃত্যটি পুধষির নিকটে একটি দৈত্য-দানবীর মত ভয়ের বস্ত 
হইয়!। উঠিল এবং ইহার পর হইতে যখনই তাহার আবির্ভাব হইবে পুষি 
তখনই লুকাইয়া! পড়িবে । শুধু তাহাই নহে, যে ঝি-টি তাহাকে প্রহার 
করিয়াছিল, তাহার কণ্ঠস্বর, ঝণটার শব্দ, প্রহারের যন্ত্রণা, ভয়-ক্রোধ-_এই 
সবগুলি একসঙ্গে জড়াইয়া গিয়া বিড়াঁলটির মনে একটি ছাপজটের সৃষ্টি 
করিবে । 
একটি অভিজ্ঞতা যে আর একটি অভিজ্ঞতার সহিত জট্‌ু পাঁকাইয়। একটি 
ংহত এককের স্ষ্টি করে, তাহার প্রমাণ আমরা আর একটি ঘটন। হইতে 
পাইয়। থাকি। অনেকেই জানেন, একটান! কাজ করার চেয়ে উপযুক্ত 
বিশ্রীমের অবসর দিয়া কাজ করিয়া অধিকতর দক্ষতা অর্জন করা যায়। 
এই জাতীয় ব্যাপারের জন্যই ইংরাজীতে একটি প্রবাদ আছে, “আমর! 
গ্রীষ্মকালে স্কেটু খেলিতে এবং শীতকালে সাতার কাঁটিতে শিখি ।” কিন্ত 
এটা কি প্রকারে সম্ভব হয়? গ্রীক্মকালে ত স্কেট খেলিবার মত বরফ থাঁকে 
না এবং শীতকালে বরফ-টাকা নদীতে সাতার কাঁটাঁও সম্ভব নয়। তাহা! 
হইলে এই প্রবাদের অর্থ কি? ইহার অর্থ হইতেছে এই যে, কাজে 
ব্যস্ততার সময় বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ছাঁপগুলি ঠিক জট. বাধিতে পারে না, কিন্তু 
অবসরের সময় একটি অভিজ্ঞতা অন্য একটি অভিজ্ঞতার সহিত জুড়িয়া গিয়া 
শিক্ষা ও দক্ষতাকে পূর্ণতর করিয়া তুলে। এইজন্ই আমরা ঘুমের পর অনেক 
সময় আমাদের জটিল সমন্তা প্রভৃতির সমাধান খুঁজিয়া পাই । নিদ্রান্তে শরীর 
মন তাজা হইয়া উঠে বলিয়াই যে এটা সম্ভব হয় তাহা নহে। ইহার প্রকৃত 
কারণ হইতেছে এই যে, নিদ্রিত অবস্থার নিরিবিলি সময়াটতে আমাদের 
অজ্ঞাতসারে মনের কাধ্য চলিতে থাকে এবং আমাদের মন আমাদের 
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গোঠীর (809০198) প্রত্যেকের পক্ষেই সমানভাবে কার্যকরী হয়; (৩) এগুলি 
অভিজ্ঞতার দ্বার! শিখিতে হয় না । 

এই জন্যই মনে হয, প্রত্যেক জাতকই তাহার জন্মের সময় হইতেই 
তাহাদের গোষ্ঠীর সংরক্ষণ-প্রয়াসের কতকগুলি ছাঁপজট (97067:905 
০010219%) লইয়াই জন্মগ্রহণ করে, যেন জাতির অতীত স্মৃতির অস্পষ্ট দাগ 
তাহাদের দেহ ও মনৌষন্ত্রের মধ্যে থাকে এবং তাহার ফলে (১) একটি বিশিষ্ট 
পরিবেশে তাহার অন্কুভৃতি বিশিষ্টভাবে অনুরঞ্জিত হয় এবং (২) তাহার 
আচরণটি বিশিষ্ট ভঙ্গীতে অভিব্যক্ত হয় । 
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মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিগুলি কি কি এবং আমাদের আচরণের মধো 
কোন্গুলিই বা সহজাত প্রবৃত্তির লীলা, এই লইয়া পণ্ডিতদের মধো বহু 
বিতণ্ডা আছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, আমাদের প্রবৃত্তির সংখ্যা হইতেছে 
ছুইটি মাত্র; আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন ইহাদের সংখ্য। ছাপ্সাননটি | 

অত্যন্ত নিম্নস্তরের প্রাণীদিগের জীবন-প্রয়াসের আচরণ দেখিলে দ্রইটি 
জিনিষ আমাদের নজরে পড়ে । একটি হইতেছে তাহার ব্যক্তিগত মঙ্গলের 
প্রয়োজনে লাগে এইরূপ আচরণ করা, আর একটি হইতেছে তাহাদের 
জান্তিগত বা গোষ্ভীগত মঙ্গলের জন্য কাজ কর|। একটি হইতেছে স্বার্থ রক্ষা 
মূলক, আর একটি হইতেছে বংশরক্ষামূলক, অর্থাৎ একটি হইতেছে স্বার্থ- 
সাধনপ্রবৃত্তি ও অপরটি হইতেছে যৌন-প্রবৃত্তি। এই ঢুইটি মূল প্রবৃত্তি লইয়াই 
তাহাদের কারবার । 

এই ছুইটি প্রবুত্তির মধ্যে আবার কোন্টি মুখ্য এবং কোন্টি গৌণ, ইহা 
লইয়াও বিতগ্া আছে । কোন কোনও পণ্ডিত বলেন, যৌন-প্রবৃত্তিই হইতেছে 
মূলপ্রবৃত্তি, আবার কেহ কেহ স্বার্থকেই (৪9171069798) প্রধান প্রবৃত্তি 
বলিয়! স্থির করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, এই উভয় মতবাদের 
মধ্যেই একদেশদগ্রিতা আছে। বস্ততঃ যৌন-প্রবৃত্তি এবং স্বার্থপ্রবৃত্তি 
এই ছুইটিই হইতেছে জীবনের প্রয়োজনের জন্য একই জীবন-প্রয়াসের দুইটি 


প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ ৬১ 


ভঙ্গী মাত্র। বীজ হইতে অঙ্কুরিত হইবার পর উদ্ধিদ-শিশুর একটিমাত্র 
মূল কাণ্ড থাকে। পরে এ মূল কাগুটি হয়ত দুইটি শাখায় বিভক্ত হইয়া 
যায় এবং গাছটি যত বড় হইতে থাকে তাহার শাখা-প্রশাখ। ততই অধিক 
সংখ্যক হইতে থাকে । প্রবৃত্তি সম্বন্ধেও এই নিয়ম । জীবন-প্রয়ান হইতেছে 
মূল কাওস্বরূপ এবং স্বার্থ প্রবৃত্তি (891£-17697586) এবং যৌনপ্রবৃত্তি হইতেছে 
তাহার প্রথম ছুইটি শাখা । 

“এ্যামিবা” নামক একটিমাত্র জীবকোষবিশিষ্ট প্রাণীর জীবন-প্রণালী 
লক্ষ্য করিলে এই মতের সত্যতা বুঝিতে পারা যায়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে তাহার দেহটি ছিন্ন হইয! দুইটি ভাগে বিভক্ত হইয়া যায় এবং তাহার 
পর এই ছুইটি অংশই হ্বয়ংসম্পূর্ণভাবে বাচিয| থাকে । এ্যামিবার ক্ষেত্রে 
একই কাঁধ্যের দ্বারা মৃত্যুকে এড়াইয়া তাহার ব্যক্তিগত মঙ্গলের (৪০1 
1069798%) কাঁজ এবং বংশগত মঙ্গলের বা যৌন-প্রবৃত্তির কাজ হইয়া! থাকে । 
কাজেই এ্যামিবার ক্ষেত্রে মনে হয় জীবন-প্রয়াস-বৃক্ষের মূল কাঁগুটি এখনও 
বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয় নাই। সেইজন্য তাহাদের একই কাজের মধ্য 
দিয়! ছুইটি বৃহৎ এবং বিভিন্নমুখী প্রবৃত্তির ( যৌন-প্রবৃত্তি ও স্বার্থ প্রবৃত্তি) উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ হয়; মানুষের মত উচ্চতর প্রাণীর মধ্যে তাহা হয না। জীবনের 
বিবর্তনের পথে মানুষ অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে বলিয়াই তাহার 
প্রবৃত্তিগুলি বু শাখায় বিভক্ত হইয়া গিযাছে । ফলে মানুষের ক্ষেত্রে তাহার 
বিভিন্ন প্রবৃত্তিগুলি শুধু যে পরম্পর-বিচ্ছিন্ন এবং পৃথকই হইয়া গিয়াছে 
তাহা নহে, অনেক ক্ষেত্রে পরস্পর-বিরোধীও হইয়। দীড়াইয়াছে। এ্যামিবা 
একটি কাজের দ্বারাই তাহার বাক্তিগত মঙ্গল এবং জাতিগত মঙ্গল সাধন 
করে, কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে অনেক সময় ব্যক্তিগত মঙ্গলের জন্য জাতির প্রতি 
“মীরজাফরের” কাঁজ করিতে হয়, আবার জাতির মঙ্গলের জন্য ব্যক্তির স্বার্থ 
বলি দিতে হয়। যৌনপ্রবৃত্তির সহিত সমাজের দ্বন্দ এযামিবার ক্ষেত্রে নাই; 
যে কাজের দ্বারা তাহার যৌনপ্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়, তাহা দ্বারাই সমাজের 
মঙ্গল হয়। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে সমাজের কল্যাণে যৌনপ্রবৃত্তির দমন 
এব যৌন-প্রবৃত্তির প্রেরণায় সমীজ-শাসনকে অগ্রাহ্য করা, নিত্যই সংঘ 


প্রতি ও প্রক্ষোভ 


(17550006200. 2000102 ) 


যে ছুইটি বিশেষ মূলধনকে লইয়া জাতক তাহার জীবন-পরিক্রম! আরম্ত 
করে, তাহা হইতেছে সংরক্ষণ-প্রয়াস (017)9709) এবং জীবন-প্রযাস 
(77017006) | প্রথমটির দ্বারা সে অতীতের অভিজ্ঞতার বর্তমানের জন্য 
এবং বর্তমীনের অভিজ্ঞতা ভবিষ্কতের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখে, এবং 
দ্বিতীয়টির দ্বারা তাহার কম্ম-প্রয়ানকে (007786100) জ্ঞাতসারেই হউক 
অথবা অজ্ঞাতসাঁরেই হউক জীবনের প্রযোজনে নিযুক্ত করে । 

কিন্ত একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাঁগযা যায় যে, এই সংরক্ষণ-প্রধাস 
প্রভৃতির কাধ্য জীবনের চলতি পথে চলিতে চলিতে জাতক যে সমস্ত টুকরা 
অভিজ্ঞতাকে অজ্জন করে, তাহাকে সম্বল কন্রিযাই যে সে তাহার কাজ 
আরন্ত করে, তাহা মহে। জীবনেব কোনও অভিজ্ঞতাই যখন অজ্জিত হয 
নাই, তখনও যেন কতকগুলি বিশিষ্টতার অধিকারী হইয়া মে জন্মগ্রহণ করে 
এবং তাহার ফলে কতক গুলি বিশেষ বিশেষ ঘটনা ও পরিবেশ তাহার কম্ম- 
প্রয়াসকে বিশেষ বিশেষ ভাঁবে পরিচালিত করে। যে শিশু-সর্প কখনও 
নেউলের আক্রমণের অভিজ্ঞতা অঞ্জন করে নাই, মেও হয়ত নেউল দেখিয়া 
ভয পাইবে এবং পলায়ন করিতে চেষ্টা করিবে, মৌরগ-শিশু হয়ত শস্তেব 
কণ। দেখিলেই লুব্ধ হইবে এবং তাহা খুঁটিযা খাইতে চেষ্টা করিবে এবং যে 
গৃহপালিত শারিকাটি কখনও পাখীর বাসা দেখে নাই, সেও হয়ত সন্তান- 
সম্ভাবনার সময় খড়-কুটা1! লইয়া তাহাদের গোষ্টীগত প্রথামত বিশিষ্ট 
ভঙ্গীতে বাসা বাঁধিতে চেষ্টা করিবে। যে গুণের জন্য এই সমস্ত অনুভূতি 
এবং প্রীয় স্বয়ংসিদ্ধ এবং অশিক্ষিত-পটু-আচরণগ্ুলি আমাদের মধ্যে আসে, 
তাহাকে মনস্তাত্বিকগণ সহজাত প্রবৃত্তি বা বৃত্তি (05611)91) নাম দিয়াছেন । 

এগুলির বিশেষত্ব হইতেছে £ (১) বিশেষ বিশেষ পরিবেশে এই 
আচরণগুলি বিশেষ বিশেষভাবে অভিব্যক্ত হয়; (২) এগুলি এক একটি 


রে 
কে 


প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ 


ভবভূতি বলিয়াছেন : “একোরস করুণ এব নিমিত্ত ভেদাৎ 
ভিন্ন পৃথক্‌ পৃথগিবাশ্রয়তে বিবন্তান্‌।” 
(৩৪৭, উত্তর রাম চরিত ) 
সাহিত্যক্ষেত্রে এই কারুণ্য মব রসেরই উৎস, জীবনের ক্ষেত্রেও এই 
বৃত্তিটি সমস্ত প্রবৃত্তির উত্স । 

(২) যুযুৎস1 (0০29৮৪.0 £ এই প্রবুক্তিটি এক হিসাবে অপত্য প্রবৃত্তি 
হইতেই আসিয়াছে । কেহ হয়ত নবজাত শাবককে আক্রমণ করিতে 
আসিতেছে, তাহাকে রক্ষ! করিবার জন্য মনের মধ্যে শক্রর বিরুদ্ধে যুযুৎসা 
জাঁগিয়া উঠে। অবশ্য অন্য কারণেও এই প্রবুত্তিটি জাগে । সাধারণতঃ 
কোনও স্বাভাবিক একটি প্রবৃত্তি বাধাপ্রাপ্ত হইলেই এই প্রবৃত্তি জাগে। 
যেমন কোনও প্রাণীর খাগ্য অন্বেষণ বৃত্তিতে বাধ। পড়িলেই তাহার ক্রোধ 
উদ্দীপ্ত হয় এবং ফলে যুযুৎসা জাগ্রত হয়। ধার! অহিংসাবাদী তাদের 
অনেকে হয়ত যুযুৎ্সা প্রবৃত্তির উপকারিত| সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে পারেন, 
কিন্তু যে বালক খেলাধূলার সময় নিজ অধিকার লইয়া! ঝগড়া করিবার স্থযোগ 
পায় না বা পরাজয়ের গ্লানিতে অপমান বোধ করে না, সে বড় হইযা দেশের 
ও দশের ন্যাষ্য দাবী লইয়াই হয়ত সংগ্রাম করিতে পাবে না। 

(৩) (কৌতুহল প্রবৃত্তি (08€19565) : যখন কোনও নৃতন পরিবেশের 
মধ্যে আমর! পতিত হই এবং তাহার সহিত ভালভাবে পরিচিত হইতে ইচ্ছা 
করি, তখন এই প্রবৃত্তিটি জাগরিত হয়। এই প্রবুত্তির সাহায্যেই আমরা 
জগতের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হই । এই প্রবৃত্তির প্রেরণাতেই শিশু 
“কি” এবং “কেন” এই প্রশ্ন লইয়া তাহার আত্মীয় স্বজনকে জালাতন করে। 
শিশুর সব “কেন”র উত্তর দেওয়া হয়ত সহজ নয়। কিন্তু তাই বলিয়া এই 
“কি” ও “কেন” প্রশ্নে বিরক্ত হইয়া শিশুর কৌতুহলে বাধা দেওয়া উচিত 
নহে; যতদূর সম্ভব তাহার কৌতুহল নিবারণ করাই উচিত । 

(৪) খান্ভ-সংগ্রহ প্রবৃত্তি (5০০ 96615178 ) £ ইহা জীবন-প্রয়াসের 
প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবেই আমাদের মধ্যে আসিয়াছে । আত্মরক্ষার জন্য প্রথম 
এবং প্রধান প্রয়োজনই হইতেছে এই প্রবৃত্তিটির । এই খাগ্-সংগ্রহ বৃত্তি বা' 


৬৪ শিক্ষায় মনস্তত্ব 


আহার প্রবৃত্তি শিক্ষার দৌষে অনেক সময় বিকৃত হইয়া আমাদের ক্ষতি করে। 
কর্তব্যবিমুখ শিশুকে আহাধ্যের লৌভ দেখাইয়া কাজে লাগান, মিষ্ট দ্রব্য 
দিয়া তাহার ক্রন্দন শাস্ত করা, যখন তখন গুরুজনদের ভোজনের 'প্রসাদ-কণ। 
দিবার জন্য আহ্বান করা_এই সমস্ত করিয়া অনেক বাড়ীতেই ছেলেদের খাছ্য 
সম্বন্ধে অসংযমী ও লোভী করিয়া তোলা হয়। ইহাতে তাহাদের স্বাস্থ্য ও 
চরিত্র উভয়েরই ক্ষতি করা হয়টু। 

(৫) স্বণাপ্রবৃত্তি (8.6515107) : আদিতে ইহা হয়ত খাদ্য-সংগ্রহের 
প্রবৃত্তি হইতেই আসিয়াছে । কোনও দ্রব্য মুখে পোরা হইল, তাহার দুর্গন্ধ 
অথবা বিশ্বাদ হয়ত আমাদিগকে সেই জিনিষাটিকে মুখ হইতে বাহির করির। 
দিবার প্রেরণা জাগাইল। এইভাবেই এই প্রবৃত্তিটি জন্মলাভ করিযা 
পরে উচ্চতর প্রবৃত্তিতে পরিণত হইয়াছে । মিথ্যাচার, হিংসা, জিঘাংসা, 
পাপ প্রভৃতির বিরুদ্ধে আমাদের যে ঘ্বণা তাহাঁও হয়ত এই আদিম প্রবৃত্তিটি 
হইতেই আসিয়াছে । 

(৬ পলায়নী প্রবৃত্তি (65০৪16) : এই প্রবৃত্তিটি নানাভাবেই জাগ্রত 
হইতে পাঁরে। হঠীৎ একটি শব্দ শুনিলাম, হঠাঁৎ কোন একটা ভীষণ জিনিষ 
দেখিলাম, কোনো একটা .বিম্ময় ও ভয়ের অনুভূতিতে “চাঁচা আপন বীচ।” 
ভাবটি মনে আসিল, তখনই আমাদের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হইবে পলায়ন । 

(৭) অংঘ প্রবৃত্তি " (0:289£100370295) £ নিজের জাতীয় প্রাণীকে 
দেখিয়া তাহার সঙ্গে দল বীধিয়া থাঁকিবার চেষ্টা করা প্রায় সমস্ত প্রাণীদের 
মধ্যেই আছে । অতি শিশু অবস্থাতে ও এই প্রবৃত্তিটির অপরিস্ফুট ক্রিয়া দেখিতে 
পাওয়া যায়। ছুপ্ধপোষ্য শিশুও একলা থাকিতে ভালবাসে না। সংঘপ্রিয়তা 
দশ হইতে পনের বখ্সরের বাঁলক-বাঁলিকাদের মধ্যে অত্যন্ত তীত্র হয়। এই 
প্রবৃত্তিটিকে যথাঁধথ উৎসাহ দিলে ফল ভালই হয়। যে বালকের সংঘবৃত্তি 
ভালভাবে বিকশিত হয় না» সে প্রায়ই অসামাজিক অপদার্থ হইয়া উঠে। 

(৮) আত্মবিস্তার বা আস্ফালন প্রবৃত্তি (59116 85961:65019) : শক্তি- 
সামর্ধ্যহীন প্রীণীর নিকট শক্তির আস্ফীলন বা! একটা আত্মপ্রসাদের ভাব 
ইতরপ্রাণী হইতে আরস্ত করিয়া উচ্চস্তরের সমস্ত প্রাণীদের মধ্যেই দুষ্ট হয়। 


৬২ শিক্ষায় মনস্ততব 


হইতেছে। ব্যক্তি ও সমাজ, দেহগত ক্ষুধা ও সমাজগত আদর্শের সংঘাত 
লইয়াই মান্ষের শ্রেষ্ঠ কাব্য-সাহিত্য প্রভৃতি সমৃদ্ধ হইয়৷ উঠিয়াছে । 


বিভিন্ন প্রবৃত্তি ঃ 


কতকগুলি প্রবৃত্তি লইয়া প্রাণী জীবনের কারবার আরম্ভ হয়, ইহা! লইয়া 
পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ আছে । কিন্তু এই বিরোধের যথার্থ কারণ নাই। 
একটি পূর্ণ-ব্যস্ক বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা ছুই হইবে, কি দশটি হইবে তাহা! নিভর 
করিতেছে কোন্‌ স্থান হইতে আমি [ গণনা করিতেছি। ম্যাক্ডুগাল 
(10. 1)998811) তাহার 4106090006100, ০9 39918] 1১850170199? গ্রন্থে 
প্রথমতঃ সাতটি প্রবৃত্তিকে স্বীকার কক্রিয়াছিলেন, পরে তাহার 0০91179 ০% 
চ৪০1০19£%" নামক গ্রন্থে সর্বশুদ্ধ চৌদটি প্রবৃত্তিকে স্বীকার করিয়াছেন । 
তাহার মতে প্রবৃত্তি হইতেছে একটি সহজাত বৈশিষ্ট্য, যাহার জন্য একটি 
বিশিষ্ট ঘটনায় প্রাণীকে বিশেষভাবে কাজ করিবার প্রেরণ জাগায়। তীহার 
মতে এই প্রবৃত্তিগুলির ছুইটি' দিক আছে; একটি হইতেছে অনুভূতির দিক 
এবং আর একটি হইতেছে প্রতিক্রিয়ার দিক, ফলে প্রবৃত্তির প্রেরণায় আমরা 
একটি বিশেষ পরিবেশের মধ্যে বিশেষভাবে অভিভূত হই এবং পরে বিশেষ- 
ভাবে কাজ করিবার জন্য চেষ্টা করি । এই প্রবৃত্তিগুলিকে চিনিবার মাপকাঠি : 
(১) ইহারা সহজাত (২) ইহারা গোষ্ঠীর সমস্ত প্রাণীর ক্ষেত্রেই সমানভাবে 
ক্রিয়াশীল (৩) ইহার। মনুষ্য ও ইতর প্রাণী সকলের মধ্যেই দৃষ্ট হয়। 

(১) অপত্য প্রবৃত্তি (78767561) £ প্রবৃত্তিগুলির তালিকার মধ্যে 
ম্যাক্ডুগাল প্রথমেই অপত্যপ্রবৃত্তি বা জনকের প্রবৃত্তিটি ধবিয়াছেন। এই 
প্রবৃত্তিকে তিনি প্রকৃতির শ্রেষ্ঠতম ও সুন্দরতম আবিষ্কার, বুদ্ধি ও ধন্মশীতির 
জননী্বরূপা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রবৃত্তির প্রেরণায় প্রাণীনকল 
তাহাদের বংসদের বক্ষার জন্য এবং তাহাদের খাগ্য সংগ্রহের জন্য চেষ্টা 
করে। মানুষের ক্ষেত্রে এই প্রবৃত্তিটি নানাপ্রকার কন্মের জন্য প্রেরণ! দান 
করে। মানুষের স্সেহ, মমতা, বাংসল্য, করুণ! প্রভৃতির শত সহশ্ত্র প্রকার 
কা্যই এই বৃত্তি হইতে অন্ষপ্রাণিত হইয়া থাকে । 


৬৬ শিক্ষায় মনন্তত্ব 


আদরের দোষে অনেক সময় বালক-বাঁলিকাদের মধ্যে এই প্রবৃত্তিটির বিকাতি 
ঘটে। যৌনবোধ সম্বদ্ধে শিশুর কৌতুহল উপস্থিত হইলে শুচিতা ও 
সরলতার সহিত তাহার আলোচন! করা উচিত। ছি-ছি করিয়া! এই 
কৌতুহল দমন করিলে বালকেরা চাকরবাকরের নিকট হইতেও বিকৃতভানে 
এই জ্ঞান আহরণ করিয়া থাকে । 

(১১) সঞ্চয়ী প্রবৃত্তি (4০৫51516197) : খাগ্য অথবা! গৃহসজ্জার জন্য 
উপযুক্ত জিনিষ পাইলে তাহা সংগ্রহ করিবার চেষ্টা এবং সেই গৃহীত বশ্ব- 
গুলিকে সতর্কভাবে আগলাইয়া রাখার চেষ্টার মধো এই প্রবৃত্তিটি কাজ 
করে। এই প্রবৃত্তির অসংযত বিকাশে কপণতা, চৌধ্য প্রভৃতির উদ্ভব হয়, 
আবার উতকর্ষণের দ্বারা ভাক টিকিট সংগ্রহ, প্রাচীন মুদ্রা সংগ্রহ, 'প্রত্রতত্ের 
উপাদান সংগ্রহ প্রভৃতি গুণও বিকশিত হয়। 

(১২) গঠনমূলক প্রবৃত্তি (00136000007). 2 পাখীদের বাস! 
বাধিবার চেষ্টার মধ্যে, মানব শিশুদের খেলাঘর তৈয়ারী করিবার চেষ্টার 
মধ্যে এই প্রবৃত্তিটিকে ক্রিয়াশীল অবস্থায় দেখা যায় । 

(১৩) দোহাই পাড়িবার প্রবৃত্তি 01056006 0£ ৪969]) ; যখন 
যুযুৎসা প্রবৃত্তিটি কাধ্যকরী হয় না, তখনই জাতক এই “দোহাই পাঁভিনার” 
প্রবৃত্তিটির দ্বারা সমস্যার সমাধান করিবার চেষ্টা করে। 

(১৪) হান্য প্রবৃত্তি (85861) ; ইহা যে বাস্তবিকই একটি প্রবৃত্তি 
সে বিষষে অনেকের সন্দেহ আছে । তবে প্রবৃত্তি হইলেও ইহা! শুধু মানব 
জাতিরই সম্পদ । প্রশ্ন আসিতে পারে, কিসের প্রেরণায় আমাদের হাঁস্তেব 
উদ্রেক হয়? ম্যাকডুগাল বলেন, আমরা সেই অবস্থাতেই হাঁসি যে 
অবস্থায় না হাপসিলে কষ্ট ব| ছুঃখ হয়। ইহ। এক দিক দিয়া সমবেদন।, 
অপর দিক দিয়! ক্রোধের 'প্রতিশোধক । একজনের ছুঃখ দেখিলে আমাদের 
সমব্দেনীজনিত কষ্ট হয়, তখন হাস্ত করিয়। আমব! এই কষ্টকে এড়াঁইয। চলি; 
তেমনি যে অবস্থায় আমাদের ক্রোধের উদ্রেক হয়, সেই অবস্থায় না রাগিয়। 
হাস্য করিলে আমরা ক্রোধের যন্ণা হইতে রেহাই পাই । 


প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ ৬৭ 


প্রবৃত্তির ব্যাখ্য! সম্বন্ধে আচরগবাদীদের মত £ 

এতক্ষণ পর্যন্ত প্রবৃত্তি সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহ হইতেছে নান্‌, রস 
( ছা), 709৪) প্রভৃতি শিক্ষাবিদদের মতবাঁদ অবলম্বন করিয়!। উহারা 
প্রবৃত্তির ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে গোষ্ঠাগত সংরক্ষণ প্রয়াস, একট। প্রাকজন্মগত 
সংস্কারের ছাঁপ প্রভৃতির কথ। আনিয়াছেন। সাধারণ মানষও প্রবৃত্তি 
(111961770%) সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলেই ভাবেন যে, ' প্রবৃত্তি (1175617006 ) 
প্রকৃতির নির্দেশে প্রাপ্ত একট। সহযোগিত।, যাহার ফলে শিক্ষা-দীক্ষা ন] 
পাইঈয়ী9 প্রীণীরা তাভাঁদের জীবনের প্রয়োজনের কাঁজগুলি প্রায় অভ্রাস্থ 
ভাবেই করিতে পারে । আর পূর্ণবয়ন্থ মানুষ প্রকৃতির বিদ্রোহী সন্তান বলিয়া 
প্রকৃতি তাঁকে মহযেগিত| দান কবেন না, তাই মানষকে বৃদ্ধির আশ্রয় 
লইষ| বৃদ্ধি-পরিচালিত পথে চলিতে হয়। শিশ্ বয়সে মান্তষ অসহায় থাকে 
এবং প্ররূতির বিদ্রোহী হয ন| বলিয়। এই বয়সটিতে প্ররুতি মান্ষকে সাহায্য 
করে, অর্থাৎ এই বয়সে শিক্ষাদীক্ষা বাতীতিই মানুষ প্রবৃত্তির (17080617706 ) 
“প্ররণায খানিকটা] কাজ-কন্ম করিতে পারে। 

কিন্ত এই সমস্ত মতবাদের মধো একটু অধ্যাত্মবীদ, একটু দেহাতিরিক্ত 
সল্ম শক্তির অন্তিত্বে বিশ্বাম, একটু প্রীকজন্মগত সংস্কার প্রভৃতি মানিযা 
লওয়া ভইয়াছে । ইনার মধ্যে দার্শনিকতার দষ্টিভঙ্গী যতটা আছে, জড়- 
বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী ততটা নাই । 

ধাহারা মনৌবিজ্ঞীন শাস্মটিকে জড়-বিজ্ঞানের দৃষ্টি দিয়া দেখেন তাহার 
প্রবৃত্তিব (11)961006) ব্যাখা -প্রসঙ্গে জন্মগত ছাঁপজট্‌ প্রভৃতির কথা বেশী 
আমলে আনিতে চাহেন না, নিছক দেহযন্্ এবং ত ক্রয়1- না 
দিয়াই তীভাব প্রবৃত্তিকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন । 

স্যা্ডিফোর্ড (887011070 ) বলিয়াছেন, প্রাণীজগতের বিবর্তনের পথে 
একটি মীত্র জীবকোষ লইয়া গঠিত প্রাণী (এ্যামিবা) হইতে মনুষ্য পধ্যন্ত যত 
উদ্ধাদিকে যাওয়া যায়, তাহীদের দেহযন্ত্ব ততই জটিল ও সমৃদ্ধ হইতে থাকে। 
এই দেহযন্ত্রের সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আচরণেরও জটিলতা ও সমৃদ্ধি 
হইতে থাকে । যাহাকে আমরা প্রবৃত্তি বলি, তাহা! হইতেছে এই দেহযস্ত্ের 
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বিদ্যা, বুদ্ধি, ক্ষমত।, অর্থ, এশ্বর্া প্রভৃতি দেখাইয়। অপরেব উপরে যে চাল, 
দেখাইবার চেষ্টা আমাদের অনেকের মধ্যেই দেখিতে পাঁছঘ। যায়, তাহা এই 
আজ্মবিস্তার ব। আন্কালন প্রবুত্তিবই বপ-ভেদ মাত্র। ব্যক্তিগত শক্তি, 
আঘাত-প্রব্ণত। প্রভৃতিকে কেন্দ্রে করির। এই আন্কালন প্রবুন্তিটি অযথ। 
পরিচালিত হইলে তাহ! উত্তরকালে গুগ্ডামি প্রভৃতির কটি করে। সঘগত 
ক্রীড়াকৌশল প্রভৃতির পথে পরিচালিত করিষ। এই বুক্তিকে উৎকষিত কর। 
যাইতে পারে। 

(৯) আত্মাবমানন। প্রবৃত্তি (50515590) £ ইহ| হইতেছে আম্ষালন 
বত্তিরই বিপরীত দিক। অধিকতর শক্তিমান ব|! এশ্বধ্যশালী ব্যক্তির 
নিকট যে সন্কচিত হইবার চেষ্ট। তাহ।রই মধ্যে এই প্রবুত্তিটিকে কাধ্য করিতে 
দেখিতে পাঁ€্যা যায । আন্কালম ৪ আত্মাবমানন। বৃত্তিটি কুকুর প্রভৃতি 
ইতর প্রাণীদের মধ্যে প্রায়ই দেখিতে পাওয়। যায। একটি হষ্টপুষ্ট কুকুরের 
সহিত আর একটি ল্সীণকাধ কুকুরের দেখ। হইল । তখন হষ্টপুষ্ট কুকুরটি লেজ 
থাঁড়| করিয়। বুক ফুলাইঘ| ক্গীণ কৃকুরটির সমুখে দাড়াইল, ক্ষীণ কুকুরটি তখন 
নিজের দীনত। বুঝিতে পারিল। তখন মে লেজটিকে পিছনের পা ছুইটির 
ভিতরে গুটাইয়া তাহার প্রতৃত্র স্বীকার করিল। ব্যাপারটি এইখানেই 
মীমাংসা হইয়া যাইল , কিন্তু ক্সীণ কুঝুরটি এইভাবে দীনতা স্বীকার না 
করিলেই একট! দ্বন্দ, কামডা-কাঁমডি বাপিয়। যাইত | 

(১৭) যৌন-প্রবৃত্তি (৩স্ত $075010)06) £ ফ্য়েডীয় পণ্ডিতগণ এই 
প্রবৃত্তিটিকে মনস্তত্বের আলোচনায় খুব বড় একটা স্থান দ্যাছেন। ফ্রয়েডীয় 
পণ্ডিতগণের সহিত সকলে এক মত না হইলেও, সকলেই ইহা স্বীকার 
করিবেন যে, এই প্রবৃত্তিটির ব্যাপকতা অত্যন্ত বেশী । সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে 
এইজন্য বোধহয় এই বৃত্তিটিকে কেন্দ্র করিয়া (মূল বা স্থায়ি-ভাব ধরিয়া ) যে 
বূসের স্ষ্টি হয়, তীহাকে “আদি রস" বলা হইয়াছে । সেখানেও “আদি এই 
বিশেষণটির দ্বারা এই প্রবৃত্তিটির শ্রেষ্টত্বই স্বীকার করা হইয়ীছে ৷ ক্ষুধা বা 
খাদ্য-সংগ্রহ প্রবৃত্তির মত এই প্রবৃত্তিটিও শাবীরিক ক্ষুধা এবং বহির্জগতে ক্ষুধা 
জাগাইবার জিনিষের অস্তিত্বের উপর নিভর করে। শৈশবের কুশিক্ষা ও 

৫ 
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এইগুলিকে 91918] 79092 বলে । আরও কতকগ্তলি £90০2 আছে, 
তাহাকে 10817 1506% বলে। এই 010 1915% এবং বুদ্ধিপ্রস্থুত 
কাঁধ্যগুলির পার্থক্য 'প্ররুতগত ততটা নহে, ষতট। হইতেছে মাত্রাগত। 
'90»গুলির মোটামুটি পবিচয় হইতেছে, এগুলি খানিকটা স্বয়ইসিদ্ধ এবং 
ইহাদের প্রতিক্রিয়াগুর্পিঅতান্ত ক্ষিপ্র। আমাদের চোঁখে একটা কি পড়িল, 
অমনি প্রতিবর্তক ক্রিয়৷ হিসাবে আমি চক্ষু বন্ধ করিলাম, ইহাতে হর সেকেগু 
সময় লাগিল; পাষে হয়ত বিছা! কিংবা কিছু জড়াইয়। ধরিল, তখনি পা ঝাঁড়া 
দিলাম, এজন্য ইক সেকেওড মাত্র সময় লাগিল। এই জাতীয় ক্রিয়া এবং 
চোখের পলক ফেলা, হাসা-বাঁদা, ভ্রকুঞ্চিত কর।, কীপা, মুখ বিরত করা, 
ইীচ], জিহ্বার রসান্বাদন করা, ভযে আতকাইয়। উঠা প্রভৃতি কাজগুলি 
প্রতিবর্তক ক্রিয়া। এই প্রতিবন্তক ক্রিয়াগুলিও অনেক পরিমাণে 
অপরিবন্তনশীল | 

(৪) চতুর্থ পর্যায়ের প্রতিক্রিয়া গুলিকে স্ান্ডিফোর্ড (38011010) প্রবৃত্তি 
(1086096) মাম দিযাছেন। এগুলি প্রতিবর্তক ক্রিয়ার চেয়ে একটু জটিলতর । 
প্রাণীদের ক্রিয়াগুলি যে বৈচিত্রযবিহীন (০০-5৪8০1) জৈব-প্রতিক্রিয়া 
হইতে বিবর্তনের পথে ক্রমশঃ পরিবর্তনশীল বা বৈচিত্র্যযুক্ত হইয়া বুদ্ধিপ্রণৌদিত 
কাঁধ্যে পরিণতি লাভ করে, সেই পরিণতির পথেই বুত্তিটি হইতেছে প্রতিবর্তক 
প্রতিক্রিয়ার পরবর্তী অধ্যায়। প্রবৃত্তির ব্যাখ্যার জন্য গোষ্টীগত জীবনের 
“অতীত অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ”, “প্রকৃতির অভিভাবকত্ব” প্রভৃতি কল্পনা 
করিবার প্রয়োজন নাই, জটিলতর এবং সমুদ্ধতর দেহ-যন্ত্ব তাহার ক্রিয়া 
প্রতিক্রিয। এবং কৃত্রিম 'প্রতিক্রিয়। দিয়াই ইহার ব্যাখ্যা হয়। 

(৫) বিবর্তনের পঞ্চম পধ্যায়ে আছে আবেগ ব! গ্রক্ষো ভ (০0006102)। 
এই ক্ষেত্রে প্রাণীদের প্রতিক্রিয়া আর জটিল ও বৈচিত্র্যযুক্ত হইয়াছে এবং 
আবেগের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে হর্ষ, বিষাদ, ক্রোধ প্রভৃতি অনুভূতির রং 
লাগিয়। যায়। 

(৬) প্রাণী জগতের চরম পরিণতির পর্যায়ে আছে বুদ্ধিপ্রণোদিত এবং 
অভ্যস্ত প্রতিক্রিয়]। 


সত শিক্ষায় মনন্তত্‌ 


মানুষের একক জীবনেই এই বিবর্তনের সমন্ত অধ্যায় গুলিই দুষ্ট হয়। যখন 
সে মাতৃগর্ভে তাহার জীবন আরম্ভ করে তখন একটিমাত্র জীব কোষ লইয়াই 
তাহার দেহ-যস্ত্ব কাজ আরম্ভ করিয়! থাকে, ধীরে ধীরে সে বদ্ধিত হয়, তাহার 
দেহের জীব-কোষের সংখ্য| বাড়িতে থাকে, দেহ-যন্ত্র জটিল হইতে জটিলতর 
হইয়! সমৃদ্ধ হইতে থাকে, স্াযুতন্ত্র, মেরুদণ্ড প্রভৃতি গঠিত হইতে থাঁকে। 
জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই সে প্রায় শারীরিক পূর্ণতা লাভ করিয়া থাকে । নিছক 
জৈব-প্রতিক্রিয়া এবং আভিমুখী (1001০ ) প্রতিক্রিয়া তখন আর্ত হইয়া 
গিয়াছে । ইহার কিছুদিন পরেই 97108] 7989%এর দ্বারা সে চোখ বুজিতে, 
হাসিতে, কাঁদিতে, বমি করিতে পারে, চিম্টি কাটিলে হাত সরাইয়! লইতে 
পারে, পায়ে স্ুড়ন্তুড়ি দিলে পা গুটাইয়। লইতে পারে এবং এই কাজগুলি 
তাহাকে শিখিতে হয় না। পরে উপযুক্ত প্রেরণ পাইলে উত্তেজকের 
(৪617790105 ) প্রতিক্রিয়া হিসাবে সে হাটিতে পারে, খাছ সংগ্রহ করিতে 
হাত বাড়ায়, কৌতুহল অনুভব করে, ক্রোধাখ্থিত হইয়! যুযুস্থ হইয়া উঠে। 
এই প্রতিক্রিয়াগুলি হইল প্রবৃত্তির পর্যায়ের জিনিষ। এক হিসাবে এই গুলি 
প্রতিবর্তক ক্রিয়া, তবে ইহ| নিছক প্রতিক্রিয়। হইতে একটু বৈতিত্রযযুক্ত 
এবং জটিলতর । এই জন্য হার্বাট স্পেল্সার (179১০7৮ 90915997) প্রবৃত্তি- 
গুলিকে মিশ্র প্রতিবর্তক (০০077090010 7616% ) বলিয়াছেন। বয়োবদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রতেক্রিযা আরও সমৃদ্ধ হইতে থাকে এনং শীদ্তই সে উচ্চ- 
চিন্তাপ্রস্থত কাধ্যাবলী করিতে সমথ হয় । 
শৈশব বিভিপ্ন পর্য্যায়ের ক্রিয়ার বিবর্তন ঃ পূর্ণ বয়স 


অপরিবর্তনশীল আচরণ 
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॥ 
পরিবর্তনশীল বা শ্িক্গীসাগ্নক্মে আচরণ 
১ম ২য় ৩য় র্থ ৫ম ৬ষ্ঠ 


ারারাররারারররারারররারাররারারাররারাররররাহারারারারারররররররররাররররারররারাররাররাররররররররররর 
নৌহক আভিমুখী প্রতিবন্তক প্রবৃত্তি আবেগ বুদ্ধিপ্রণে দিত 
প্রতিক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া, ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়। 


৬৮ শিক্ষায় মনস্তত্ 


বিবর্তনের পথে একটা বিশিষ্ট পরিণতির যুগের একটা “আচরণ বৈশিষ্ট্য” 
মাত্র । 

প্রীণী-জগতের কার্যাবলীর মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ আছে-_-কতকগুলি 
কাধ্য হইতেছে বৈচিত্র্যবিহীন অপরিবর্তনশীল (]00-58118916 ), আর 
কতকগুলি হইতেছে বৈচিত্র্যযুক্ত পরিবর্তনসাপেক্ষ (₹87:1019 )। 

(১) প্রাণী-জগতের কার্যযগুলি প্রথম পধ্যায়ে আছে অপরিবর্তনশীল নিচ্ক 
জৈব-ক্রিয়া (191:58101081081 ৪0%10178 ) যেমন শ্বাসপ্রশ্বাম লওয়া, খাছ 
জীর্ণ করা, ঘর্ম নিঃসরণ করা! প্রভৃতি । 

(২) ইহার দ্বিতীয় পর্য্যায়ে আছে “আভিমুশী-ত্রিয়” অর্থাৎ শীতাতপ, 
আলোক, বাতাস প্রভৃতির জন্য শ।রীর-রাঁসায়নিক প্রতিক্রিয়া (8:070187)35) | 
নিষ্ন স্তরের বনু প্রাণীর প্রতিক্রিয়াই (যাঁহাকে প্রবৃত্তি ব্লা হয়) এই ঠ1:01)1811)005- 
এর অন্তর্গত। বহ্িমুখে গমনশীল পতঙ্গের কথ লইয়া কাব্যসাহিত্যে অনেক 
উচ্ছ্বীন আছে, কিন্তু আলোকের জন্য তাহার যে আকর্ষণ, তাহ! রূপ-তৃষ্ণ। 
জাতীয় কোনও প্রবৃত্তির প্রেরণীয় ততটা নহে, যতটা হইতেছে আলোক-রশ্মি- 
জনিত শারীর-রাসায়নিক আকর্ষণের অনিবাধ্য ফল। একটি উদ্ভিদ শিশু 
আলোকের দিকে তাহার শাখা-প্রশাখা প্রমারিত করে। ইহার মধ্যেও 
যেমন প্রবৃত্তির (1096170% ) লীলা নাই, ইতরপ্রাণীদের অনেক প্রতিক্রিঘার 
মধ্যেও তেমন প্রবৃত্তির লীল! নাই । একটি পৌকা যে গর্তের মধ্যে লুকাইয। 
থাকে, তাহার মধ্যে আত্মরক্ষা ব৷ পলায়নী প্রবৃত্তি ততট! নাই, যতট। আছে 
তাহার চারিদ্রিকে যতটা সম্ভব কঠিন পদার্থের সহিত তাহার দেহকে ছুয়াইয়। 
রাখার চেষ্টা। এই আভিমুখী ক্রিয়া ব1117:01)181709গুলি প্রায় সর্বতোভাবেই 
অপরিবর্তনশীল। : 

(৩) প্রাণীজগতের তৃতীয় পধ্যায়ে আছে গ্রতিবর্তক ক্রিয়া (:9115%:68) | 
এই ক্রিয়াগুলির মধ্যে স্নীযুতন্বের কাঁজ আছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই তাহা বুদ্ধিসচেতন নহে। ইহাদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জ্ঞানবহা 
সামুপ্রবাহ মেরুদণ্ড পর্যন্ত পৌছিয়াই মেরুদণ্ডের সমবেদন-প্রবণ (9520798670৩- 
61০) গ্যাঙ্গ লিয়াগুলি হইতেই একটা কম্ম-নির্দেশ লইয়া! 'প্রতিক্রিয়৷ করে। 


৭২ শিক্ষায় মনস্তত্ 


পান, দংশন করা, চর্বন করা, লেহন করা, মুখভঙ্গী করা, থুথু ফেলা, কোন 
জিনিষ ধরিতে চেষ্টা করা প্রভৃতি ছাগ্সান্নটি বৃত্তির উল্লেখ করিয়াছেন এবং 
99180165 প্রসঙ্গে নেতৃত্ব, আত্মত্যাগ, সমবেদনা, মুখস্থ করিবার শক্তি, 
পধ্যবেক্ষণ শক্তি, আত্মনির্ভরতা, মৌলিকত৷ প্রভৃতি মুখা ও গৌণ ভেদে 
তেইশটি শক্তির উল্লেখ করিয়াছেন । 

প্রতিবর্তক ক্রিয়াগুলি খানিকটা বিধিনিদ্িষ্টভাবে ঘটিয়া থাকে এবং 
বুদ্ধিপ্রধোদিত ক্রিয়ার মত তাহাদের মধ্যে বৈচিত্র্য ও জটিলত। থাকে ন।। 
এইজন্য ধাহার1 প্রবৃত্তিগুলিকে প্রতিবর্তক ক্রিয়ার পধ্যায়ে ফেলিয়াছেন, 
তাহাদের মতের মমালোঁচনা করিয়া ড্রেভার দ্রেখাইয়াছেন, কৌতৃক, ভয 
প্রভৃতির ব্যাপারে আমাদের প্রতিক্রিয়াগুলি একটি বিধিনিদ্দিষ্টভাবে হয 
ন।। স্বতরাঁং এগুলিকে 'প্রতিবর্তক ক্রিয়ার অন্তর্গত বলা উচিত নহে। 

বেগ (7361880) ) প্রাকজন্মগত সংস্কারকে বিশ্বাম করেন। তাহার 
ধারণ! একটা জীবন-প্রেরণা (11£9-178]8189 ) আমাদের সক্রিষ চেতনার 
আড়াল হইতেই আমাদের কাজকম্ধে অন্টপ্রেরণা দেয়; ইহাই হইল প্রবৃত্তি। 
প্রবৃত্তিগুলির বৈশিষ্ট্য ঃ 

প্রবৃত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতদের বিভিন্ন মতবাদের গহনতা পরিত্যাগ করিয়া 
সাধারণভাবে পণ্ডিতের প্রবৃত্তির যে বিশিষ্টতাগুলি স্বীকার করেন, সেগুলি 
উল্লেখ করা অযৌক্তিক-.হইবে না । সে বিশেষত্বগুলি এই-- 

(১) ইহা শিক্ষ। বা অভ্যাসমাপেক্ষ দক্ষত| নহে, ইহা সহজাত | 

(২) ইহ| গোগ্ীর সকলের মধ্যেই ক্রিয়াশীল | 

(৩) গোষীর সকলের উপরই ইহার ক্রিয়া পরিলক্ষিত হইলেও ইহার 
শক্তি সর্বত্র সমান নহে । যেন (ক) যুযুৎস1 জিনিষটা হয়তে! নারীর চেয়ে 
পুরুষের মধ্যে বেশী ক্রিয়াশীল, আবার অপত্য প্রবৃত্তির ক্রিয়া! হয়ত পুরুষের 
চেয়ে নারীর মধো অধিকতর ক্রিষাঁণীল ; খে) যৌনপ্রবৃত্তি বাল্যে ও বার্ধক্য 
যেমন দৃষ্ট হয় না, কিন্ত যৌবনে ইহ| বেশী উদ্দীপ্ত হয় (গ) মস্তিষ্কের সুস্থতার 
উপর ইহার ক্রিয়া অনেকখানি নির্ভর করে যেমন 1)91097%18 জাতীয় মনো- 
বৈকল্য আসিল্টমাষের সাম।জিক প্রবৃত্তিগুলি ব্যাহত হয়। 
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(9) প্রবৃত্তিগুলি প্রাণীর জীবন-সংগ্রামের_ প্রয়োজনেই ব্যবহৃত হয়। 
প্রবৃত্তি গুলির সাহাধা ন। পাইলে পরিবেশের প্রতিকূলতার প্রাণী গুলিকে হয়ত 
জীবনের আসর হইতে সরিয়া যাইতে হইত । শীতের আগমনে যে লক্ষ লক্ষ 
পশ্গী উষ্ণতর দেশে পলায়ন করে, শত্রুকে দেখিব। ভর্নলতর প্রাণী যে আম্স- 
গোপন করে, সন্তান সম্ভাবনায় যে পাখীর। বাস! তৈযারী করে, এ সমস্তই 
জীবন-সংগ্রামের প্রেরণ।তেই হইয়া থাকে । 
গ্রক্ষোভ ব। আবেগ (81000610175) £ 

মান্সষের দেহযন্্ তথ! তাহার আচরণের নিনর্ভনের পথে প্রক্ষোভ বা 
আবেগ জিনিষটিকে স্তাত্ডিকোর্ড_ প্রস্ততি প্রবৃত্তির পরবর্তী পর্য্যায়ের ক্রম 
বলিয়। উল্লেখ করিযাছেন | ইহাঁ৪ প্রতিবর্তক ক্রিযার সহিত বিশেষভাবে 
সম্পকিত, তবে প্রতিবর্তক ক্রিয়ব সহিত ইহার পার্থকা হইতেছে এই £ 
(১) প্রতিবর্তক ক্রিয়ার সময় দেহের একটিমাত্র অংশ ক্রিয়াশীল হয়, কিন্তু 
প্রক্ষোভের সময় সমগ্র শরীরেই একটা পরিবর্তন দৃষ্ট হয়। (২) ইহাতে গ্রন্থি 
সংক্রান্ত (6121001%7) এবং শরীরের আভ্যন্তরীণ ( $190918] ) পরিবর্তন 
হয। (৩) প্রতিবর্তক ক্রিম! অথব। প্রবুত্তিগত প্রতিক্রিয়ার মত প্রক্ষোভের 
প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সরলতা দুষ্ট হয় না। ইহার মধ্যে খানিকট! অযৌক্তিক 
বিক্ষোভ, তীব্রতা, আকম্মিকতা জাতীয় ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। 
(৪) প্রক্ষোভের ফলে রক্ত-চলাঁচল, নিশ্বীস-প্রশ্বাস প্রভৃতির গতি পরিবন্িত 
হয । 

প্রন্সোোভের ব্যাখ্যা হিসাবে বিবন্তনবাদী পণ্ডিত ড]ুরুইন বলেন, 
প্রক্ষোভের সময় আমাদের মধ্যে যে শরীরগত পরিবর্তন হয়, তাহার কারণ 
হইতেছে £ ০) প্রক্ষৌভ প্রয়োজনীয় ছিল, কিন্ত এখন আর তাহার প্রয়োজন 
নাই। ক্রুদ্ধ হইলে আমরা যে হাতের মুঠা শক্ত করি, দীতে দাত চাপিয়া 
ধরি, চক্ষু বিস্ফারিত করি__ ইহা হইতেছে অতীত যুগের যুদ্ধের জন্য গ্রস্ততিব 
ব্যাপার (172717001])16 01 96151099119 1081)168)। (২) কখন কখন? 
প্রক্ষোভের সময় আমরা বিপরীত-ধন্মী ক্রিয়াকলাপ প্রদর্শন করি (77770011019 
01 81061619818 ), এইজন্য আদর দেখাইবার সময় আমরা অনেক সময় গাল 
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প্রবৃত্তি সম্বন্ধে অন্যান্য মতবাদ 2 

প্রবৃত্তি সম্বন্ধে যে সমন্ত কথা আলোচিত হইল, ইহ! ছড়। আরও অনেক 
বিতণ্ড আছে। প্রবৃত্তির স্বরূপ নিরূপণ প্রসঙ্গে সেগুলির আলোচন! 
অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 

জেমস্‌ (০৪199) বলেন, প্রবৃত্তি হইতেছে মনের এমনই একট! শক্তি, 
যাহা দ্বারা প্রাণী কোনও বিষিয়ে ন! ভাবিয়া চিস্তিয়া, পূর্বব হইতে কোন ও কিছু 
শিক্ষা লাভ না করিয়াই একটি বিশেষ রকম ফল পাইবার জন্য বিশেষভাবে 
কাজ করে 2 47109611706 19 616 1900165 01 8,061170 11) 9001) 2, 2.৮ 8৪ 
60 197000.09 067৮8%170 21508 চ৮16100 10198716176 01 6109. 97098 800 


ড/161)00% 1079510956900861012 17) 0106 19911 01170%1106.% 


ওয়াট্সন্‌ ( ড/808০90,) এই জাতীয় বিশেষ একট। দুজ্ঞেয় শক্তির কথ। 
স্বীকার করিতে সম্মত নহেন। তিনি বলেন, একটি বুমারাংকে (9০০10678708) 
হাত হইতে দূরে নিক্ষেপ করিলে তাহা আবার হাতে ফিরিয়া আসে । এই 
আচরখের জন্য বুমারাংটির মধ্যে কোনও প্রবৃত্তির প্রেরণ। নাই, তাহার গঠন- 
(কৌশলের মধো এই আচরণের লীল! রহস্ত নিভতিত আছে। তাহা হইলে 
মানষের ক্ষেত্রেই ব| প্রবৃত্তি জাতীয় একট। শক্তির কথ! কল্পন। করিয়। লাভ কি? 
এযাট্সন্‌ (ড/%6৪০০) প্রবৃত্তি বলিয়। কোন জিনিষের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না 
এব্‌ং তথাকথিত প্রবৃত্তির কাজপগুলিকে কন্মন্রোত_ (০6165৪69810) বলিয়া 
অভিহিত করিযাঁছেন । 

আচরণবাদী হইলেও থর্ণভাইক্‌ (111)0010০ ) প্রবৃত্তির ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে 
খানিকট!| জেমস্-এর পথের অন্তবর্তন করিয়াছেন এবং প্রাণীদের আচরণ গুলির 
মধ্য প্রবুত্তি (1960০6), ক্ষমতা ঝ| ধারকত্ব (০৪08০1), প্রবণত। (50090- 
০৮) এব্‌ং সম্ভাবন। 0১০০০৪1৪11৮) প্রভৃতির পার্থক্য দেখাইযাছেন। তীহাব 
মতে এই চার জাতীয় আচরণই প্রতিবর্তক ক্রিয়ার (0989) অন্তর্গত । 

থর্টভাইকের (1]7000106) মতে প্রবৃত্তি, প্রবণতা! (170861100%, 
08)8016168) প্রভৃতির মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাহা প্রকৃতিগত ততটা নহে, 
যতট। হইতেছে মাত্রাগত । তিনি শিশুদের প্রবৃত্তির সংখ্যা-প্রসঙ্গে মাতৃস্তন্ত 


প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ ৭৫ 


বাধে কেন? অথবা মাকড়ম। এইভাবে শিকার ধরে কেন?” সাধারণ লোকে 
তাহার উত্তরে বলিবে-_-“সহজাত প্রবুত্তিবশেই তাঁহার এইবূপ করে ।” 
কিন্তু যদি প্রশ্ন আসে “মানুষটি এভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল কেন ?” তাহাতে 
সাধারণ লোকে উত্তর করিবে “রাগ করিয়াছে বলিয়! সে চীৎকার করিল |” যদি 
জিজ্ঞাস! করা হয় “সে ছুটিয়! পলাইল কেন ?” উত্তর আসিবে “ভয় পাইয়াছে 
বলিয়।” ইত্যাদি । অর্থাৎ মাকড়সার শিকার ধর! প্রবৃত্তির (17901006) 
ব্যপার, আর মান্ষের চীংকার কর। বা পলায়ন করা! প্রক্ষোভের (97000192) 
ব্যাপার । 

তাহ! হইলে কি বুঝিতে হইবে যে, কম্মের প্রেরণার জন্য প্রবৃত্তির রাজ্যে 
দুইটি পথক আইন আছে? নিম্ন প্রাণীদের জন্য প্রবৃত্তির এবং উচ্চতর 
প্রাণীদের জন্য প্রক্ষৌোভের প্রেরণা দিয়! প্ররূৃতি তীহার জীব জগংকে 
পরিচালিত করেন? ম্যাকড়ুগাল বলেন, “না, আইন একটিই আছে 
_উচ্চ এবং নিয় নিব্বিশেষে তাহ! কাজ করে, প্রবৃত্তি এবং প্রক্ষোভকে 
পৃথক বলিয়! মনে করাটা ঠিক নহে । প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ পৃথক নহে, প্রবুত্তির 
কাঁজগুলি করিবার সময় উচ্চতর প্রীশীদের মনের মধ্যে যে একটা আত্ম- 
সচেতন অনুভূতির বং লাগিয়। যায় তাহাকেই প্রক্ষোভ (আবেগ ) বল! হয়|” 
স্বতবাং ম্যাকডুগালের (11০. 19০095811) মতে পুুত্তির সংজ্ঞা নির্ধারণ 
করিতে হইলে প্রক্ষোভের কথ! বাদ দ্রিলে কিছুতেই চলিবে না। এই 
জন্যই ম্যাকডুগাল প্রবৃত্তির (175561506) সংজ্ঞ। নিৰপণকল্পে বলিয়াছেন, 
প্রবৃত্তি হইতেছে একটি সহজীত সংক্কীর যাহার জন্য একটি (১) বিশেষ প্রাণী 
বিশেষ জিনিষকে বিশেষভাবে অনুভব করে, (২) এই অনুভূতির জন্য বিশেষভাবে 
অভিভূত বা প্রক্ষোভিত হয় এবং (৩) শেষ পধ্যন্ত সেই জিনিষটি সম্বন্ধে বিশেষ- 


ভাবে আচরণ করে (4 10000%56 019190916101 ৮1780] 0869117117)99 
6019 01%80187)) 69 ])91091০ ( ৮০ [08 86691061010 60 ) 0 01160 
0 ৪, ০6781701999 8170 16) 91091191009 17) 169 1)19891006 &% 0618.17) 
61110610108] 93001910616 8729. 80 110)1)0196 6০ 8০৮1010 ছড1)101) 1170 
6%10688101 1] ৪ 9090100 11009 01 081)0,100 11) 1'6196107) 69 
(86 001০৮.) 
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এই ভাবে প্রবৃত্তির সংজ্ঞা ঠিক করিয়া তিনি তাহার নির্ধারিত চৌদদটি 
প্রবৃত্তির জন্য চৌদ্দটি প্রক্ষোভেরও নাম করিয়াছেন । যথা 


প্রবৃত্তি প্রক্ষোভ 
পলায়ন (718081)6 ) ভয় (168৮) 
যুযুৎসা! ( 00:001)80 ) ক্রোধ ( 40661") 
ঘণ] (1১910019101) ) বিরক্তি ( [18209 ) 
অপত্য ( 1১87:21068] ) শ্েহ (1]1671001. ০1706101) ) 
দোহাই পাড়া (4১101১98] ) ছুঃখ ( 1)196:989 ) 
রিরংসা বা যৌনপ্রবৃত্তি (1186106) কাম (17086) 
কৌতুহল (91109816% ) আশ্চধ্যবোধ ( ড$ 01009)" ) 
বশ্যত। (51010100189101) ) আত্মাবমাননা (1622861৮6 9911 
19611100 ) 
আম্ষালন প্রবুত্তি (591 ৪5599161017) আত্মগৌরব বোধ (0০98169 ৪91 
[9911100) 
যৌথ প্রবৃত্তি (97:9৫81009)8,977989) একাকীত্ব বোধ (019911706 ০0? 


10176111799) 


খাছ্য-সংগ্রহ প্রবৃত্তি (80০00 999চ1109) ক্ষুধ! (9096০) 


সঞ্চয়ী প্রবুত্তি (4০0 ৪1816101)) স্বাধিকার বোধ (78691106 ০01 
০0%/1)918101])) 
গঠন প্রবৃত্তি (001080170%1017) সজনী স্পৃহা! (469111)6 01 
07601 5 917999) 
হান্য (118901)621) আনন্দ (400 05910091776) 


প্রবৃত্তির সহিত সহযোগিত৷ করিয়! যে প্রস্ম্মেভ যুগপৎ কার্য করে, তাহাকে 
প্রাথমিক প্রক্ষোভ (071100875 810)0$1070) বলা হইয়াছে । দুই একটি 
প্রাথমিক প্রক্ষোভের মিশ্রণে যে প্রক্ষোভ সৃষ্ট হয়, তাহাকে গৌণ প্রক্ষোভ 


(99০07708/ 10006101) বল হয় । 
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টিপিয়৷ দেই, পিঠে চাপড় মারি, কুকুরের! তাহাদের শিশুপুত্রদের আদর 
করিবার সময় কামড়াইয়া দেয়। 

ক্যানন্‌ (0801707. ) প্রভৃতি গ্রস্থিতত্ববিদ্‌ (500000111701081969 ) বলেন, 
প্রক্ষোভ হইতেছে আ্যাড়িনেল্‌ প্রভৃতি গ্রন্থির রসক্ষরণের তারতম্যজনিত 
শারীরিক পরিবর্তন মাত্র । 

ফয়েডও ইয়ুঙউ, (9৪) প্রভৃতি মনোবিকলনকারী পণ্ডিতগণ বলেন, 
প্রক্ষৌভ ব্যাপারটা একটা অযৌক্তিক বা আকনম্মিক মনোবিকার মাত্র নহে, ইহার 
মধ্যে একট| গোপন ইতিহাস এবং অবদমন জাতীয় রহস্যের ইঙ্গিত আছে। 

ওয়াট্সন্‌ প্রভৃতি আচরণবাদী বলেন, ইহ! শুধু কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার ফল 
মাত্র (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে “41027 73৮ নামক শিশুর উপর ভয়ে 
প্রতিক্রিয়! সম্বন্ধে পরীক্ষাটি দ্রষ্টব্-_১৯ পৃঃ )। 

অধ্যাপক জেমস্‌ (81065 ) এবং ল্যাঙ্গ (19065) বলেন, কোন একটি 
উত্তেজনায় আমার্দের শরীরের মধ্যে কতকগুলি পরিবর্তন হয়, এই পরিবন্তন 
সম্বন্ধে আমরা যখন, চেতন হই, তখনই প্রক্ষৌভের স্থষ্টি হয়। 

উড ওয়ার্থ ( ৬০০৫/০:৮]7,) ভাউনে (7১০09 ) প্রভৃতি মনে 
করেন, প্রক্ষোভও আমাদের একট। সহজাত মানসিক সম্পদ এবং ইহাকে « 
মনম্ষিতাংশের 0.0.) মত পরিমাণ করিবার মাপকাঠি. শীঘ্রই আবিষ্কৃত হইবে । 


প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের সম্পর্ক £ 

ম্যাকডুগাল (16. 79008৪11 )-এর বিশ্বাস, প্রত্যেক প্রবৃত্তির মূলেই এক 
একটি প্রক্ষোভের (আবেগের, 61006107) ) লীল1! আছে । যেমন পলা ধন- 
প্রবৃত্তির মূলে আছে ভয়ের প্রক্ষোভ, যুযুংসার মূলে আছে ক্রোধ ইত্যাদি । 
মানুষ প্রভৃতি উচ্চতর প্রাণীর ক্ষেত্রে এই প্রক্ষোভ ও প্রবৃত্তির সম্পর্কটি 
খানিকট। বুঝিতে পারা যাইলেও, নিয় প্রাণীদের ক্ষেত্রে এই সম্পর্কাটি ঠিক স্পষ্ট 
ভাবে বুঝা যায় না। সেইজন্য অনেকের বিশ্বীস যে, ইতরপ্রাণীর আচবণ 
সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় আর উচ্চতর প্রাণীদের আচরণ নিয়স্্রিত 
হয় প্রক্ষৌভ প্রভৃতির দ্বারা। যদি প্রশ্ন করা হয় “পিপীলিকারা এইভাবে বাস 


৭৮ শিক্ষায় মনস্তত্ব 
অবমানিত হই, ত্রুদ্ধ বোধ করি এবং তাহাকে আঘাত করি ইত্যাদি; কিন্ত 
আরও যুক্তিযুক্ত ভাবে বিচার করিয়া বলিতে হইলে আমাদের ব্লা উচিত 
যে, আমরা কাদি বলিয়! দুঃখ অনুভব করি, আঘাত করি বলিয়া ক্রুদ্ধ হই, 
কাপি বলিয়া ভীত হই । ছুঃখ পাইয়া কাদি, ক্রুদ্ধ হইয়া আঘাত করি, ভীত 
হইয়া] কাঁপি__ইহা1 ঠিক কথা নহে ।”) 

অধ্যপক জেমস্এর এই মতবাদটির মধ্যে বিরোধোক্তি অলঙ্কাবের 
আকম্মিকতা যতই থাক না কেন, ইহার মধ্যে খানিকট! সত্যও আছে । 
যাহারা অভিনয় করেন, তাহার! জানেন ক্রোধ, শোক, প্রেম প্রভৃতির অভিনয় 
সুষ্ঠভাবে করিতে হইলে এ সমস্ত প্রক্ষোভজনিত দেহ-বিরৃতি নিখু'তভাবে 
আনয়ন করিতে পাবিলে শুধু যে অভিনয়টিই ভাল হয় তাহা নহে, অভিনীত 
রলটির অন্তৃভূতি ও উৎকষ্টতর হয়। অপর পক্ষে যখন ভয়, ক্রোধ, শোক প্রভৃতির 
আবেগে আমরা অভিভূত হই, তখন শরীরগত বিরুতিগুলিকে সংযত করিতে 
পাঁবিলেই লেই প্রক্ষোভগুলি কাটিয়৷ যায়। যে ক্রোধে হাত পা কীপে না, 
চক্ষু লাল হয় না, স্বর বিকৃত হয় না, পেশীগুলি স্ফীত হয় ন।, সেই মানসিক 
প্রশান্তির অবস্থাটিকে আর যাহাই হউক ক্রোধের অবস্থা! বলা যাঁয় না । ভন্লুক 
দেখিয়া যদ্দি বুক ছুর ছুর করিয়া না কাঁপে, পলাইতে ইচ্ছা ন| হয়, জোরে 
নিশ্বাস না পড়ে, বুদ্ধি বিরত হইয়! দিশাহারা হইতে না হয়, তাহা! হইলে 
ভল্লুক দেখার ব্যাপারট! ভয়ের প্রক্ষোভের ব্যাপার না হইয়! মস্তিফগত 
নিছক রূপান্থৃভৃতির (0010 1)61967010 ) ব্যাপারে নামিয়া আসে। 

বর্তমানে শরীরতব্ববিদ্যার যে সমস্ত আবিষ্কার হইয়াছে, তাহাতে শরীরগত 
পরিবর্তনের সহিত এক একটি প্রক্ষোভের সম্পর্ক যেন আরও গভীরভাবেই 
প্রতিষ্ঠিত হয়। এক একটি প্রক্ষোভের সহিত শ্বাস-প্রশ্বাম, রক্ত চলাচল এবং 
বিশেষভাবে নিশ্ছিদ্র গ্রন্থিগুলির ক্রিয়া ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আছে। শুধু তাই 
নয়, এই সমস্ত প্রক্ষোভগুলির অনুভূতির জন্য একটি বিশেষ স্সায়ুকেন্দ্রও 
আবিফৃত হইয়াছে । ইহা বৃহৎ মন্তিফ্ষের নিম্বে “থালামি” (11119181071 ) 
নামক স্থানে অবস্থিত এবং তাহার সহিত মন্তি্ষ ও মেরুমজ্জা-বাহিত লাযু- 
তন্ত্রের বিশেষ সম্পর্কও নাই । 


প্রবুত্তি ও প্রক্ষোভ ৭৯ 


এই সমস্ত আবিষ্কারের পৃববেই 'জেমস;/এবং ল্যাঈ 73808 ৩ সাহেব 
শরীরগত ৰিকৃতি ও 'প্রক্ষোভের সম্পর্কটি নিপুণভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
এই দিক দিয়! তাহাদের কৃতিত্ব যথেষ্ট আছে । তবে আমরা! “পালাই বলিয়া 
ভয় পাই, ভয় পাই বলিয়! পালাই না” এই জাতীয় কথা না বলিয়া “জেমস্‌ 
ল্যাঙ্গ মতবাদের” ( 98093 [18066 61601 ) গোৌড়ামি ত্যাগ করিয়া 
ম্যাকডুগাল-এর সহিত এইট্রকু অনায়াসেই বলিতে পারি যে, পলায়ন, যুযূৎসা, 
প্লণ। প্রভৃতি প্রবৃত্তির সহিত ভয়, ক্রোধ, বিরক্তি তথা এই সমস্ত প্রক্ষোভের 
নিবিড় শরীরগত পরিবর্তনের একটি নিকট ও অচ্ছেছ্য সম্পর্ক আছে । 


প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোন্ডের সম্পর্ক সম্বন্ধে আরও মতামত ঃ 

ড্রেভার (1)755%৪7) কিন্তু এই বিষয়ে ম্যাক ডুগালের (110. 1)০98811) এর 
সহিত একমত নহেন। তিনি বলেন, প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ ঠিক এক জিনিষেরই 
বিভিন্ন অভিব্যক্তি নহে, একটি আপিলে যে অপরটি আসে তাহা নহে, বরং 
একটির অতৃষ্ঠ ও অভাবে অপরটির সৃষ্টি হয়। প্রবৃত্তির কাধ্যগুলি যখন বাধা 
প্রাপ্ত হয়, তখনই প্রক্ষোভ কাজ করিতে আরম্ভ করে। উদাহরণস্বরূপ 
পলায়ন প্রবৃত্তি ও ভয়ের প্রক্ষোভের কথা বলা যাইতে পারে । পলায়ন 
কাজটি আমরা যখন বিনা বাধায় করিতে পারি তখন ভয় অনুভূত হয় না। 
কিন্তু পলায়ন করিতে যখন বাধাপ্রাপ্ত হওয়া যায়, তখনই ভয়ের 
আবিভাঁব হয় । 


রিভারও (131597) ড্রেভার-এর সহিত একমত | তিনি বলেন, ব্পিদের 
সময় ছুটিয়া পলায়ন করা, লাফ-ঝণশীপ করা, এ সমস্ত কাঁজ করিতে হয় সত্য 
কথা এবং বিপদের সময় এই সমস্ত কাঁজ আমরা অত্যাশ্চরধ্য নিপুণতার সহিত 
করিতে সমর্থ, এ কথাও সত্য; কিন্তু সেই সমস্ত কাজ তখনই ভালভাবে 
করিতে পারি যখন প্রক্ষোভজনিত চিত্তবিক্ষোভ আমাদের অভিভূত না 
করে। স্থতরাং সমস্ত প্রবৃত্তির কাধ্যগুলির বিষেশত্বই হইতেছে যে, তাহাদের 
মধ্যে প্রক্ষোভ ব! চিত্ত বিক্ষোভের কোনও অবকাশ নাই। ডাঃ উইলিয়ম 
ব্রাউন (707. ড/1111910) 37০ ) বলিয়াছেন, ম্যাক ডুগাল নিজেও অস্ততঃ 


প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ ৭৭ 


প্রক্ষোভের স্বরূপ £ 

এখন প্রশ্ন আসিতে পারে, এই প্রক্ষোভ বলিতে আমর! ঠিক কি বুঝি? 
কোনও অভিজ্ঞতার মধ্যে জ্ঞানের দিক ছাড়া যে একটা অন্তভূতির দিক 
আছে, ষে একটা অভিভূত হইবার দিক আছে, তাহাকেই সাধারণতঃ আমরা 
প্রক্ষোভ বলিয়া থাকি। প্রক্ষোভের তীব্রতীর সময় আমরা এই অভিভ্ভত 
হইবার লক্ষণগুলি বিশেষভাবে বুঝিতে পারি । এই সময় মনের তরফ হইতে 
অভিভূত হওয়! ছাড়া শরীরের তরফ হইতে € একটা বিশিষ্ট প্রতিক্রিয়া ঘটে 
এবং বিশেষভাবে আচরণ করিবার জন্য একট| প্রেরণাও আমাদের মধ্যে 
আপসে। প্রক্ষোভের সঙ্গে শরীরগত পরিবর্তন এবং কর্শপ্রয়াসের যে একট। 
সম্পর্ক আছে, তাহ! স্টাউট্‌ বহুদিন পূর্বেই বুঝিয়াছিলেন। বর্তমানে পরীক্ষায় 
দেখা গিয়াছে, একটা বিশেষ রকম প্রক্ষোভের সময় শরীরের মধ্যে বিশেষ 
রকম পরিবর্তন আমে । ভয়ের সময় তাড়াতাডি পালাইবার জন্য যেন শরীর 
তৈয়ারী হইয়া উঠে, ক্রোধের সময় দেহযন্থ যেন যুদ্ধের জন্য প্রস্তত হয 
ইত্যাদি। শুধু এই বাহক পরিবর্তনই নয়, বিভিন্ন প্রক্ষোভের সময় শরীরের 
মধ্যে বিভিন্ন প্রকার আভ্যন্তরিক পরিবর্তনও সাধিত হয়। বর্তমান শরীর- 
তত্ববিদগণ দেখাইয়াছেন যে, ক্রোধের সময় আযাডিনেলিন্‌ গ্রন্থি হইতে বস 
ক্ষরিত হইয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়, তাহাতে রক্ত জমিয়া যায় এবং তাহার 
ফলে রক্তক্ষয়জনিত দুর্বলতায় মৃত্যুর সম্ভাবনা কমিয়। যায়। এইভাবে অন্যান্য 
প্রক্ষোঁভগ্ুলির সময় 9 প্রাণীর প্রয়োজন অন্থুযায়ী শরীরের পরিবর্তন হয়। 


প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোন্তের সম্পর্ক (জেমস্-ল্যাঙ্গ মতবাদ ) ঃ 

অধ্যাপক জেমস্‌ প্রক্ষোভের সহিত শরীরগত পরিবর্তনটির অত্যন্ত গ্রুত্ব 
আরোপ করিয়াছেন। তিনি বলেন, একটা অভিজ্ঞতার জন্য তাহার প্রতিক্রিয়া 
হিসাবে আমাদের শরীরের মধ্যে যে সব পরিবর্তন আসে, সেই পরিবর্তনের 
চেতনাই হইতেছে “প্রক্ষোভ” ॥ তিনি বলেন__ 

€ “সাধারণতঃ বলা হয় আমরা দুর্তীগ্যে আপতিত হই, ছুখ পাই এবং 
্র আমর! ভল্লুক দেখি, ভয় পাই এবং ছুটিয়! পলাই , প্রতিদ্বন্দীর দ্বারা 


প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ ৮১ 


নাও হইতে পারে এবং তথাকথিত “5০7৮ ৮11711917688,ই হয়ত অনেক 
ক্ষেত্রেই আমাদের কাধ্যের প্রেরণা হইতে পারে, কিন্ত সেই সমস্ত ক্ষেত্রেও 
প্রক্ষোভজনিত অনুভূতির রংটি থাঁকিয়। যায়। তিনি আর বলিয়াছেন, “7 18 


৮102 61086 10 80151100 8, 50167) 610 [0৮0101920) 01" 1] 6108, 1176 ৪, 
6০০৭ 60701 ৪] 770 9৮০1) 8,106 811 19 61102 010. ৪, [0.1] 90:58, 
01 ছড010097 01 67:2/6160.06. ০৮105198961) “40161 আখ 1)11610,999 
8১1961-161)060] 11) 90011 £0111%198 0098 99610) 11) 9801 08,58 6০ 109 
90109790১ ৪০ ৮০ 9109810 ৮5161) 0106 987776 0010997" 8,৪ 61)8 8197061023১, 
(10008610918 2 1)8,%8, 100. 0780 1১711)011)165 101). 187-188). 


শিক্ষাতত্ত্বে সহজাত প্রবৃত্তির প্রয়োগ : 


এখন এই আবেগ ও প্রবৃত্তি অশ্বন্ধে দার্শনিক বিতর্ক ছাড়িয়া দিয়া প্রবুত্তি- 
গুলিকে কিভাবে শিক্ষার কাজে লাগাইতে পারা যায়, তাহারও আলোচনা 
অপ্রীসঙ্গিক হইবে না। আমরা জানি, যে মূলধনগুলি লইয়া জাতক তাহার 
জীবন-পরিক্রমা আরম্ভ করে, তাহার মধ্যে প্রবৃত্তি হইতেছে অন্যতম প্রধান 
একট জিনিষ | একজন বিশেষজ্ঞ বলিয়াছেন, “71019 17196177068 75 6179 
7:৮7 10096971818 ০1 011870%91” স্তরাৎ এই ৭৮ 1086971819,গুলি যে 
কি ভাবে কাঁজে লাগাইতে হইবে, তাহা প্রত্যেক শিক্ষকেরই বিচাধ্য | 

শৈশবে ও বাল্যে মানুষ প্রবৃত্তির দ্বারাই পরিচালিত হয় এবং এই সময়ে 
প্রবৃত্তির আবেদন এবং তাহার প্রক্রিয়ার দিক দিয়া মানুষ ও ইতরপ্রাণীদের 
মধ্যে প্রভেদ বিশেষ থাকে না। আদর্শবাদ, চরিত্রের দৃঢ়তা, মনের জোর, 
সংযম প্রভৃতি তখনও সৃষ্ট হয় না । কাজেই এই সময়ে আদর্শ, সংযম প্রভৃতির 
কথা আনিলে কোন ফল হইবে না। কারণ আদর্শ প্রভৃতি তখনও তৈয়ারী 
হয় নাই। কাঁজেই শিশু তখন স্বভাবতঃ যাহ! করিতে চায়, সেই পথেই 
তাহাঁকে চলিতে দিয়! তাহার খানিকটা অজ্ঞাতসাঁরেই খেলা, আনন্দ প্রভৃতির 
ভিতর দিয়! সহজাত প্রবৃত্তির খাত বাহিয়! তাহাকে জ্ঞানের পথে ও শুভ 
কশ্মের পথে লইয়া যাইতে হইবে । কিভাবে এই কাজটি করিতে হইবে 
তাহা জানিতে হইলে প্রবৃত্তিগুলির ধন্ম বা বৈশিষ্টাগুলি ( ৪6৮0599 ) ভাল 
ভাবে জানিয়া রাখা প্রয়োজন ।' 


৬ 


৮২ শিক্ষায় মনস্তত্ব 


(১) প্রথমতঃ মনে রাখিতে হইবে, প্রবৃত্তিগুলি সহজাত হইলেও 
সমন্ত প্রবৃত্তিগুলিই জাতকের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই পরিপূর্ণভাবে বিকশিত 
থাকে না, ধীরে ধীরে একটির পর অর একটি করিয়া প্রবৃত্তি ফুটিয়া 
উঠিতে থাকে। জন্মের সময়েই একটি শিশু মাতৃস্তন্ত পান করিতে পারে, 
কিন্তু তখনও সে কিছু ধবিতে পারে না। তাহার পর কোনও কিছু ধরিতে 
শিখে, কিন্তু তখনও চলিতে পারে না। এই ভাবে ক্রমে ক্রমে একটির পর 
একটি প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা ফুটিতে থাকে । বয়স অনুসারে প্রবৃত্তি বিকাশের 
এই ক্রমটি শিক্ষককে জানিয়া বাখিতে হইবে। তাহা ন! জানিয়! অকাঁলে 
এক একটি বিশিষ্ট প্রবৃত্তিকে জাগাইয়! তুলিবার চেষ্টা করিলে ফল হইবে না। 
একটি ছুই মাসের শিশুকে দ্াড়াইবার প্রবৃত্তি উন্মেষ করিব।র জন্য তাহাকে 
“চলি চলি পা! পা” করিয়া টানাটানি করিলে সে চলিতে শিখিবে না । বরং 
স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াবশতঃ সে শিখিতে অস্বীকারই করিবে। 

এই জন্যই দেখা যায়, জেদী শিক্ষক বা মাতাপিতার শিক্ষা অনেক সময় 
ব্যর্থ হয়। শিক্ষার্থীর আগ্রহ-উন্মেষ হইবার পূর্বেই তীহারা শিক্ষার ব্যাপার 
লইয়া! বাড়াবাড়ি করিতে যাইয়া শিক্ষীর বিষয়টিকে শিক্ষার্থীর কাছে 
বিভীষিকার বস্ত করিয়া তুলেন; শিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহের আতিশয্যে 
তাহারা অনেক সময় শিক্ষার বস্তগুলিকে ধীরে ধীরে ক্রম-কঠিন ন| করিয়। 
ছেলেদের একদিনে পণ্ডিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়া শক্ত শক্ত বিষয় 
শিখাইতে চেষ্টা করেন। ফলে ছাত্রের অরুতকাধ্যতার সংখ্য। বাড়িঘ। যায়। 
প্রথমবারের অকুতকাধ্যত! দ্বিতীয়বারের সিদ্ধিকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে । ফলে 
ছাত্রের আত্মপ্রত্যয় নষ্ট হয়। 

অঙ্ক প্রভৃতি শাস্ত্রে অনেকের যে বিমুখতা দৃষ্ট হয়, তাহা! এই ভূল শিক্ষা 
প্রণালীর জন্য হইয়া থাকে । 

(২) প্রবৃত্তির দ্বিতীয় বিশেষত্ব হইতেছে, প্রবৃত্তিগুলি চিরস্থায়ী নহে। 
স্থুতরাঁং সময়ে তাহাদিগকে প্রবুদ্ধ করিতে না পারিলে প্রবৃত্তিগুলি নষ্ট হইয়া 
যায়। একটি মোরগ-শিশুর সহজাত প্রবৃত্তি হইতেছে তাহার মাতাকে 
অন্ুদরণ করা। এখন এই মোরগ-শিশুটিকে জন্মের পর হইতেই যদি সম্পূর্ণ 


৮০ শিক্ষায় মনস্তত্‌ 


একটি প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে এই মতবাদের অনুচ্চারিত সমর্থন করিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন, যৌথপ্রবৃত্তি বা সংঘপ্রবৃত্তির সহকারী প্রক্ষোভ হইতেছে একাকীত্ত 
বোধ। কিন্তু এই সংঘ প্রবৃত্তিটি যখন ক্রিয়াশীল থাকে, তখন তাহার সহকারী 
প্রক্ষোভজনিত একাকীত্ব বোধটি আর থাকে না। 

ড্রেভার (1):9%০7) এইটুকু স্বীকার করেন যে, অনেক প্রবৃত্তিরই ক্রিয়াশীল 
অবস্থায় গ্রক্ষোভের অন্থবণন থাকে । কিন্তু তাহা হইলেও প্রক্ষোভ ক্রিয়াট। 
প্রবৃত্তিরই অন্ভূতির (806০1৮৪) দিক মাত্র নহে। প্রক্ষোভের মূল কথ। 
হইতেছে একটি বিশিষ্ট পরিবেশে পড়িয়া “এই কাঁজটি করিলে মন্দ হয় না” 
এই জাতীয় একটা মনোভাব মাত্র (০7৮. 71711910695 ); এই ভাবটি 
যখন বাধপ্রাপ্ত হয়, তখনই তাহা! প্রক্ষোভজনিত বিকারে পরিণত হয়। 

ম্যাকডুগাল অবশ্ত পরে ড্রেভার-এর এই আলোচনা খানিকটা 
মানিয়া লইয়াছিলেন। কিন্ত প্রবৃত্তির মূল কথ! যে প্রক্ষোভ, এই জেদটুকু 
তিনি কিছুতেই ছাড়িতে রাঁজী হন নাই। তিনি বলিয়াছেন, ড্রেভার 
যাহা বলিয়াছেন. তাহা “ক্রোধ এই প্রবুত্তিটি সন্বন্ধেই প্রযোক্য, অন্য আবেগ 
সম্বন্ধে নহে। 

আবেগ ও প্রবৃত্তির পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে 
আমাদের মনে রাখা উচিত যে, প্রীণীজগতের ক্রমবিকাশের পথে প্রাণীদিগেব 
স্থ্টি হইয়াছে প্রবৃত্তির স্থষ্টির পূর্বেই এবং এই প্রবৃত্তিগুলি প্রাণীদিগের ক্রম- 
বিকাশের ইতিহাদে একদিন আবিতভাব হইয়াছিল প্রাণীদের জীবন-প্রয়াসের 
প্রয়োজনে জগতের সহিত কারবার চালাইবার সুবিধার জন্যই । এই জীবন- 
প্রয়াসের ক্রম-বিকাশের পথেই একদিন 'প্রক্ষোভগুলিও সৃষ্টি হইয়াছিল । এই 
প্রক্ষোভ হইতেছে জগতের সহিত কারবার করিবার ব্যাপারে প্রাণীদের 
জীবন-প্রেরণায় কম্ম-প্রয়াসের অনুভূতিগত অনুরণন মাত্র । 

এই জন্তই নান্‌ (ছ) বলিয়াছেন, আবেগ হইতেছে “[400%] 

019617678,010789 01 0106 1569111)8 61096 00190.78 81] 0189 018,797) 
11010010 088117769 $/16) 6119 ৮৮০. তিনি বলিয়াছেন, আমাদের সমস্ত 
কার্ধ্যের মধ্যেই যে প্রক্ষোভজনিত বিক্যর-বিকৃতিগ্ুলি দৃষ্ট হইবেই, তাহা 


৮৪ শিক্ষায় মনস্তত্ব 


পূজা-পার্বণ প্রভূতিতে কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের অবকাশ দিতে হইবে; তাহারা তুল 
ভ্রাস্তি করিবে বলিয়া তাহাদের দূরে রাখিলে চলিবে না। 

(৪) প্রবৃত্তিগুলি সম্বন্ধে চতুর্থ কথা হইতেছে এই যে, প্রবৃত্তিগুলি জন্ম 
হইতেই অস্রাস্তও নহে এবং পূর্ণভাবে পরিপূর্ণও নহে। প্রাচীন পণ্ডিতদের 
ধারণা ছিল, প্রবৃত্তি হইতেছে প্ররুতির নির্দেশে প্রাপ্ত একটা জন্মগত এবং 
অভ্রান্ত অশিক্ষিত-পটুত্ব। কিন্তু বর্তমানে দেখা গিয়াছে যে, এই অশিক্ষিত- 
পটুত্বটি একেবারে অভ্রীস্তও নহে এবং সম্পূর্ণও নহে। প্রবৃত্তি আমাদের 
ভ্রান্ত নির্দেশও দিয়া থাকে । তাহার ভ্রান্ত নির্দেশে চলিতে চলিতে লক্ষ লক্ষ 
পক্ষী মাঝ-সমুদ্রে দিগত্রান্ত হইয়া ডুবিয়া মরে, কুকুর বিড়াল প্রভৃতি ৪ পথ 
ভূলিয়! যায়, অপত্য-প্রবৃত্তির ভ্রান্ত পরিতৃপ্তিতে খড়-পোরা মরা বাছুরের মুক্তি 
দেখিয়াও গো-মহিষের মাতৃছৃগ্ধ ক্ষরিত হইতে থাকে ইতাদি। শুধু তাই নয়, 
প্রবৃত্তিগুলি যে জন্ম হইতেই পূর্ণতা লইয়া! আসে, তাহা নহে। নবজাত শিশু 
স্ন্তপান করিবার প্রবৃত্তিটির প্রেরণায় শুধু যে স্তন্তই পান করে, তাহা নহে 
তাহার মুখের কাছে হাতের আঙ্গুল ধরিলে তাহাকেও সে চুষিতে চেষ্টা করিবে, 
আবার তাহার মুখে মুখ দিয়! তাহার বুড়ি ঠাকুমা যদি আদর করিতে যান, 
তাহা হইলে বৃদ্ধার নাকটিকেও সে পরম তৃপ্তির সহিত চুধিতে থাকিবে । 

প্রবৃত্তি যে অনুশীলনের দ্বারা উতৎ্কধিত হয়, তাহার বহু প্রমাণই পাওয়। 
ফায়। পাখীর বাসা প্রথমবারের চেয়ে দ্বিতীয়বারে ভাল হয়, মাকড়সার 
জাল প্রথম প্রচেষ্টায় যতটা ভাল হয়, দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় তাহার চেয়ে উত্রুষ্ঠতর 
হইয়া! থাকে । 

এই তনব্বুটি শিক্ষকদের নিকট খুব প্রয়ৌোজনীয়। কারণ ইহা হইতে 
তীহাঁরা বুঝিতে পারিবেন যে, তীহাঁদের চেষ্টা ও সাহায্যে প্রবৃত্তিগুলি 
অন্ুশীলিত ও সমৃদ্ধ হইতে পারে । 

(৫) পঞ্চমতঃ মনে রাখা উচিত যে, প্রবৃত্তি গুলিকে বিষয়ান্তরে পরি- 
চালিত বা পরিবস্তিত করা যাইতে পারে । কিভাবে সেগুলিকে পরিবন্তিত 
করা যাইতে পারে, কিভাবে সেগুলিকে পরিবপ্তিত করা যায়, তাহা পরে 
আলোচিত হইবে। শিক্ষাতত্বের দিক দিয়া উপস্থিত এই তথ্যটিকে 


প্রবৃত্তি ও গ্রক্ষোভ ৮৫ 


এইজন্যই খুব প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করা৷ যাইতে পারে যে, অবাঞ্ছনীয় বা 
অসামাজিক বৃত্তিগুলিকে আমরা সংযত ব! সংস্কৃত করিতে পারি । 

(৬) ষষ্ঠতঃ প্রবৃত্তিগুলি কিছু-না-কিছু প্রেরণা ও সঙ্কেতের অপেক্ষা রাখে । 
এই প্রেরণা ও সঙ্কেতটি না পাইলে প্রবৃত্তিগুলি আপন। আপনিই বিকশিত 
হইতে পারে না। এই ততন্বটিও শিক্ষা-বিজ্ঞানের দিক দিয়! খুবই প্রয়োজনীয় । 
শিক্ষক প্রেরণা ও সঙ্কেতের যখাযথ প্রয়োগ করিয়! বাঞ্চনীয় প্রবৃত্তিগুলির 
বিকাশ করিতে পারেন, আবার অবাঞ্চিত প্রবৃত্তির অকাল বৌধন যাহাঁতে ন। 
হয়, সেই মত ব্যবস্থা! করিবার জন্য সঙ্কেতগুলিকে ব্লিশ্িত করিতে পারেন । 


প্রবৃত্তিগুলিকে সংযত ব! পরিবপ্তিত করার উপায় ঃ 


(১) শাস্তি ও পুরস্কারের দ্বার1ঃ এই উপায়টি অন্যান্য উপায়ের তুলনায় 
খুব কাধ্যকরী ন। হইলে, ইহার প্রয়োগ খুব ব্যাপকভাবে হয়। তবে মাত্রার 
দিক দিয়া বাড়াবাড়ি না করিলে ইহাতে অনেকখানি ফল পাওয়া যাইতে পারে। 

(২) প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তন দ্বার (0178/086 01 69190796) আমরা 
একজন বিখ্যাত পাঁলোয়ানের সম্বন্ধে শুনিয়াছি, তিনি যখন খুব ক্রুদ্ধ 
হইতেন এবং ক্রোধে যখন তাহার গ। ঈশ.পিশ. করিত, তখন তিনি চেঁচামেচি 
মারধোর প্রভৃতি না করিয়া হাজারখাঁনেক ভন্‌ বৈঠক দিয়া দিতেন । ফলে" 
রাগের মাথায় অন্বীয় কাজ করার হাঙ্গীমা হইতে তিনি নিজেকে বাচাইয়া 
রাখিতেন। এই জাতীয় কাজ আমরাও প্রায়ই করিয়া থাকি । অন্ধকার 
রাস্তায় একা-এক। চলিতে-চলিতে ভূতের ভয়ে শরীর অবসন্ন হইতে থাকিলে 
আমরা হয়ত জোরে গান ধরি, ছুঃখে কান্না পাইলে তাহাকে হাঁসি দিয়া 
উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করি । স্তরাং কার্পণ্যের জন্য যে বালকের হাত দিয়! জল 
গলে না, তাহারই হাত দিয়া ভিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়া, লোভী বালককে 
দিয়া ভাইবোনের নিকট খাগ্যদ্রব্য পরিবেশনের ব্যবস্থা করিয়া প্রতিক্রিয়ার 
পরিবর্তন করতঃ আমর। ছেলেদের শিক্ষার ব্যবস্থা কবিতে পারি। 

(৩) প্রবৃত্তিগুলির উদগন্তি (991791177)86101) ) বা উও্কর্ষণের 
দ্বারা ঃ ' এই উতকর্ষণ কথাটি মনোবিজ্ঞানের তথা শিক্ষা-বিজ্ঞানের খুব 
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নিঃসঙ্গ অবস্থায় রাখা যায়, তাহ! হইলে এ প্রবৃত্তিটি ক্রমশঃ নষ্ট হইয়! যাইবে। 
শিক্ষাতত্বের দিক দিয়া এই তথ্যটি খুব প্রয়োজনীয় । ইহা আমাদের বুঝাইয়া 
দেয় যে, প্রবৃত্তিগুলির বিকাঁশ সম্বন্ধে শিক্ষকের উৎসাহের বাড়াঝাড়ি যেমন 
ক্ষতিকর, আলন্য এবং দীর্ঘস্ত্রতাঁও তেমনি ক্ষতিকর । মৃক-বধির বিদ্যালয়ের 
শিক্ষকরা প্রায় সকলেই একমত যে, মুক-বধির বালক বালিকাদিগকে যদি 
ভালভাবে কথা কহিতে শিক্ষা দিতে হয়, তাহ! হইলে তাহাদিগকে লাধার্ণ 
বাঁলকবালিকাঁদের মত ৬৭ বৎসরে স্কুলে পাঠাইলে ভাল কাজ হইবে না। 
কারণ কথা শিখিবার প্রবুত্তিটি ছেলেদের মধ্যে ছুই তিন বৎসরের মধ্যেই 
বিকশিত হয়। এই ব্যসে সে যদি কথা কহিতে না! শিখে এবং তিন চার 
ব্খসর নষ্ট করিয়। পরে যদি তাহাকে স্কুলে পাঠান হয়, তাহা হইলে সে ভাল 
কথা শিখিতে পারিবে ন|| 

প্রবৃত্তির পরিণতির হিসাব করিয়া সময় মত যথাষ্থ শিক্ষার বিষয় উপ- 
স্থাপিত করা শিক্ষাতত্বের একটি বড় কথা। স্তাপ্ডিফোর্ড দেখাইয়াছেন, একটি 
দশ বখসরের বালককে শরীরতত্ব শিখাইবার চেষ্টা করা নিছক সময় নষ্ট করা 
ছাড়! আর কিছুই না । কিন্তু ১৫।১৬ বংসরের কিশোরের কাঁছে এই শরীর-তত্বটি 
একটি অত্যন্ত আগ্রহের জিনিষ। কারণ এঁ কৈশৌর বয়সে তাহার নিজের 
শরীরগত পরিবর্তন প্রচুর হইতে থাকে, কাজেই শরীর সম্বন্ধে তাহার জিজ্ঞাস 
ও আগ্রহ স্বতঃই তাহার মধ্যে উদ্দিত হইতে থাকে । অতএব এই সময়ে শরীর- 
তত্ব শিক্ষা দিলে তাহার! প্রচুর আনন্দের সহিত সেই শিক্ষ। গ্রহণ করিবে । 

(৩) প্রবৃত্তির আর একটি বিশেষত্ব হইতেছে যে, এইগুলি ক্রমশঃ অভ্যাসে 
পরিণত হয়। কাজেই যে সমস্ত অভ্যাসগুলি ভাবী জীবনে প্রয়োজনীয় 
হইবে, সেইগুলি শিশুকাল হইতেই গঠন করিতে উৎসাহ দেওয়া উচিত। 
আমর] জানি, এই উৎসাহের অভাবে যে সব বাড়ীর ছেলের! “পদে পদে ছোট 
ছোট নিষেধের ভোরে” বীধা থাকিয়া শুধু “ভাল ছেলেই” থাকিয়া যায়, নিজের 
ইচ্ছামত কাজ করিবার সুবিধা পায় না এবং কর্তৃত্ব হইতে বঞ্চিত থাকে, 
সেই ছেলের! উত্তরজীবনে নেতৃত্ব করিতেও পারে না। এই নেতৃত্ব, ব্যক্তিত্ব 
প্রভৃতির বিকাশের জন্য বালকদিগকে ক্লাসে, খেলার মাঠে এবং সভা-সমিতিতে, 
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মন্দের চিরস্তনী মাপকাঠি নাই, অহিংসা ভাঁল বলিয়৷ হিংসা বা যুযুৎসাকে 
বাঁদ দিলে চলিবে না, তাহা হইলে অহিংসাঁর ছদ্মবেশে কাপুরুষতা আসিয়া 
পড়িবে; ত্যাগ বা সন্ধ্যাস ভাল বলিয়। ভোগকে অন্বীকাঁর করিলে চলিবে না, 
তাহা হইলে জীবন-সংগ্রামে পরাজয় আসিবে; যৌনপ্রবৃত্তি মন্দ বলিয়৷ 
তাহাকে উৎখাত করিলে চলিবে না, তাহাতে ক্লীবত্ব আসিবে । কাজেই 
শিক্ষার ৰড় কথা হইতেছে প্রবৃত্তিগুলিকে অব্দমিত না করিয়া তাহাদিগকে 
উত্কবিত করা। প্রবৃত্তির-“ছাঁটাই”-এর মধ্যে মনুত্বত্ব নাই, তাহার পূর্ণতা, 
সমন্বয় ও সমাজ-হিতৈষণার মধ্যেই মনুষ্যত্ব । 

(৪) পরিবেশ ব। প্রেরণার পরিবর্তনের দ্বারা (0109108 ০: 
€10511:010186186 01 96110901111 ) 2 

“প্রক্ষালনাত হি পঙ্কশ্ত দূরাখ স্পর্শনং বরং” প্রবৃত্তির প্রলোভনের ব্স্তকে 
সর্বদা সম্মুখে রাখিয়! তাহার সহিত প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করার চেয়ে প্রলোভন 
হইতে দূরে থাকাই ভাল । কবি বলিয়াছেন__ 

কাজলকী ঘরমে যেত্। সেয়ান হোয়ে 
থোঁড়। বুদ লাগে পর লাগে 
যুবতী কি সাথ মে যেত! সেয়ান হোয়ে 
থোড়া কাম জাগে পর জাগে। 

কৃজলের ঘরে শুইলে শরীরে কিছু না কিছু কালি লাগিবেই, যুবতীর সঙ্গে 
শয়ন করিলে কিছু না কিছু কাম বেই। এই তন্বটি শিক্ষা-বিজ্ঞানের 
দিক দিয়! খুবই প্রয়োজনীয়; ছাত্রের সঙ্গী-নির্বাচনের দিক দিয়া, বিদ্যালয় 
গৃহ ও ছাত্রীবাসের পরিবেশ নির্বাচনের দিক দিয়াও এই তত্বটির খুব 
উপযোগিতা আছে । বার্ট (05101 7397) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ দেখা ইয়াছেন, 
লগুনের খারাপ পাড়ার অথবা যে সমস্ত পাঁড়ায় সিনেম! থিয়েটার প্রভৃতির 
প্রলোভন বেশী, সেই সমস্ত পাড়ার ছেলেদের অপরাধ-প্রবণতা বেশী হয় । 

(4) প্রতিম্পন্ধা-আকর্ষণের (০00৫০61 ৪.0609000,) ব্যবস্থ! 
ভ্বার12 পরিবেশের পরিবর্তন করা হয়তো অনেক মময়েই অনেকের 
সাধ্যের অতীত হইতে পারে, সেই সব ক্ষেত্রে প্রতিম্পদ্বণ আকর্ষণের 
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সষ্টি করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। মহাত্মা অশ্বিনী- 
কুমার দত্ত যখন চাঁতরা (শ্রীরামপুর ) স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন 
তখন স্কুলের ছাত্রদের নৈতিক উন্নতির জন্য তাহাদের লইয়া! নৌকাভ্রমণ এবং 
নৌকায় গান-বাজনা প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া ছাত্রদের 
জন্য বিতর্ক-সভা, লাইব্রেরি প্রভৃত্তিরও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । এইভাবে 
উচ্চতর আনন্দের প্রলোভন দেখাইয়া তিনি তাহাদিগকে হীন আনন্দের 
আকর্ষণ হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । 

(৬) বিরোচনের (080567915 ) দ্বারা £ এই বিরোচন বা “ক্যাখার- 
সিস্” জিনিষটা হইতেছে ভোগের ভিতর দিয়া ভোগের কামনাকে জয় 
করিবার চেষ্টার মত। কামনীকে জোর করিয়া অব্দমিত করিলে অতৃপ্ত 
কাঁমনাজনিত জট্‌ (০0:01)19%)* অথবা ভণ্ডামী জাতীয় একটা জিনিষ হ্ষ্ট হয় 
বলিয়া অনেক সময় ভোগের বস্তর প্রীচুধ্য দিয়া ভোগের বাসনাকে তৃপ্তি দিয়! 
ভোগেচ্ছাকে সংযত করিবার চেষ্টা করা হয়। বাস্তবিক ভোগকে একেবারে 
অস্বীকার করিয়1 ত্যাগের সাধনা অনেক সময়েই ব্যর্থ হয। এই জাতীয় 
ব্যর্থতাকে ইঙ্গিত করিয়াই শেষ প্রশ্নের কমল হরেন্দ্রের আশ্রমে বলিয়াছিল 
“যারা কেবল অস্বীকারের মধ্যেই বড় হয়ে উঠেছে, পাওয়ার আনন্দ যাঁর 
নিজের মধ্যেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো, দেশের লক্ষ্মী কি পাঠিয়ে দেবেন শেষে 
তাদের হাত দিয়েই তীর ভশড়ারের চাবি? হরেনবাবু পৃথিবীর দিকে চেয়ে 
দেখুন, যাঁরা অনেক পেয়েছে, তারা সহজেই দিয়েছে । এমন অকিঞ্চনতার 
ইস্কুল খুলে তাদের ত্যাগের গ্রাজুয়েট তৈরী করতে হয় নি।” যুক্তিট! হয়ত 
খানিকটা সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া ভোগের জয়গানের ভিতর দিয়াও মন্ুয্যত্ব 
অজ্জিত হয় না । আমাদের মনে রাখিতে হইবে 

“ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন সাম্যতি 
হবিষ! কৃষ্ণমাত্মব ভূয়োএবাভিবদ্ধীতে ॥৮ 


ঞ বিশ্ববিদ্তালয়ের পরিভাষায় 0০719কে “গুট়ৈষ।” ৰলা'হইয়ছে। ফ্রয়েভীয় 007019192 
প্রসঙ্গে এই "গুটেৈষা” শবটি খুবই সার্থক। কিন্তু €287%70 9০0:219 প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই 
“গুট়ৈষ।" শবটি খানিকটা নিরর্থক বলিয়। আমরা 0০20198 অর্থে জট শব্দটি ব্যবহার 
করিয়াছি। ইহ! খাঁনিকট। সহজবোধ্য এবং ব্ঞ্জনাময়ও বটে । 


৮৬ শিক্ষায় মনম্তত্ব 


প্রয়োজনীয় কথা । আমর! জানি প্রবৃত্তিগুলি প্রাণী-জগতের মধ্যে জীবনের 
প্রেরণাতেই স্যষ্টি হইয়াছে । কিন্তু উচ্চতর প্রাণীর ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জীবনের 
প্রেরণাও প্রয়োজন এবং সমাজগত নীতি বা কল্যাণ অনেক সময়েই একই 
খাতে প্রবাহিত হয় না। ব্যক্তিগত জীবন-প্রেরণা যাহা চায়, সমাজগত নীতি 
বা কল্যাণ হয়ত তাহাতে ব্যাহত হয়। উতকর্ষণের মূল কথাটি হইতেছে, 
প্রবৃত্তির শ্োতটিকে মানুষের আদিম পশুজীবনের লক্ষ্য হইতে ভিড়াইয়া মোড় 
ফিরাইয়া সমাজ-কল্যাণকর খাতে প্রবাহিত করান। তাহাতে প্রাণবেগ 
প্রতিরুদ্ধ হয় না, শুধু তাহার গতি-পথটি পরিবন্তিত হইয়! অন্য খাতে প্রবাহিত 
হয়। ফলে “সাব লিমেশন্”-এর ক্ষেত্রে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াজনিত 
প্রতিরোধ নাই, অবদমনজনিত গোপন বিদ্রোহ নাই, ভাবের ঘরে চুরি 
কবার মত একটা ভগ্তামির অবকাশও নাই। এই “সাব লিমেশন্‌” কথাটি 
ফ্রয়েভীয় মনন্তত্বে যৌনপ্রবুত্তি সম্বন্ধেই প্রথম ব্যবহৃত হইয়াছিল । বর্তমানে 
মনোবিজ্ঞান বলে, এই “সাব লিমেশন” জিনিষটি যৌন প্রবৃত্তি ছাড়া অন্যান্য 
প্রবৃত্তি সম্বন্ধেও কাধ্যকরী করা যাইতে. পারে। নারীদের 'প্রতিবেশীদিগের 
রান্নাঘর ও আতুড় ঘর সম্বন্ধীয় কৌতুহল এবং পুরুষদিগের অহেতৃক পরচচ্চার 
কৌতুহলকে দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস সংক্রান্ত কৌতুহলের খাতে প্রবাহিত কর! 
যাইতে পারে, শারীরিক ভয়ের প্রবৃত্তিকে পাপের প্রতি ভয়, আদর্শচ্যুতির ভয় 
প্রভৃতির খাতে মোঁড় ফিরাইয়৷ দেওয়া যাইতে পারে, পশু-জীবনের আদিম 
সংঘপ্রবৃত্তিকে বর্তমান সভ্য-সমাজের লোক-লৌকিকতা! সামাজিকতার খাতে 
প্রবাহিত করান যাইতে পারে, আদিম যুযুৎস। ও হিংসাঁকে অসত্য ও অন্যায়ের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামশীলতার কাঁজে লাগান যাইতে পারে, সঞ্মী-প্রবৃত্তিটাকে 
একটু মৌড় ফিরাইয়| ভাঁক টিকিট সংগ্রহ, প্রত্রতব বা এঁতিহাসিক উপাদান 
সংগ্রহ প্রভৃতি ব্যাপারে নিযুক্ত করান যাইতে পারে । এক কথায় বলা যাইতে 
পারে, শিক্ষাতব্রের শেষ কথাই হইতেছে জৈব আদিম প্রবৃত্তিগুলিকে স্থসংস্কৃত 
করিয়া উতৎ্কষিত করিয়া সমাজের কল্যাণের জন্য মন্ত্তত্বেরে উন্নতি ও 
পরিপূর্ণতার জন্য নিযুক্ত করা। অবাঞ্ছিত মনে করিয়া প্রবৃত্তিগুলিকে গলা 
টিপিয়া মারিলে সে কাজ সিদ্ধ হয় না। বস্ততঃ বাঞ্চিত বা অবাঞ্চিত, ভাল বা 


৪৯০ শিক্ষায় মনস্তত্ব 


বা “ছি ছি” নীতি ভাল না; ছেলেদের “কি ও কেনণ প্রশ্নগুলিকে শুধু 
দাবাইয়! দিলেও চলিবে না। 

শিক্ষা-বিজ্ঞানের দিক শিয়া বৃত্বিগুলির ষথাষথ ব্যবহার ও পরিচালনা 
লদ্বন্ধে বক্তব্য এইখানেই শেষ হইল না। ম্যাকৃডুগাল খেলা জিনিষটিকে 
প্রবৃত্তি বলিয়া স্বীকার করেন নাই, কিন্তু থনভাইক, স্তান্তিফোর্ড, খেলাকেও 
প্রবৃত্তি বলিয়াছেন। শিক্ষা-বিজ্ঞানের ব্যাপারে ক্রীড়া এবং ক্রীড়াচ্ছলে 
(1185-19 17) 11000861010 ) অবদান অনম্বীকাধ্য। পরবর্তী পরিচ্ছেদে 
এইগুলি সম্বন্ধে পথকভাবে আলোচনা হইয়াছে । 

এই ক্রীড়াচ্ছল ছাড়া কৌতৃহল, ভয়, গঠন-প্রবৃত্তি, সঞ্চী-প্রবৃত্তি, যৌথ- 
প্রবৃত্তি প্রভৃতি প্রায় সমন্ত প্রবৃত্তিগুলিকেই ক্লাশের পাঠন-ব্যাপারে সাহাধ্য 
করিবার জন্য কাজে লাগান যাইতে পারে। 

গ্রীক পুরাণে 78790:র কৌতুহল লইয়া গল্প আছে এবং মেখানে 
দেখান হইয়াছে, এই আদিম কৌতুহল মান্থুযের অনেক ক্ষতিই করিয়াছে । 
কিন্তু শিক্ষাতন্রের দিক দিয়! কথাটা সত্য নহে । কৌতৃহলই মানুষকে প্রথম 
অজানার সন্ধানে প্রেরণ দিয়াছে এবং শিক্ষার সাধনার রুক্ষতাকে স্থন্দরের 
অভিপারের আনন্দ দিয়া মধুরায়িত করিয়া তুলিয়াছে। ক্লাশের পাঠনের এবং 
ডিপিপ্রিনের শতকর। নব্বই ভাগই সিদ্ধ হইয়! যায়, যদি পাঠনের বিষয় সম্বন্ধে 
কৌতুহল জাগ্রত করা যায়। 

এইভাবে আসক্ষালন প্রবৃত্তি, যৌধপ্রবৃত্তি প্রভৃতি প্রায় সব প্রবৃত্তিগুলিকেই 
একটু উৎকবিত করিয়া ক্লাসের পাঠন কার্ধ্যে প্রয়োগ কর! যাইতে পারে। 

ইহা ছাঁড়। প্রবৃত্তির যে একটি অনুভূতির দিক আছে, সেই অনুভূতির 
দিকটি অর্থা২ আবেগ ব| প্রক্ষোভ জিনিষটি ও শিক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য 
করে। শিল্প-কল৷ সম্বন্ধে আগ্রহ-ন্থষ্টি করা, নীতি-ধর্ম সম্বন্ধে শ্রদ্ধা সৃষ্টি করা, 
জাতীয়ত্বের প্রেরণ! স্ষ্টি করাঁ_এই সমস্ত ব্যাপারে শুষ্ক যুক্তিবাঁদের চেয়ে 
আবেগের আবেদন অনেক বেশী। এই আবেগকে জাগ্রত করিয়াই শিক্ষক 
তাহার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ছাত্রদের প্রভাবান্বিত করিতে পারেন। 


লোদন। ও প্রেষণা 
(10275 & 110115815018 ) 


প্রবৃত্তির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য লইয়। বিতপ্ডা নান! প্রকার থাকিলেও, প্রবৃত্তিকে 

ধাহার! স্বীকার করেন তীহার। প্রাফ সকলেই একমত যে-__ 
(১) ইহা একটি সহজাত জিনিষ 
(২) ইহা গো্ঠীর সকলের উপরই কার্যকরী 

কিন্ত নাইট (70751611), ডানল্যাঁপ (11118), ওয়াটসন (৪6৪০0), 

হপকিন্ন (17019001709), বার্ণাড (13917087:9), উড ওয়ার্থ (ডড০০০০7৮1), 
প্রভৃতি মনস্তাত্বিকগণ কোনও প্রকার সহজাত বৃদ্ধি বা কম্মপটুত্বকে 

স্বীকার করেন না। তাহাদের মতে সমস্ত আচরণই অজিত অভিজ্ঞতা 
বা শিক্ষা দ্বার নিয়ন্ত্রিত হয়। এই জন্য প্রবৃত্তি (1779617006) জিনিষটির 
অস্তিত্বে তাহারা বিশ্বাস করেন না। তীহ্াদের অনেকেরই পুস্তকে প্রবৃত্তি 
(7087006) সম্বন্ধে কোনও পরিচ্ছেদই দুষ্ট হর না । আর ছুই একটি পুস্তকে 
যদ্দি প্রবৃত্তি সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ ও থাকে, তাহ! হইলে তাহা প্রবৃত্তিবাদকে খণ্ডন 
করিবার জন্যই, সমর্থনের জন্য নহে । অথচ প্রাণীদের আচরণের এমন কতক- 
গুলি উদাহরণ পাওয়া যায় যেগুলিকে নিছক শিক্ষাসাপেক্ষ ক্রিয়া (19%)60 
8,061516) বলা যায় না। এ গুলিকে ইহারা বরং প্রবুত্তিমলক আচরণ 
(10801006159 £0615165) বলিবেন, তবু প্রবৃত্তি (1786170 ) বলিবেন না। 
তাহ! হইলে সেকেলে হইয়া যাইতে হইবে । তাহা ষেন বড় অপবাদের কথা। 
কেহ কেহ এই জাতীয় ক্রিয়াগুলিকে উত্তরাধিকারন্ত্রে প্রাপ্তি 07176.1650 বা 
01)]687)90) ক্রিয়া বলে । 

কিন্ত এই প্রকার কথাঁর মাঁরপেচ করিয়া প্রবৃত্তিবাদের মূল তত্বটিকে 
অস্বীকার করা যায় না। 

যাহাই হউক, ধাহারা প্রবৃত্তির অস্তিত্বকে স্বীকার করেন না তীহারা প্রবৃত্তি- 
মূলক আচরণগুলিকে কিভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং কি ভাবেই বা! প্রবৃত্তিবাদকে 
খগ্ুন করেন তাহা দেখা যাউক। 


প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ ৮ন, 


অগ্নিতে দ্বতানুতির মত শুধু ভোগের দ্বারা কামের সাম্য সম্ভব নয়। এই 
হেতু ভোগ ও ত্যাগের সামঞ্তস্য বিধান দরকার; এ দ্িকটাও শিক্ষকের স্মরণ 
রাখ কর্তব্য | 

এই সমস্ত আলোচন! হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, প্রবৃত্তি গুলি যতই 
সহজাত বা যতই শক্তিশালী হউক না কেন, তাহাদিগকে সংযত কর! যাষ 
এবং প্রবৃত্তির শ্োতকে শিক্ষার খাতে প্রবাহিত করিয়! মন্ত্যত্বকে বিকশিত 
কর! যাঁয়। তবে এই সম্বন্ধ একটি কথ! আছে। অবাঞ্ছিত প্রবৃত্তিগ্তলিকে 
সংযত করিবার জন্য সাধারণতঃ যে ছুইটি পথ অবলম্বন করা হয় অর্থাৎ 
(১) তাঁহাঁদ্িগকে জোর করিয়া অবদমিত করা (150:95810 ) অথবা (২) 
তাহাদিগকে অবহেলা করিয়া খোরাক না দিয়! বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করা, এই 
দুইটি পথ প্রায়ই ফলপ্রস্থ হয় না। কারণ প্রবৃত্তিগুলিকে জোর করিয়া 
অবদমিত করিলে “ফ্রয়েডীয় জট্‌” বা গৃটৈষার ( 00707919স ) স্টি হয় এবং 
তাহাদিগকে খোরাক না দিয়া অনশনে মারিবার ব্যবস্থা করিলে তাহারা উপসী 
ছারপোঁকার মত একবার স্থযোগ পাইলে বাধ্যতামূলক সংযমের বঞ্চনাকে স্থদে 
আনলে পুষাইয়া লয়। এইজন্য কুপণ ধনীর ছেলে বাপের সম্পত্তি পাইলেই 
বেপরোয়া বিলাসে দু”দিনেই সম্পত্তি উড়াইয়া দিয়া তাহার নাবালক জীবনের 
বঞ্চনার শোধ লইয়া থাকে, অথবা অতি গোড়া, আচারনিষ্ঠ, কড়া বাপের 
ছেলে বড় হইয়াই ব্যাভিচাঁরী হইয়া উঠে। পিউরিটান্‌ যুগে ইংলগডের নর- 
নারীকে জোর করিয়া ধাম্মিক করিবার জন্য থিয়েটারের দরজা বন্ধ করিয়া 
দেওয়া হইয়াছিল, পার্কের উলঙ্গ মন্মর প্রতিমৃদ্তিগুলিকে চুণবাঁলির আস্তরণ 
দিয়া ভব্য করিয়া! তোলা হইয়াছিল । কিন্ত এই ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া হিদাবে 
পরবর্তী 7১9950:67০7, যুগে নরনারীর (তথা শিল্প সাহিত্যের) মধ্যে 
ব্যাভিচারের বাঁধ-ভাঙ্গ প্লাবন আসিয়াছিল। 

এইজন্য অবাঞ্ছিত প্রবৃত্তিগুলিকে অব্দমিত করিলে অথবা তাহাদের 
অনশনের ব্যবস্থা করিলে ফল ততটা] ভাল হয় না। ইহার চেয়ে ভাল ব্যবস্থা! 
হইতেছে প্রবৃত্তিগুলির উদগতি বা উতৎকর্ষণ করা অথবা প্রবৃত্তিগুলিকে সমাজ- 
কল্যাণকর খাতে প্রবাহিত করা । খারাপ প্রবৃত্তিগুলি সন্থন্ধে শুধু “চুপ,চুপ: 
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প্রতিযোগিত। প্রবৃত্তিটি একটি সর্বসাধারণ &৭ বলিয়াই গণ্য করা যাইতে পারে; 
কিন্ত এমন মন্থুয সমাজও আছে যেখানে ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা একেবারেই 
নিষিদ্ধ জিনিষ। ব্যক্তিগত প্রতিযৌগিত| ব। সঞ্চয়ী-বুত্তির সংঘাতে সভ্য- 
সমাজে কত হাঁনাহ।নি, কত রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম হয; কিন্তু 1%8]10061 
[17019799দের মধ্যে এই হানাহানি নাই। স্বার্থের সংঘাতে কলহ যখন 
অনিবাধ্য হয়, তখন সেই কলহের নিষ্পত্তি হয় একট| যুদ্ধবিগ্রহের মধ্য দিয়া 
নহে, একট] ভোজের ব্যবস্থার মধ্য দিয়া । 

কাজেই যে প্রবৃত্তিকে একট প্রীকজন্মগত এবং অনিবাধ্য ও অপরিবর্তনশীল 
আচরণ বৈশিষ্ট্য বলিয় ধরা হয়, সেই প্রবৃত্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধেই ইহারা সন্দেহ 
করেন। 
নোদন। (1115০) বাদ £ 

সেইজন্যই মীন্টষের আচরণের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে উডওয়ার্থ প্রভৃতি পণ্ডিত 
প্রবৃত্তি বলিয়া কোনও জিনিষকে ম্বীকার করেন না । তিনি বলেন, 
জীবজগতের কন্মের প্রেষণা প্রবৃন্তি নহে__-“নোদনা” (07৮9)1 এই 
নোদনার স্ববূপ কি?” প্রথম প্রথম নোদন! বলিতে বুঝা যাইত ইহা এমন 
একটা শক্তি যাহা কোনও জিনিষকে গতিবেগ দেয় বা! চালিত করে। পরবে 
ক্ষুধ|, তৃষ্ণা, যৌনকামন! প্রভৃতি শারীরিক প্রয়ৌজনকেই নোদনার স্বরূপ বলিয়। 
ধর] হইয়াছিল । উডওয়ার্থ (ড/০০৭৮৮০:$]।)-এর মতে এই নোদনাই (071%০) 
ন।কি জীব-জগতের সমস্ত কম্মের কারণ । 

নোদনার শক্তি ও পারস্পরিক প্রভাব লইয়া পরীক্ষা হইয়াছে । ক্যানন 
(08%017017), কাল সন (08:80) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ দেখা ইয়াছেন, অল্প ক্ষুধা 
প্রাণীদিগের কম্মশক্তি ও মানসিক সতর্কতা বুদ্ধি করে। 

সিওয়াৎ (781778208) নামে একজন চীনা মনন্তাত্বিক সাঁদা ইদুরের 
উপর পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, যৌন-ক্ষুধার খাতুর সময় (86%:08] ০5০16) 
স্্রী-ইছুবগুলির কর্্শশক্তি অত্যন্ত পরিবন্তিত হইয়া থাকে । 

আমাদের নিশ্ছিদ্র গ্রন্থিগ্তলির রসক্ষরণের সহিত কন্মশক্তির সম্পর্ক আছে 
কিনা, এই ব্যাপার লইয়াও পরীক্ষা হইয়াছে । পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে 
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যে, ইছুরের সমস্ত পিটুইটারি বা থাইরয়েড, গ্রন্থি কাটিয়া ফেলা হইলে 
তাহার কন্ম-চাঞ্চল্য প্রভূত পরিমাণে হাঁস পাইয়া থাকে। 

বিভিন্ন নোদনাগুলির মধ্যে পারম্পরিক সম্পর্ক লইয়াও পরীক্ষা হইয়াছে । 
দেখা গিয়াছে, জলের অভাব হইলে ক্ষুধার প্রেরণা কমিয়! যায়, ক্ষুধার তীব্রতা 
যৌন-কামনাকে হ্রাস করে ইত্যাদি । 

ইহাদের শক্তির অনুপাত লইয়াও একটা হিসাব হইয়াছে । প্রতোক 
নৌদনারই একটি প্রয়োজক (17009106159) আছে । যেমন খাছ্য হইতেছে 
প্রয়োজক এবং তাহার নোদনা হইতেছে ক্ষুধা, বস হইতেছে প্রয়োজক এবং 
বাৎসল্য হইতেছে নোদনা ইত্যাদি । দরজাবন্ধ খাচার মধ্যের কোনও জন্তর 
সম্মূথে কোন্‌ প্রয়োজককে কতবার রাখিলে সে খাচার দ্বার খুলিয়া কতবার 
বাহির হয় তাহা! দেখিয়া নোদনার তীব্রতা মাঁপিবার চেষ্টা হইয়াছে । 
নিম্নলিখিত তালিকাটি দেখিলে কোন্‌ নোদনার কতট। শক্তি তাহার একটা 
হিমাব পাওয়া যাইতে পারে__ 


নোদন। প্রয়ৌজক কতবার দরজ| খোল! হইয়াছে 
(071৮2) (11709116156) (01001097101 07:0881170) 
অপত্য তত ' বৎস টা ২২৪ 
তৃষ্ণা ক জল ৮৪০ ২০৪ 
ক্ষুধা 8 - খান্ঠ ্ ১৮২ 
যৌনক্ষুধা. *-. দয়িতা বা দয়িতের উপস্থিতি :.. ১৩২ 
অন্বেষণ চেষ্টা ".. নৃতন সংস্থান টি ৬"৮ 


প্রেষণ!। (02061586101))-বাদ £ 

কিন্ত মানুষের কাধ্যকলাপ এতই জটিল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ যে নোদনার মত 
একটা নিছক শারীরিক বা শারীর-রাসায়নিক প্রেরণা দিয়া তাহাদের সমস্ত 
আচরণকে ব্যাখ্যা করা যায় না। মানুষের আচরণ শারীরিক প্রয়োজন বা 
শারীরিক প্রেরণা ব্যতীত জাতি, সমাজ, ধন্ম, অর্থনীতি, কল! কৃষ্টি, আদর্শ 
প্রভৃতি নানা কারণেই নিয়ন্ত্রিত হয়। শুধু তাহাই নহে, দেহগত ক্ষুধা, তৃষ্ণা, 
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উদ্দীপক ও প্রতিত্রিয়াবাদ 2 

কেহ কেহ বলেন, প্রাণীজগতের আচরণের মধ্যে সহজাত (0861006) 
কর্মপটুতা কিছুই নাই। তাহাদের মতে প্রাণীদের সমস্ত আঁচরণই উদ্দীপক 
প্রতিক্রিয়। ও কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া বারা বুঝান যায়। প্রাণীদের সমস্ত আচরণই 
জন্মৌত্তর যুগের অভিজ্ঞতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। লিওনার্দ ব্ুমফীন্ড (150108:0 
[310029510) দেখাইয়াছেন, বিড়াল ও কুকুরের বৈরিতা অহি-নকুলের 
বৈরিতার মতই সহজাত বলিয়া স্থপরিচিত। কিন্তু কুকুর ও বিড়াল শিশুকে 
একত্র পালন করিলে তাহারা বেশ বন্ধুভাবেই আচরণ করে। স্থতরাং কোনও 
আচরণই সহজাতও নহে, নিধ্বিকল্পও নহে। ওয়াটসন ( ড786807) 
দেখাইয়াছেন, “ভয়” বলিয়! তথাকথিত প্রবৃত্তিটি আদৌ প্রবৃত্তি নহে। ইহা 
অভিজ্ঞতা দ্বারা ত্য্ট হয় । 

শুধু তাহাই নহে । প্রবৃত্তির (10816 ) যাহা! একটি প্রধান বৈশিষ্ট, 
অর্থাৎ গোষ্ঠীর সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে সমভাবে ক্রিয়াশীলত্ব, তাহাঁও সর্বত্র লক্ষিত 
হয় না। দেখা যায় যে, তথাকথিত প্রবৃত্তিমূলক কাঁজগুলি 'প্রায়ই পরিবেশ- 
সাপেক্ষ । এই যুক্তির সমর্থন প্রসঙ্গে তাহারা নৃতত্ববিদ্যার (40601০70198) 
বহু ৃষ্টান্তের সাহাঁষ্য গ্রহণ করিয়াছেন | রিভার (0. 1. 11521) দেখাইয়াছেন 
ষে, মারে নামক দ্বীপে অপত্যবৃত্তির প্রেরণায় আত্মজ সন্তান-পালন রীতি নহে । 
সেখানে পরের পুত্রকে পোঁ্পুত্র হিসাবে পালন করাই বীতি। সেখানে অধিক 
সংখ্যক পুত্র বা কন্তা হইলে তাহাদিগকে হত্যা করা হয়। মীড, (81589) 
লক্ষ্য করিয়াছেন যে, ॥187199৪ সমাজে পিতাই করে লালন-পালন, মাত৷ 
নহে। কোন কোনও এক্ষিমোদের মধ্যে যুযুৎস! প্রবৃত্তি নাই, সেখানে কলহের 
নিষ্পত্তি হয় একটা! সঙ্গীত প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিয়া। যে সঞ্চয়ী প্রবৃত্তি 
এতটা সার্বজনীন বলিয়া মনে হয় তাহা প্ররুত প্রস্তাবে সার্বজনীন 
নহে। কোন কোনও সমাজে পাহাড়, ঝর্ণা প্রভৃতি জিনিষগুলি পর্য্যন্ত 
ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হয়, আবার কোন কোনও সমাজে অলঙ্কার- 
পত্র, অস্্শস্্ প্রভৃতি সামান্য দুই একটি জিনিষ ব্যতীত বাকী সব জিনিষকেই 
আলোবাতাসের মত সর্বসাধারণের জিনিষ বলিয় ধরা হয়। আমাদের সমাজে 
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ছোট ছোট বালকেরা অঙ্ক কষিতে ভালবাসে না। কিন্তু দেখা গিয়াছে, 
চকলেট খণ্ডের লৌভ দেখা ইলে ছাত্রদের কর্মশশক্তি শতকরা ৫২% ভাগ বৃদ্ধি 
পায়। ইহার উপর আবার সফলতার জন্য প্রশংসা ও উত্সাহ দেওয়ার ফলে 
এই কর্ধ্বনৈপুণ্য প্রীয় ৬২% ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 

শাস্তি বা পুরস্কার ইতরপ্রাণীদের নোদনীকেও প্রভাবান্বিত করে । গোলক- 
ধাধা হইতে বাহির হইতে শিক্ষা দিতে হইলে ইছুর প্রভৃতি প্রাণীকে খাচ্চের 
প্রলোভন দিতে হয়। সার্কাসের কুকুর, বানর প্রভৃতিকেও খেলা শিখাইবার 
সময় খাছ্ের্‌ প্রলোভন দেখাইতে হয়। 

শুধু কি পুরস্কারের লোভেই কর্মের প্রেরণা বৃদ্ধি পায়? শান্তির ভয় 
দেখাইয়া অথবা! সত্যিকারের শাস্তি দিয়া কি কর্মপ্রেরণার বৃদ্ধি সাধন কর! 
যায় না? যায়। 

গোলক ধাঁধা ধরণের পরীক্ষায় ইয়াকিলপ ( 98798 ) এবং ডডেন 
(1)০9৭10) দেখাইয়াছেন, সহজলাধ্য কাজের ব্যাপারে খানিকটা মাত্র! পধ্যন্ত 
শান্তির তীব্রতা অনুসারে কাজের নৈপুণ্য বুদ্ধি পায়, কিন্ত কঠিন ও জটিল 
কাঁজগুলির ক্ষেত্রে এ নৈপুণ্য শুধু মু শীসনেই বুদ্ধি পাইয়া থাকে । কঠোর 
শাসনে মনোজগতের মধ্যে একটা বিকলত৷ আসে এবং তাহার ফলে কর্মনৈপুণা 
পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়ে । 

সাধনার সফলতা! কিন্ডাবে অগ্রসর হইতেছে সেই সম্বন্ধে সচেতন থাঁকিলে 
অনেক সময় কন্মের প্রেরণ! বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । 

প্রশস্তি ও তিরস্কার কিভাবে আমাদের কাজকে প্রভাবান্বিত করে তাহা 
লইয়া হাঁলক (13112819960 77571090%) গবেষণা করিয়াছিলেন । তিনি 
ছাত্রদিগকে চারিটি ভাগ করিয়াছিলেন। প্রথম দলের ছাত্রদিগকে 
প্রতিদিন ভাল কাজের জন্য সুখ্যাতি করা হইত। দ্বিতীয় দলের 
ছাত্রদ্রিগকে প্রতি দিনের মন্দ কাধ্যের জন্য তিরস্কার করা হইত । তৃতীয় দলকে 
স্ততি নিন্দা কিছুই করা হইত না, তবে প্রথম দল ছুটীর সাধনা ও সিদ্ধির 
ফলাফলের সংবাদগুলি তাদের জানান হইত। আর চতুর্থ দলটিকে সম্পূর্ণ 
অবহেলার মধ্যে রাঁখা হইত। তাহাদের নিজেদের কাজের সফলতা বা 


নোদনা- ও প্রেষণা ৯৭ 


ব্যর্থতার জন্য স্ততি নিন্দাও করা হইত না এবং প্রথম দল ছুইটির সাধনার 
ফলাফলের কথাও তাহ [দের জানান হইত না। 

এই ব্যবস্থার প্রথমেই দেখা গেল, প্রথম দলটি শতকরা ৩৫ ভাগ উন্নতি 
করিল, দ্বিতীয় দলটি ৪০ ভাগ উন্নতি করিল এবং তৃতীয় দলটি ইহাদের অর্দেক 
মাত্র উন্নতি করিল। 

ইহার কিছুদিন পরে দেখ| গেল, যে দলটিকে তিরক্কার করা হইত তাহাদের 
উন্নতির হারও কিছু হ্বাস পাইল। তৃতীয় দলটির উন্নতির হারও কিছুট। 
হাস পাইয়াছিল। কিন্তু যে দলটি সফলতার জন্য প্রশংসিত হইত তাহাদের 
উন্নতি ধীরে-ধীরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়। শতকর| ৭৯-তে গিয়া পৌছাইল। 
অবহেলিত চতুর্থ দলটি প্রথম হইতেই কিছুই উন্নতি দেখাইতে পারে 
নাই এবং ইহাদের কন্মশক্তির একট! বশী রকম অবনতি দৃষ্ট হয় নাই। 

এই সমস্ত পরীক্ষা হইতে ডাঃ হাল ক (7 511091) সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, 
দু'চাঁরদিন কাজ করিলেই যে সমস্ত সাধনায় দিদ্ধি আঘযত্ত হয় তাহাতে শাস্তি 
ব! পুবস্কীর, স্ততি বা তিরস্কার প্রীয় একই ভাবে কাজ করে। কিন্ত অল্প দিনের 
সাধনা যে সব কাধ্যের লিদ্ধি অনধিগম্য, অর্থা২ যে সবকাধ্যের সিদ্ধির 
জন্য দীর্ধমিষাঁদী কনম্ম-স্থচীর প্রয়োজন, তাহাতে তিরক্কার বা শান্তির চেয়ে 
উৎসাহ ও প্রশংসাই অধিকতর ফলপ্রস্থ | 

তবে এই স্ততি বা প্রশংসার আঁতিশয্য এই কম্মশক্তিকে হাস করিযা দেয়। 
প্রশংসার আতিশয্য অনেক সময়েই ছেলেদের মহামানী ছুধ্যোধন করিয়া তুলে । 
ফলে আল্মাদরের অন্ভৃতিতে তাহারা সাধনার কঠিন মার্গ পরিত্যাগ করিয়া 
পূর্ব সঞ্চিত সাধনার উপর সুদ খাটান মহাজনের মত নিশ্চিন্ত হইয়া 
আরাম করিতে চায় । এই জন্যই অনেক সময় দেখ! যায়, উত্তম চবিত্রগুণের 
(73986 0097089%) পুরস্কার পাইবার পর ছেলেদের আচরণ যেন অবিনীত 
হইয়া উঠে এবং ডবল প্রমোশন বা স্থুলভে প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করিযা 
ছাত্রদের কৃতিত্বের মান নামিয় যায়| 

এই সমস্ত পরীক্ষা ও তাহাদের সিদ্ধান্তগুলি খুব চমৎকার এবং তথ্যসমুদ্ধ 
হইলেও, এই সব সিদ্ধান্ত লইয়া! বাবহারিক জীবনে কিছু কিছু ভূল করিবার 


নোদনা ও গ্রেষণ। ৯৫ 


যৌনকামনা, অপত্য-প্রবৃত্তি প্রভৃতিকে অগ্রাহ্থ করিয়াও মানুষ (অন্ততঃ 
প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ ) তাহার জাতি, ধন্ম, আদর্শ প্রভৃতির জন্য একট] উদ্দেশ্টমূলক 
ভাবে কাজ করিয়া যায়। ক্ষধা-ত ঘগ ভুলিয়া বৈজ্ঞানিক তাহার বিজ্ঞান-সাধন 
করিয়া যান। যৌনকামনাকে অন্বীকার করিয়! ব্রঙ্গচারী সন্ন্যাসী তাহার 
সাধন-ভজন চালাইয়া থাকেন, অপত্য প্রবৃত্তিকে অস্বীকার করিয়। ধাত্রীপান্নার 
মত কত মহীয়সী মাতা! প্রভুর কল্যাণের জন্য আত্মজ পুত্রের বলির ব্যবস্থা 
করেন, বাজভূৃত্য বীরব্র, দাতাকর্ণ প্রভৃতি আদর্শের জন্য স্বহস্তে পুত্রবধ 
করিয়াছেন । ইহাদের এই সমস্ত আচরণকে নিছক সহজাত প্রবৃত্তি 
(1179610), উদ্দীপক-প্রতিক্রিয় (9100 0]09 591001759) বা নোদনা (৭11) 
প্রভৃতি দিয়! ব্যাখ্যা করা যায় না। সেইজন্য মানুষের আচরণের প্রেরণার 
জন্য একট! ব্যাপকতর সংজ্ঞার প্রয়োজন। যে সমস্ত শক্তি মানুষকে তাহার 
এই সমস্ত বৈচিত্র্যময় আচরণে প্রযুক্ত করে, বৈজ্ঞানিকেরা তাহার পারিভাষিক 
নাম দিয়াছেন “প্রেষণা? | 

বিভিন্ন পণ্ডিত এই প্রেষণার স্বরূপ ও প্রসার লইয়৷ বিভিন্নরূপ কথা 
ব্লিয়াছেন। তবে এই সমস্ত প্রেষণার মধ্যে কাহার শক্তি কতটা অথবা 
তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কই বা কিরূপ, কোন্‌ প্রেষণা অন্য একটি 
প্রেণার সহযোগিতা বা বিরোধিতা করে, তাহা লইয়! গবেষণ। ও সিদ্ধান্ত 
করা সহজ নহে । 


প্রয়োজক (10061061৮6) £ 

তবে এই সমস্ত প্রেষণার শক্তি অথবা পারস্পরিক সম্পর্ক লইয়া! সঠিক তথ্য 
সংগ্রহ করা সম্ভব না হইলেও, কতকগুলি জিনিষের প্রভাবে ইহাদের শক্তির 
তারতম্য ঘটান যাইতে পারে। শাস্তি, পুরস্কার, স্ততি, নিন্দা প্রভৃতি দ্বারা 
প্রেষণাকে প্রভাবান্বিত করা যাইতে পারে। যে জিনিষগুলি এইভাবে 
প্রেষণাকে প্রভাবান্বিত করে তাহাদিগকে প্রয়োজক (10927061%) বলা হয়। 

এই প্রয়ৌোজকগুলি কিভাবে আমাদের প্রেষণাকে প্রভাবান্বিত বা নিয়ন্ত্রিত 
করে তাহা লইয়া! পরীক্ষা! কর হইয়াছে । 


নোৌদনা ও প্রেষণ। ৯৯ 


জন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, যে শিশুকে একদিন অঙ্ক কষাইবাঁর জন্য ছুইটি 
চকলেট খণ্ডের লোভ দ্রেখাইতে হইয়াছে, বাহাঢরির খোরাক হিসাবে 
প্রতিনিয়ত উৎসাহ দিতে হইয়াছে, উত্তরকালে সেই বালকটাই হয়ত দিনের 
পর দিন আনন্দভোগের আমন্ত্রণকে অস্বীকার করিয়া নিজ্জন গবেষণাগারে 
জটিল গণিত-বিজ্ঞানের সাধনায় দিন কাটাইতেছে। আপাতঃ দৃষ্টিতে তাভাঁর 
সাধন] হয়ত ব্যর্থ সাধন|, তাহার সিদ্ধি হয়ত ছুরধিগম্য, কিন্ত তাভাতেও সে 
পশ্চা্পদ হয় না। তখন আদর্শ ই তাভার প্রয়েজক (17017097616) এবং 
চরিত্রই * তীহার প্রেরণ|। 


* “চরিত্রের পথে" নামক পরিচ্ছেদ ডরষ্টুব্য ॥ 


বংশগতি ও উত্তরাধিকার 
(115590110%) 
কৰি বলিয়াছেন__ 
“এই প্রভাতের প্রস্থনের কলি 
হ'তে পারি আমি হায় 
এই কি আমার শেষ পরিচয়? 
কেমনে যানিব তায়? 
কত অতীতের বরধাঁ-বাঁদল, 
কত মলয়ের পরশ কোমল, 
রাঙায়েছে মোর পরাণের দল 
কতবার তুলিকায় 
বীজ হ'তে ফুলে, ফুল হ'তে নীজে 
কত না ঘুরেছি হায়!” 
কথাটা শুধু কবির উচ্জ্রীসমাত্রই নহে; প্রত্যেক মান্ষেধ জীবনের 
ইতিহাসের মধ্যেই এই জাতীয় একটা জটিল আবর্তন ও বিবর্তনের রহস্ত 
রহিয়াছে। অসংখ্য পূর্বপুরুষগণের কর্শসংস্কার এবং বহুবিস্থৃত অতীতের 
পরিবেশের প্রভাব লইয়াই আমাদের প্রত্যেকের আমিত্বট্‌কু গড়িয়া 
উঠিয়াছে। 
এখন প্রশ্ন হইতে পারে, আমার বর্তমীনের আমিস্বটুক্ুকে গঠন করিবার 
জন্য আমার পরিবেশই বা কতটা দায়ী এবং পূর্ববপুরুষাঁগত উত্তণাধিকারই 
বা কতটা দায়ী? | 
এ প্রশ্নের আলোচনার পূর্ববে বংশগত উত্তরাধিকার (1)979016 ) বলিতে 
আমরা কি বুঝ, তাহার আলোচনা প্রয়োজনীয় । 
বংশগত উত্তরাধিকার (106:501) কি?£ সাধারণের মতে 
উত্তরাধিকার হইতেছে এমন একটি ছুজ্ঞেয় শক্তি, যাহাঁর দ্বারা মাতা-পিতার 


 বিশ্ববিভালয়ের পরিভাষায় 79:901/5কে বংশগতি বল! হইয়াছে । 


৯৮ শিক্ষায় মনস্তত্ব 


সম্ভাবনাও আছে। এই পরীক্ষাগুলির অধিকাংশই হইয়াছে ইছুর, গিনিপিগ,, 
খরগোস, কুকুর প্রভৃতি প্রাণীদের লইয়া এবং কিছু কিছু হইয়াছে ছোট ছোট 
বালকবালিকাদের লইয়া । কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, প্রাণী মনোবিষ্যা 
(81011008,] [08501101098 ) ও শিশু মনোৌবিদ্া (01110 7095০110102) এবং 
বয়স্ক মনোবিচ্যা (81 7095০101085 ) এক জিনিষ নহে । কাজেই ইচছুর, 
গিনিপিগ, প্রভৃতির পক্ষে যাঁহা কম্ম-প্রেরণা, মানুষের পক্ষে তাহ। সর্বতোভাবে 
সত্য নহে। মানুষ বাল্য-শৈশব ছাড়িয়৷ যতই সাবালক হইতে থাকে, তাহার 
আচরণ ততই প্রাণীদের হইতে বিভিন্ন হইতে থাকে । তখন ক্রমশঃই তাহার 
মধ্যে এমন একটা অবস্থা আসে যখন সে শাস্তি-পুরস্কার, স্ততি-নিন্দা এমনকি 
সিদ্ধি-অসিদ্ধির অপেক্ষা না বাখিয়াই সাধনীর পথে চলিতে পারে । গীতা 
এই কর্মকৌশল বা! কন্মযোগের তত্বটি ব্যাখ্যাত হইয়াছে । এই কর্মযোগের 
যাহারা সাধক, সেই কম্মযোগীরা লাঁভ-অলীভকে সমান করিয়া, জয়ে-অজয়ে 
অবিচলিত থাকিয়া, স্ততি-নিন্দীকে সমান চক্ষে দেখিয়া! কন্মের পথে চলেন। 
কাজকে তীহার! 10%986990% বলিয়! মনে করেন না, বা সামান্য ব্যর্থতা ও 
পরাজয়ে অভিভূত হৃন না। ইহারা সিদ্ধি চিরায়িত হইলে বিচলিত হইয়। 
কম্ম-পরিত্যাগ করেন না, কম্মের কঠৌরতা দেখিয়ীও কর্তব্যত্রষ্ট ভন ন|। 

এই কম্মযোগ কিভাবে সম্ভব % মনন্তত্বের পরিভাষায় যানাকে রস 
(9০106179706) বলে সেই রন হইতে অধিরাঁজ রস (108966 32161000101), 
অধিরাজ রস হইতে আমিত্ববোধ, নীতিবোধ, চরিত্রের বিকাশ, স্বাধীন 
ইচ্ছাশক্তির বিকাশ প্রভৃতি বিভিন্ন স্তর বহিয়া মনের মধ্যে বৈরাগ্াযুক্ত 
নিষ্কাম কর্মের অবস্থা মানুষের পক্ষে আস] সম্ভব। মেই সময়ে কম্মকে শুধু 
অবশ্ঠ প্রতিপাল্য কর্তব্য (০%0100198%] 11001)97161৮) বলিয়। মনে করিয়াই 
লৌকে তাহ। করিয়া যাইতে পারে । সেই অবস্থাষ নাম-যশের “টাপ,+-এর 
প্রয়োজন হয় না, প্রতিযোগিতার উত্তেজন।র প্রয়োজন হয় না, উৎসাহের মদের 
নেশার প্রয়োজন হয় না। এই অবস্থায় কশ্মষোগী পথের কাটাকে “রক্তমাখা 
চরণতলে” একলা দলিয়া সাধনার পথে অগ্রসর হয়। তাহার ডাক শুনিয়া 
কেহ না আসিলেও সে একলাই সাধনার ছূর্গম পথের অভিযাত্রী হয়। এই 


১০২ শিক্ষায় মনস্তত্ব 


ক্রমাগত ভাল লোক এবং মন্দ বংশে ক্রমাগত মন্দ লোকই জন্মগ্রহণ করিবে। 
গ্যাল্টন্‌, ডাগ ডেল্‌ (92102, 7)8819 ) প্রভৃতি পণ্তিতগণ পরিসংখ্যান 
(8686186108)-এর দ্বারা ইহার প্রমাণও দিয়াছেন । তাহারা ভাল ও মন্দ 
লোকের বংশধারাঁর ইতিহাস পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ভাল বংশে 
ভাঁল এবং মন্দ বংশে মন্দ লোক জন্মগ্রহণ করিবেই । উদাহরণস্বরূপ আমরা 
বৈজ্ঞানিক ভারউইন (18710 ) এবং বিখ্যাত অপরাধী জুকের (9) 
বংশধারার ইতিহাস আলোচনা করিতে পারি । ডারউইনের বংশে ঠিক তাহার 
মত না হইলেও, বহু কুশাগ্রধী মহাপুরুষের জন্ম হইয়াছে এবং জুকের বংশে 
অধিকাংশ লোকের মধ্যেই নানাজাতীয় অপরাধের কলঙ্কের ইতিহাস 
পাওয়া যায়। 

গডার্ড (ন্‌. 7. 0%00879)-এর ক্যালিকাক (10811190) বংখ সম্বন্ধে 
গবেষণাটি আরও চমকপ্রদ। ক্যালিকাঁকের দুইটি স্ত্রী ছিল; একজন ছিল 
নির্বেবোধ ও মূর্খ বশজাত এবং আর একজন ছিল সুশিক্ষিত অভিজাত 
ংশজাত। এই প্রথম! জ্ীর গর্ভজাত ৪৮০ জন লোকের চরিত্র আলোচন। 
করিয়া দ্রেখা গিয়াছে যে, তাহাদের মধ্যে একটি 'প্রাণীও দেশের গৌবরবস্বৰপ 
হইতে পারে নাই; অপর পক্ষে দ্বিতীয়। পত্রীর গর্ভজাত বংশধারার ৪৯৬ জন 
লোকের মধ্যে ব্হু স্বশিক্ষিত স্ত্রপ্রতিষ্ঠিত নেতৃস্থানীয় লোকের আবিভাব 
সম্ভব হইয়াছিল । 

এই সমস্ত ঘটনা আমাদের মন নৈরাশ্য পূর্ণ করিয়া দেয়। মনে হয়, 
তাহা হইলে কি মন্দ বংশে ভাল লোক জন্মগ্রহণ করিবে ন।? গ্যাল্টন 
বলেন, “না, কি করিয়া তাহা হইবে? আমড়া গাছে কি ন্তাংড়। আম ফলিতে 
পারে? পরিবেশ ও অন্তশীলন কতট্রকু কাধ্য করিতে পারে» বীধ্যগত 
ধারার বিশিষ্টত৷ প্রায় অপরিবর্তনীয়। এই অপরিবর্তনীয় ধারার জন্যই দেখ। 
যায় যে, একটি বিশিষ্ট বংশের লোকের দীর্ঘ দেহবিশিষ্ট ভয, অন্ত বংশের হয়ত 
কুঞ্চিত কেশ অথবা প্রশান্ত হন অথবা কট! চক্ষু হয়। 

এই উত্তরাধিকার কি পরিমাণে সংক্রামিত হয়? গ্যাল্টন্‌ বলেন__ 
জাতক পিতার নিকট হইতে ২, পিতা পিতীমহের নিকট হইতে 


বংশগতি ও উত্তরাধিকার ১০৩ 


৯, প্রপিতামহের নিকট হইতে ৯_-এইভাবে বিশিষ্টতাগুলি পাইয়া 
থাকে। 

কথাটা কিন্তু সর্বতোভাবে ঠিক নয়। নান। জাতীয় জটিল প্রভান লইয়া 
জাতকের বর্তমান আমিতটুবু গড়িরা উঠিয়াছে। জাতকের মাতাপিতার 
দুইজন এবং তাহাদের মাতাপিতার চারজন, একুনে সাতঙন--এইভাবে 
উদ্ধতন কুড়ি পুরুষ গণনা করিলে আমর! দশ লক্ষের অপিক সংখ্যক 
লোকের সন্ধান পাই। বর্তমান জাতকের মধ্যে এই বিরাট জনসজ্ের্‌ 
প্রত্যেকেরই প্রভাব অক্প-বিস্তরভাবে কাজ করিতেছে । 

এই উত্তরাধিকারিত্বের স্রোত কিভাবে প্রবাহিত হয়, তাহ! নিম্নলিখিত 
হিসাবটি হইতে সহজেই বুঝ। যাইবে । 
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জাতকের পিতা জাতকের মাতা 


এখানে উর্দতন চার পুরুষেব উত্তরীধিকারিত্বের শক্রোতট দেখান 
হইযাঁছে। এইভাবে উদ্ধাতন কুড়ি পুরুষ যাইলে জনসংখ্যা কি বিরাট হইযা 
উঠিবে, তাহা সহজেই অন্ুমেয়। এই বিরাট জনসংখ্যার প্রত্যেকেই 
জাতককে কিছু না কিছু প্রভাবান্বিত করিয়াছে । 


বংশগতি উত্তরাধিকার ১০১ 


দৌষগুণগুলি অন্তানাদির মধ্যে সংক্রমিত হয় । সাধারণের মতে মাতাঁপিতার 
পহিত সন্তানাদির গুণের সমতাহই যেন উন্তবাপ্িকারত্বের কাজ__-গুণের 
বৈষম্যের সহিত যেন ইহার কোনও যোগ নাই । কিন্তু বৈজ্ঞানিক মতে, 
পিতৃপুরুষগণের সহিত সাম্য এবং বৈষম্যগত যাহ। কিছু বিশিষ্টুত। লইয়া জাতক 
জন্মগ্রহণ কবিয়াছে, তাহার সমষ্টিকেই উত্তরাধিকার ব্ল। হয়? সুতবাহ স্তস্থ- 
সবল মাতাঁপিতার স্থস্থ সন্তান হওয়া অথবা গৌরবর্ণ মাতাপিতার গৌববর্ণ 
সন্তান হওয়া যতট] উন্তরাঁধিকারের বিষয়, তেমনি ক্থস্থ লোকেব অন্তস্থ সন্তান 
হওয়া, স্বন্দর লৌকের কাঁল ছেলে হওয়া, সং লোকের অসাধু ছেলে হওয়াটাও 
ততটাই উন্তরাধিকারের বিষয়। এ স্থলে প্রশ্ন উঠিতে পাবে: 

(১) কি নিয়মেই বা পুত্র পিতাব গুণাবলী প্রাপ্ত হয়? 

(২) কি নিয়মেই ব| তাহাব ব্যতিক্রম ঘটে ? 

উত্তরাধ্িকারের নিয়ম £ উত্তরীধিকাব ব্যাপারটি ছুইটি নিয়মের দ্বারা 
প্রভাবান্বিত হয়, যথা (১) সমঙ্গাতীঘ গ্রণাবলী সমজাতীয গুণাবলী স্যষ্টি 
করে, (২) এই সমত্বেব মধ্যেও মাঝে মাঝে বৈষম্য ও নৃতনত্তেরে জন্য একটা 
ব্যগ্রত। দুষ্ট হয়| 

এখন প্রশ্ন আসিতে পারে, এই নিষমগুলি আসিল কোথা হইতে ? 

প্রথম নিয়মটি অর্থাৎ সমজাতীয় গুণাবলী সমজাতীযর গুণাবলী স্যষ্টি করে। 
ইনার হেতু হইতেছে, বেতঃ বা দাতুব অপরিবর্তনীয়তা ও অমবত্ব । €যেইজম্যান 
(ড৬০1570)917) বলিয়াছেন, শুক্রের শুক্রকীট বা বীজপক্কগুলি (9707-1)18,57)1) 
শুধু জাতকের দেহ নিম্মীণ করিয়াই নিঃশেষিত হয় না, জাতকের দেহ 
গঠন করিবার পরও কয়েকটি বীজকোৌধ (3০70) 09115 ) অবিরৃত অবস্থায় 
নরদেহে অবস্থান করিয়া ভবিহাতের বংশধরগণের মধ্যে দেহ হইতে 
দেহীভ্যন্তরে চলিতে থাকে । সুতরাং জাতকের পিত। শুধু তাহার জননকর্তাই 
নহে, তাহাদের বংশের বীধ্যধারার ন্যস্ত-সম্পত্তির রক্ষকও বটে। এই জন্যই 
একটি বিশিষ্ট বংশের বিশিষ্টতাগুলি পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে উত্তরাধিকারস্থত্রে 
গমন করিতে থাকে । পরিবেশ বা অনুশীলন বংশগত বিশিষ্টতার উপর 
তেমনভাবে প্রভীব বিস্তার করিতে পারে না। ফলে ভাল লোকের বংশে 


বংশগতি ও উত্তরাধিকাঁর ১০৫ 
গোল মটর + কুঞ্চিত মটর 


(19020110806) | (7590998159) 
$ 


১ম পুরুষের ফল... ১০০% গোল. 
$ 
২য় পুরুষের ফসল | ছি: এ 
চর ৫০% মিশ্র... ২৫% ক্ষিত 
৩য় ১) 5) ১০০% গোল ১০০% বুঞ্িত 


২৫% গোল ৫০% মিশ্র ২৫% কুঞ্চিত 


এই পরীঙ্গশীর পর মেগ্ডেল (16101) আরও নাঁন। জাতীয় মটর এবং 
ছোট ছোট জন্য লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। এই সমস্ত পরীক্ষা হইতে তিনি 
যে তিনটি স্ত্র পাইয়াছিলেন তীহা এই £ 

(১) একটি গাছ ব| প্রাণীর মধ্যে নানা বৈশিষ্ট্য আছে । এই সমস্ত 
টৈশিষ্ট্য গুলি লইযাঁই সে একটি একক (01016); কিন্তু প্রজনন ও উত্তরাধিকারের 
দিক দিয়া প্রত্যেক পুথক বৈশিষ্ট্যপ্রলিই এক একটি একক । আলোচ্য 
মটরগুলির ক্ষেত্রে তাহাদের গাছে রং, গাছের ঝাড, ফুলের গঠন, 
ফলের কুঞ্চন বা গোলত্ব__এই গুলির মধ্যে গোলত্বই তাহার উত্তরাধিকীরের 
দিক দিযা বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ অন্যান্য বিশেষত্ব নিরপেক্ষভীবেই এই বৈশিষ্টাটিই 
বংশান্টক্রমে স্চারিত হইবে । 

(২) এই বৈশিষ্টা গুলির মধ্যে কতকগুলি ক্ষীণবীধ্য এবং আর কতকগুলি 
শক্তিমত্তর | 

(৩ যখন এই উভয়ের সংমিশ্রণে নৃতন বংশেব সৃষ্টি হয়, তখন প্রথম 
পুকষের সন্ভতির! হয় মাতার নয়তো পিতার শক্তিমন্তর (097)117886) 'গুণগুলি 
পাঁইবে_ উভয়ের মিশ্র গুণগুলি পাইবে ন।। 

এখন এই মেগ্ডেলীয় মতবাদ মানুষের ক্ষেত্রে কতখানি প্রযৌজা হইবে? 
দেখা গিয়াছে মানুষের ক্ষেত্রে চক্ষুতারকার বং, চুলের রং, আঙ্গুলের হৃম্বতা, 
ওষ্টের স্থুলতা, নৈশান্ধতা প্রভৃতি 0০10170%0 প্রকৃতির । 


১০৬ শিক্ষায় মনস্তত 


উত্তরাধিকারের দ্বিতীয় নিয়ম অর্থাৎ 'সমত্বের মধ্যেও মাঝে মাঝে 
বৈষম্য ও নৃতনত্বের জন্য প্রকৃতির যে ব্যগ্রতা” দৃষ্ট হয়, এইবার তাহার 
সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে । আমরা জানি, পুত্রকন্তা বাঁপমার মত 
হইলেও, ঠিক সর্বতোভাবে তাহাদের মত হয় নাকিছু বৈষম্য থাকিয়াই 
যায়। মাতাপিতা হইতে পুত্রের বৈষম্যের ছুইটি কারণ আছে । যথা-_ 

(১) প্ররৃতির খামখেয়ালী ও আকম্মিকতা (118৬7 01 01781106 )। 

(২) বিশিষ্ট শ্রেণীর মধ্যে সাধারণত্বের মধ্যে ফিরিয়া যাইবার প্রচেষ্টা 
(17957 ০017260776০ ৪৮1৪৪ )। 

প্রথম নিয়মটি এইভাবে বুঝান যাইতে পারে । যদি ১০,০০০ লোককে 
উচ্চতা অনুযায়ী দাঁড় করান হয়, তাহা! হইলে দেখা যাইবে হয়ত ছুই তিন জন 
৭ ফুটের অধিক এবং ছুই এক জন ৪ ফুটের কম উচ্চ হইবে; আবার 
হয়ত দশ বার জন ৬ ফুট হইতে ৭ ফটের মধ্যে এবং দশ বাব জন ৪ ফুট 
হইতে ৫ ফুটের মধ্যে হইবে । এই ১০১০০০এর মধ্যে হয়ত দেখা যাইবে 
-_-৮০০০-এর উপর লোক ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি হইতে ৫ ফুট ৮ ইঞ্চির মধ্যে হইবে । 

এই ভাবে দ্রেখা যাইবে, এই বিরাট জনতাঁব মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক 
লোকই অত্যন্ত দীর্ঘ অথবা অত্যন্ত খর্ব । শবীরেব অন্পাত হিসাবে 
এই কথাটি যত সত্য, মানসিক শক্তি বা প্রতিভার প্রথবতার দিক্‌ 
দিয়'ও ইহ! ততখানিই সত্য। হয়ত এক সহস্ের মধ্যে একজন ব| ভ্ুই- 
জন অলৌকিক প্রতিভাশীলী লোক মিলিবে এবং একজন না ছুইজন 
একেবারে নির্বোধ জড়বৃদ্ধিসম্পন্ন হইবে বাকী সকলেই প্রীয় এক 
ধরণের হইবে । 'প্রক্তির মধ্যে অসাধারণত্বের স্থান খুনই অল্প । 

দ্বিতীয় নিয়মটি অনেকট! প্রথম নিয়মেরই মত । প্রর্তি অপাধারণের 
পক্ষপাতী নয। তাই দেখ। যায়, অত্যন্ত দীর্ঘ গঠনের মাতাঁপিতাঁর সন্তানেরা 
সাধারণ লোকের অপেক্ষা দীর্ঘতর হইলেও এবং মাতাপিতা অপেক্ষা 
খর্বার্তি হইলেও, ঠিক বামন হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে পিতার সহিত 
পুত্রের শরীরের অন্রপাঁতের যতটা সামগ্তম্য দৃষ্ট হয়, তাহা অপেক্ষা 
অধিকতর সামগ্রস্য দৃষ্ট হয় ভ্রাতৃগণের মধ্যে । প্ররূতির এই সাধারণত্বের 


১০৪ শিক্ষায় মনস্তত্ব 


/ম্যাক্‌ ব্রাইভ, (119. 732৭০) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বীর্যের ধারাবাহিকতায় 
গ্যালটনের মত ত্বীকার করেন বটে, তবে তিনি এ কথা বলেন না যে, 
একই বীজপন্ক (৫917) 1)189177) দেহ হইতে দেহান্তরে সংক্রামিত হয়। 
তিনি বলেন, একই বীজপক্ক দেহ হইতে দেহান্তরে সংক্রামিত হয় না বটে 
তবে এক জাতীয় জিনিষ সংক্রামিত হইয়৷ থাকে। 


মেনডেলীয় মতবাদ £ 

এই ব্যাপারে মেন্ডেল সাহেবের (01500০1) পরীক্ষাটি (১৮৬৫ খুঃ) 
আরও তথ্যপূর্ণ। তিনি ছুই জাতীয় মটর স্থুটি লইয়া পরীক্ষা আরম্ত করেন। 
এক জাতীয় মটর শুখাইয়! যাইলে কুঞ্চিত হইয়া যায় এবং আর এক জাতীয় 
মটর শুখাইয়া যাইলেও ঠিক গৌলই থাকে । এই ছুই জাতীয় মটরের 
জোড় কলম বাঁধিয়া তিনি দেখিযাছিলেন, প্রথম পুরুষে মটর ফসলগুলি সকলই 
গোলাকৃতি হইল। তাহাদের মধ্যে একটিও কুঞ্চিত মটর হয় নাই। ছুই 
ফসলের মিশ্রণে উৎপন্ন হওয়া সত্বেও, যেহেতু গোল মটর গুলির বিশিষ্টতাগুলিই 
পরবর্তী ফসলে সংক্রমিত হইল, সেইহেতু এইগুলিকে শক্তিমন্তর বীধ্যযুক্ত 
(0070017081৮ ) এবং কুঞ্চিত মটরগুলিকে ক্ষীণবীধ্ধ্য (7:908981%9) ব্ল। 
যাইতে পারে। 

এইবার দ্বিতীয় পুরুষদের ফসলের ( অর্থাৎ কুঞ্চিত এবং গোলাকার 
মটরের মিশ্রণে উৎপন্ন গোলাঁকাঁর মটরের বংশের ) পাল | এই পরীক্ষায় দেখ। 
গেল, শতকরা ২৫টি মটর হইল বিশুদ্ধ কুঞ্চিত এবং বাকী ৭৫টি গোলাকার । 
তবে এইবারে গোলাকার মটরগুলির একটু বিশেষত্ব আপিল, ২৫ হইল 
অবিমিশ্র গোল এবং ৫০টি হইল গে।ল, তবে মিশ্র প্রকৃতির । 

তৃতীয় পুরুষে দেখা যাইল, অবিমিশ্র গোল মটর গুলির সন্ভতি গুলি ঠিক 
গোলই হইল, অবিমিশ্র কুঞ্চিত মটরগুলির সন্ভতিও কুঞ্চিত হইল, কিন্ত 
প্রত্যেকটি মিশ্র প্রকৃতির মটর হইতে শতকর! ২৫টি মাত্র কুঞ্চিত এবং বাঁকী 
৭৫টি পূর্ব গোল ( অর্থাৎ ২৫টি বিশুদ্ধ গোল এবং ৫০টি মিশ্র গোলাকৃতি ) 
মটর হইল। ব্যাপারটা এইভাবে চার্টের বারা বুঝান যাইতে পারে । 


১০৮ শিক্ষায় মনস্তত্ব 


ডারউইন-মতবাদ 2 


বিবর্তনবাদী পণ্ডিত ভারউইন (70810 : 1809-1828 ) বলিয়াছেন, 
পরিবর্তনশীল পরিবেশের মধ্যে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য প্রাণিগণের মধ্যে যে 
দ্বন্ব চলিতেছে, সেই ছন্দে যে উপযুক্ততম হইতেছে, প্রকৃতি তাহাকেই যেন 
পছন্দ করিয়া বাছিয়৷ রীখিতেছেন, আর বাঁকী সকলকে জীবনের আসর 
হইতে দূর করিয়া দ্িতেছেন । 

ডারউইনের মতে প্রকৃতি যেন দায়িত্বজ্ঞানহীন জননীর মত স্যষ্টির আনন্দে 
শুধু স্ষ্টিই করিয়া যাইতেছেন, তাহার অসংখ্য হ্যষ্টির মধ্যে খা অন্বেষণের 
প্রয়োজনে, খান্যের প্রীচুধ্য ও অপ্রাচুধ্যের মধ্যে নিজেদের খাপ খাওয়াইবার 
চেষ্টায়, এই সমস্ত স্থষ্ট প্রাণীর মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তন হইতেছে । এই 
পরিবর্তনগ্তলি বংশক্রমে সঞ্চারিত হইয়া ক্রমশঃ বিভিন্ন শ্রেণীর বিবর্তন 
হইতেছে এবং যে শ্রেণীটি বাঁচিবার পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত হইতেছে, সে-ই 
টিকিয়৷ যাইতেছে এবং বাকী সকলের অস্তিত্ব ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত 
হইতেছে । 

যে জগতে আমর। স্ত্রী-পুত্রকন্তা লইয়! গ্রীতির নীড় রচনা করিয়! স্থখে 
পরম নির্ভরশীলতা লইয়! কাঁজ করিতেছি, সেই জগতকে ডারউইন 
(1081) ) যেন একটি গ্লাডিয়েটারের যুদ্ধ-ক্ষেত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। 
তাহার মতে নিক্ষরুণা স্পার্টান মাতার মতই প্ররুতিও যেন অক্ষম পুত্রকে শিশ্মম 
ভাঁবে হত্য। করিয়া শুধু শক্তিমান পুত্রগুলি লইয়াই বাহাছুরী করেন। কাজেই 
জীবন-যুদ্ধে টিকিয়! থাকিবার জন্য তাহার স্থষ্ট সন্তানদের মধ্যে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ 
চলিতেছে, ক্ষমতার প্রতিযোগিতা চলিতেছে, ভাইয়ে-ভাইয়ে হানাহানি ও 
বঞ্চনা! চলিতেছে, বাঁচিবার আকুপাকুতে জঘন্য দ্বন্দ চলিতেছে । 

এই মতবাঁদটি খাঁনিকট। বিজ্ঞানের দিক দিয়া সত্য হইলেও, ইহ! আমাদের 
আদর্শবাদকে আঘাত করে । সেই জন্য বেগগস'য়ের (7367680 ) কজন প্রবণ 
অভিব্যক্তি (07:996159 [01810 )-বাদের ভিতর দিয়! ল্যামার্কের 
(10,970778701) সিদ্ধান্তটিই যেন আবার নৃতন করিয়া ফিরিয়া 
আসিয়াছে 


বংশগতি ও উত্তরাধিকার ১০৯ 


বিবর্তনবাদের অন্ত একটি ব্যাখ্যা হিসাবে অধ্যাপক হিউগো (701, 
[70609 6 ড7155 £ 19009) নামক পণ্ডিত তাহার ব্যতিক্রমবাদ 
( 815%810 69০75 ) উপস্থাপিত করিয়াছেন। তিনি সান্ধ্য প্রিম্রোজ 
(7১10707089) গাছের আচরণ দেখিয়া এই সিদ্ধান্ত করিযাছিলেন । হঠাৎ 
দেখা গেল গাছটি নৃতন ধরণের ফুল প্রসব করিল, তাহার পর পরবর্তী 
ব্শধরেরা ফুলের গঠনের দিক দিয়া গাছটির প্রাচীন গোষ্ঠাগত বৈশিষ্ট্য 
ফিরিয়। না যাইয়া নৃতন বৈশিষ্ট্য গুলিকেই গ্রহণ করিল । এই ভাবে এক দিনের 
হঠীৎ-ঘটা খেয়াল বা ব্যতিক্রমটিই উত্তরকালে নৃতন এক শ্রেণীর (৮১9) 
গাছের হট্টি করিল । 

প্রাণী জগতের মধ্যে এই ভাবে হঠাঁঙ-ঘটা পরিবর্তনটি স্থায়ী হইয়া গিয়া 
নৃতন জাতীয় প্রাণীর স্থষ্টি হওয়া প্রায়ই দেখিতে পাঁওয়া যায়। গ্যালটন 
(98160) এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করিয়া ইহাকে একটি “পলিগনের” 
(1)01600. ) উন্টাই। যাইয়। নৃতন একটি ভূমিতে (0896 ) ভর করিয়া 
খাড়া হইয়া দীড়ানর সঙ্গে তুলন। করিয়াছিলেন । 


শক্তি-গোষ্ঠীর প্রকল্প (দ500০:15] 17100156319) 2 


এই প্রসঙ্গে মরগ্যানের (০0750. ) 429060718] 1)5190$1১918'-এর 
কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। উত্তরাধিকারের প্রথম নিয়ম অর্থাৎ “[10০ 
01705 6০ 1098 11]9”-এর কারণ হিসাবে আমরা ওয়েইজম্যানের 
(ড/91910)8.) বীজপক্কের অমরত্ব ও অব্যাহত ধারার কথ! ইতিপূর্ব্রই 
বলিয়াছি। মেগডেলের মতবাদও পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে । এক হিসাবে 
মেগ্ডেলের তব্‌টি উত্তরাধিকাঁরের প্রথম নিয়মটিই বুঝাইযা দেয় না, ইহা দ্বিতীয় 
নিয়মটিও অর্থাৎ সমজাতীয় জিনিষ হইতে নৃতন নূতন শ্রেণী (96) কি 
ভাবে স্ষ্টি হয়, তাহাও খানিকটা বুঝাইয়! দেয়। প্রজননের ভিতর 
দিয়া, স্থষ্টির বৈচিত্র্য কিভাবে বাড়িয়া যাইতেছে মরগ্যানের 40780607781] 
1151)0%106819, তাহার অন্য একটি ব্যাখ্যা দিয়াছে । 

এখন প্রশ্ন আসিতে পারে এই প্রকল্প (1১51১0961)6818)-টি কি? 


ংশগতি ও উত্তরাধিকার ১০৭ 


দিকে প্রত্যাবর্তনের খেয়ালের জন্যই দেখা যার যে, অত্যন্ত বুদ্ধিমান্‌ 
ব্যক্তির পুত্র হয়ত জড়বৃদ্ধিসম্পন্ন হইতেছে। প্ররুতি যেন বৃদ্ধি প্রভৃতি 
জিনিষগুলিকে গড়ে ঠিক রাখিতে চার। তাহ] না রাখিলে প্ররুতির জাতিগত 
বিভিন্ন ছচগুলি € 651১9 ) নষ্ট হইয। যাইত. দীর্ঘ মাভষের দীর্ঘতর পুত্র, 
সেই দীর্ঘতর পুত্রের আবার দীর্ঘতর পৌত্র, এইভাবে বাড়িয়া ফাইলে তাভাব 
বং্শটি দত্যের বংশে পবিণত হইত: অপব পক্ষে আনান বাঁমনেব নংখটি 
বালখিল্যের বংশে পরিণত হইত । এই জন্যই নোধহঘ গড ঠিক রাখিবান 
জন্য প্ররুতির মধ্যে 'একটা বাস্তত। দুষ্ট হব । 

কিন্ত এই সমেব দিকের প্রত্যাবর্তন-প্রবণভার (17 01 7৪6এ০ 69 
£,৮01806 ) দন্য যি পুত্রকন্া মাতাপিতার প্রণাব্লী লাভ করে না, তাহা 
হইলেও এই নিষমটি প্রাণীদিগের গোষ্ঠাগত সাদৃশ্য (57৩) বজায় রাখিতে 
সাহায্য করে। ূ 

সমজাতীঘ প্রাণীদিগের মপ্য ভইতে অসমঙ্গাতীয প্রাণীর উদ্ভব হইয়| কি 
ভাবে নানা প্রকার প্রাণীব শষ্টি ভইতেছে তাহ! ব্যাখ্য। করিতে হইলে 
বিবর্তনবাদের (9%০0106101) 61)০01৮ ) আতশয় লইতে হয । 

নিপ্ত্রনবাদী পণ্ডিত ল্যামাকি (18771708শে : 17-44-1899 ) বলেন, 
প্রাণীজগতের মধ্যে একট] জীবন-প্রেরণ! (1179৮ ৪76) সব সময়েই কাঁজ 
করিতেছে । এই জীবন-প্রেরণ। জীবনের প্রযোজন বৃঝিম1 এবং পরিবেশেব সহিত 
নিজেকে খাপ খাও্যাইবার জন্য প্রাণীব মধ্যে দেহগত পবিবন্তন আনয়ন করে। 
পবে সেই পরিবর্তনটি তাহার পুত্রকন্তার মধো সঞ্চারিত হয় । আজ যে জন্তটিকে 
আমরা দিরাফ বলিয়। অভিহিত করি, সে হযত অতীত যুগে একপিন খাদ্য 
সন্ধনের জীবন-প্রেরশীয় তাহার গলাটিকে বড় করিবার প্রযৌোজন অনুভব 
করিয়াছিল এবং ক্রমাগত গলা বাড়াইয| বাড়াইযা খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টার 
ফলে হয়ত তাহার গলাটি সত্য সত্যই একট দীর্ঘতর হইয়াছিলল। পরে তাহার 
বশধবের। দীর্ঘতর গলা লইয়া জন্ম গ্রহণ করিল এবং এ একই জীবন-প্রেরণার 
বশে আরও দীর্ঘতর গলা লাভ করিয়াছিল। এইভাবে জীবন-প্রেরণাবশে 
অতীতের জেব্রা! জাতীয় একটি প্রাণী বর্তমীনের জিরাফে পরিণত হইয়াছে । 


ংশগতি ও উত্তরাধিকার ১১১ 


অন্ুনাবেই চলে? অথবা মানুষ তাহার জীবনের সিদ্ধি ও শক্তি 
অজ্জনের সম্ভাবনাটিকেও তাহার ভাবী বংশের জন্য রিদ্ধি ভিসাবে রাখিয়! 
যাইতে পারে ? 

এই সম্বন্ধে আরও একটি প্রশ্ন আছে। টি হইতেছে, পিতৃপুরুষের শক্তি 
বা প্রতিভার দান যদি আমর! নাও পাই, তাহা হইলে এই ইহু জীবনেনু 
চেষ্টায় উন্নতি করিতে পারি কি না? এই দুইটি প্রশ্নকে অন্য ভাষায় বল 
যাইতে পারে (১) অজ্জিত বৈশিষ্ট্য বা শক্তি বংশান্ুক্রমে সঞ্চারিত হয় কি 
না, এবং (২) পরিবেশ বা শিক্ষা বংশগত উত্তরাধিকীর-দৈন্তকে ছাপাইয়া কাজ 
করিতে পারে কি না ? 

এখন প্রথম প্রশ্নটি অর্থাৎ অজ্জিত বৈশিষ্ট্য ( &০001:90. (815 ) উত্তরা 
ধিকার হিসাবে.চলিতে পারে কি ন।, এই বিষয়টি আলোচন। করা যাইতেছে । 
আমরা মোটামুটি জানি, কাহারও যদি ভাত কাটিয়া যাঁয় অথবা পা 
ভার্গিঘ়! যায় তাহ। হইলে তাহার পুত্রও কাট। হাত বা খোঁড়। প| লইযা জন্ম 
গ্রহণ করে না। ওয়েইজম্যানের ( ড০19120%1) ) জননকোনের অমরত্ব ও 
ধারাবাহিকত্ব সম্বন্ধে তন্টি যদি সত্য হয় অর্থা২ পিতার শুক্রেব একটা অংশ 
যদি পুত্রের দেহ তৈয়ারী করিবার পর আবার সেই পুত্রটির ভাবী বংশস্থষ্টির 
ডন্য পুত্রেরই দেহে অবিকৃত ভাবে রক্ষিত থাকে, তাহ। হইলে বয়স্ক জীবনের 
অজ্জিত নৃত্তন কোনও বৈশিষ্ট্য সেই সংরক্ষিত জননকোষকে আর পরিবগ্তিত 
করিতে পারে না। স্ৃতরাং অজ্জিত বৈশিষ্ট্য পুত্রকন্তার মধ্যে সঞ্চারিত হইতেও 
পারে না। এই সত্যটি পরীক্ষা করিবার জন্য ওষেইজম্যান বংশপরম্পরা- 
ক্রমে ইছুরদের লেঙ্গ কাটিরা লাঙ্গুলবিহীন ইছুর সন্ততির হ্থষ্টি হয় কি না, 
পরীক্ষ/ করিয়াছিলেন। যখন তিনি দেখিলেন, কোনও লেজকাটা ইছুরের 
লেজকাটা বাচ্চা হইল না, তখন তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, অজ্ভিত বৈশিষ্ট্য গুলি 
( 89001790. 61165 ) বংশান্ুক্রমে সঞ্চারিত হয় না। 

কিন্তু জীবতন্ববিদ টমসন্‌ (]1)070807) ) এবং গেডজ (05098 ) 
৪য়েইঞজম্যানের এই মতবাঁদে ততটা বিশ্বাস করেন না। ইহার! তাহাদের 
[1$০10101 নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, কোনও উত্তেজনা (361090189 ) 


১১২ শিক্ষায় মনস্তত্ব 


বার বার ঘটিতে থাকিলে প্রতিক্রিয়ার ফলটি ন্নাযুপথ তথা জৈবনিক সেতু 
(72:০6০01882010 107108£98 ) পর্য্যস্ত সংপৃক্ত ( ৪%69:%6৪ ) করিয়া থাকে । 
তাহা হইলে অন্ততঃ কোনও কোনও ক্ষেত্রে যে ইহার ফলটি দেহীর দেহস্থ 
জননকোঁষকে পধ্যন্ত পরিবন্তিত করিতে পারে, ইহা ভাবিতে বাঁধা কোথায় ? 

ইহা ছাঁড়া ওয়েইজম্যানের পরীক্ষারটি অন্যদিক দিয়াও সিদ্ধ নহে। 
লামার্ক বলিয়াছিলেন, অজ্জিত বৈশিষ্ট্য জীবন-প্রেরণীবশেই বংশান্ুক্রমে 
সঞ্চারিত হয়। এই মতবাদকে খণ্ডিত করিবার জন্যই অর্থাৎ অজ্জিত 
বৈশিষ্ট্য সঞ্চারিত হয় না, ইহা! প্রমাণ করিবার জন্যই ওয়েইজম্যান 
দেখাইয়াছিলেন যে, লেজ-কাঁটা ইদুরের লেজ-কাঁটা সন্তান হয় না। কিন্তু এক 
হিসাবে ওয়েইজম্যানের মতবাদটি লামার্কের বিপরীত সিদ্ধান্তটিই অর্থাৎ 
জীবন-প্রেরণাবাদকেই প্রমাণ করে। বার্ণাড শ' বলিয়াছেন, ইচছুবরা যে 
তাহাদের লেজ হারায় নাই তাহার কারণ তাহারা হারাইতে ইচ্ছা করে 
নাই । তিনি বলিয়াছেন, “4 168] 00109219610] ০0 6%০106107 ৮০010 
11958 68/08176 ৬$51817)8) 1186 10201099108] [07010191709 £৮:0 770 6০0 
79 9091599 105 89801693 07) 200109.?? 

অজ্জিত বৈশিষ্ট্য বংশান্থক্রমে স্চারিত হইতে পারে কিনা- ইহা লইয়া 
ওয়েইজম্যানের ( ড/9182087) ) পরীক্ষাই শেষ কথা নয় । 

গ্রিফিথ (86) এবং ম্যাক্ডুগাঁল এই বিষয় লইয়া বহু পরীক্ষা 
করিয়াছেন। গ্রিফিথ সাহেব দ্রেখাইয়াছেন, কতকগুলি ইদ্ুরকে বাঁম দিক 
হইতে ডান দিকে এবং ভান দিক হইতে বামদিকে দীর্ঘকাল ধরিয়া 
ঘুরাইবার পর, তাহাদের মাথার দিকে একটি বিশিষ্ট বক্রতার স্থষ্টি হইয়। 
থাকে। পরে এ ইছুরগুলির সন্ততির মধ্যেও এ বিশেষত্বগুলি সঞ্চারিত 
হইতে দেখা যায় । অজ্জিত বিশেষত্বগুলি যেপুত্র-কন্যার মধ্যে সঞ্চারিত হয়, 
এই ঘটনাটি তাহাই প্রমাণ করিতেছে । তবে এই পরীক্ষাটির বৈজ্ঞানিকতা 
অনেকে স্বীকার করেন না। কারণ, যে ইছুরগুলি লইয়া পরীক্ষা হইয়াছিল, 
তাহাদের মস্তিষ্কের মধ্যে এ বিকুতিগুলি পূর্ব হইতেই ছিল কিনা; তাহা 
দেখিয়া লওয়া হয় নাই। 


টি শিক্ষায় মনস্তত্ব 


মেগ্ডেলীয় (01970056110) তত্ব হইতে আমরা দেখিয়াছি, বীজের মধ্যস্থ 
£8105/99 বা জননকোধষই হইতেছে উত্তরাধিকারগত বৈচিত্র্যের কারণ। 
এই জননকোধষগুলির মধ্যে ক্রমৌসম (017:070709802218) নামে এক প্রকার 
স্ত্রাকার পদীর্থ থাকে । প্রত্যেক প্রাণী ও উদ্ভিদের বীধ্যকোষের মধ্যে 
কতকগুলি বিশিষ্ট সংখ্যক ক্রমোসম থাকে । মাহযের ব্রমোসমের সংখ্য। 
হইতেছে ৪৮; গোরু, পিয়াজ, গম ও গিনিপিগের ১৬; বানরের ৫৬, 
ইছুরের ৪০, আলুর ৩৭, তুলা গাছের ৫৬ ইত্যাদি ।. 

মেগ্ডেলের পূর্ববর্তী পণ্ডিতদের বিশ্বাস ছিল স্ত্রী পুরুষের ক্রমোসমের 
মিশ্রণ ও গ্রন্থন-বৈচিত্র্যের জন্যই জাতকের দেহ ও চরিত্রগত বৈচিত্র্য 
স্থষ্ট হয়৷ 

মরগ্যান দেখাইয়াছেন, জাতকের চরিত্র বা দেহগত বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্টোর 
জন্য ক্রমৌসমই শেষ কথা নয়, তাহার মধ্যে আরও অনেক সক্ষম তত্র আছে। 
ক্রমৌোসমের মধ্যে আবার 06128 বা 1%0$07৪ নামক আরও সক্ষম পদার্থ 
আছে। প্রত্যেক ক্রমৌসমের মধো যতগুলি £67765 ব| 1080%0975 আছে, 
তাহা এখনও ঠিক জানা যায় নাই, তবে এইট্রকু জান। গিয়াছে যে, মান্তষের 
ক্ষেত্রে পিতার বীধ্যকোষ (9[)977)) ও মাতার ডিম্বকোৌষের (০৮) মিশ্রণে যে 
নৃতন কোষটির উদ্ভব হয়, তাহার শক্তির (৮০০০) সংখ্যা, মিশ্রণ-বিশ্যাস 
ও গ্রন্থনের দিক দিয়া দশ লক্ষেরও অধিক প্রকারের বিচিত্রতার শষ্টি হইতে 
পারে এবং এই বিচিত্রত| হইতেই 'প্রজননগত হষ্টিবৈচিত্র্য ঘটিতে থাকে । 

মরগ্যান প্রজননের বৈচিত্র্যের কারণ হিসাবে ৫০০৪ বা 180601কে 
আদি কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন বলিয়। তাহার তত্তটিকে শক্তি গোর 
প্রকল্প গে ৪&০6০৮1%] 115100961.5919) বল। হয়। 


অজ্জিত বৈশিষ্ট্য ও উত্তরাধিকার £ 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, প্রজনন সম্বন্ধে ছুইটি নিয়মের কারণ না হয় 
বুঝিলাম 7; কিন্ধু এই প্রজননের ব্যাপারটিকে মানুষ কতখানি প্রভাবান্বিত 
করিতে পারে? প্রজননগত উত্তরাধিকার কি নিছক প্ররুতির খেয়াল 


১১৪ শিক্ষায় মনম্তত্ব 


(79:91 ) প্রভাব বড়, না শিক্ষা ও পরিবেশের (910517077209106 ) 
প্রভাব বড়? 

গ্যালটন বলেন, শিক্ষা ও পরিবেশ শুধু জন্মগত সম্ভাবনাটিকেই ফুটাইয়া 
তুলিতে পারে, তাহার অধিক কিছু করিতে পারে ন!। 

স্তাথ্ডিফোর্ড প্রভৃতি বলেন, মানুষ দুইটি প্রভাবের দ্বার মন্ুম্তত্ব লাভ 
করে। একটি হইতেছে বংশগতি (17991 ) এবং আর একটি হইতেছে 
পরিবেশ (920517:02017)616 )। ইহাদের মধ্যে বংশগতি তাহার সম্ভাবনার 
সীমাকে নির্দিষ্ট করিয়! দেয়, বংশগতি বুঝাইয়! দেয় তুমি যত চেষ্টাই কর না 
কেন, একটি ছেলেকে ২০ ফিট লম্বা করিতে পারিবে না, ছুশম্মেধ বালককে 
পণ্তিত করিতে পারিবে না, বোবাকে গায়ক করিয়! তুলিতে পারিবে না, 
ইত্যার্দি। 

পরিবেশ জাতকের শিক্ষা, সাধনা, অভ্যাস, স্থুযোগ, স্থবিধা প্রভৃতি যে 
সমস্ত ঘটনা বা শক্তিগুলি তাহার জন্মের পর হইতে কায্য করে, 
তাহাদেয় সম্মিলিত প্রভাবকেই বুঝার । এই পরিবেশ মান্থষের বশগতি হইতে 
প্রাপ্ত সম্ভীবনীকে ফুটাইয়! তুলে । পরিবেশ প্রতিকূল হইলে সেই সম্ভাবনাগুলি 
ফুটিয়া উঠে না। মাথায় আঘাত পাইলে পুথিবীর শ্রেষ্ঠ গ্রতিভাশালী ব্যক্তিও 
জড়বুদ্ধি হইয়া উঠিবে, শারীরিক আঘাত প্রভৃতিতে হয়ত কাহারও পা ছো 
হইয়া যাইবে । 

লক্‌ (70979 ) বলিয়।ছেন, মান্টষের যাহ। কিছু বিদ্যাবুদ্দি, তাহ। আসে 
অনুভূতির দ্বার বহিয়৷। স্থতরাঁং জন্মের সময় হইতে ভুইটি শিশুকে যদি 
আমর একই প্রকাঁর অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়! মানুষ করি, তাহ! 
হইলে দুইটি শিশুরই শিক্ষা-দীক্ষা একই রকম হইবে। 

ফরাসী পণ্ডিত হাল্ভিটিধুস (1181%1608 ) মোটামুটি লক্‌-এর পথ অন্থু- 
সরণ করিয়া বলিয়াছেন, মানুষের চরিত্রগত, রুচিগত, শক্তি ও সামর্থাগত 
াহ! কিছু বৈচিত্র্য অ.ছে, তাহ] হয় শিক্ষা ও পরিবেশের জন্য । 

অবশ্য এক দিক দিয়! তিনি লক্‌-এর মতের অন্ুবর্তন করেন না। তিনি 
বলেন, অন্ভতিই ঘি শিক্ষার একমাত্র কারণ হয়, তাহা হইলে জন্ম হইতে যে 


ংশগতি ও উত্তরাধিকার ১১৫ 


বালক শ্রেষ্ঠতর অনুভূতির যন্্ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহারই শিক্ষার 
ব্যাপারে অধিকতর উন্নতি হইবে। তাহা হইলে লক্‌-এর মতবাদ দিয়াই 
আবার বংশগতির পক্ষেও ওকালতি করা যাইতে পারে । সেইনন্য হাল্ভিটিয়ুস 
বলিয়াছেন, শুধু অনুভূতির য্থই আমাদের শিক্ষা দান করে না। আমাদের 
আগ্রহ বা উৎসাহের দ্বার আমরা অনুভূতির গ্রিনিষগুলিকে যে ভাবে গ্রহণ 
করিব তাহারই উপর অন্তভূতির প্রভাব নির্ভর করে। এই আগ্রহ প্রভৃতি 
সর্দাধারণের সম্প্ভি, স্তর সর্বসাপারণেরই শিক্ষার দ্বার। বড় হইবার 
শ্রযোগ আছে । 

মিল্‌ (. [11]1 ) বলিয়াছেন, 4] ০46৪1০], 0০999 2006 [739702) 
85৪19 6171100) 61916 15 19৮01] 81056101100 726 18 0098 770 
[)০10100.১ 

হাার্ট (. ঢা. [76781 : ১৭৭৬-১৮৪১) বলেন, মানুষের আল্মা হইতেছে 
তাহার অজ্ঞজিত ( শিক্ষালন্ধ ) ভাবপারা ছাড়া আর কিছুই নহে। হেওয়ার্ড 
(1). মা. 11. 1078 1৮1৭ ) বলিয়াছেন, এখন হার্বার্-এর তৰ্টি পুরাপুরি 
ভাঁবে মান! চলে না বটে 'এবং এখন ইহাঁও স্বীকার করিতে হইবে যে, মানুষ 
কতকগুলি ভালমন্দ সংস্কার বা! সংস্কৃতি লইয়াই জন্মগ্রহণ করে, তবে একথা 
অনম্বীকাধ্য যে, এই সমন্ত প্রাকজন্নগত সম্ভাবনার চেয়ে জন্মের পরবর্তী 
অপ্ায়ে শিক্ষা দীক্ষাগুলির গ্রভাবই অধিকতর । ঝ,ক্‌ (8009) বংশের 
ইতিহ।» দেখ।ইর়1 গাঁলটন যে বংশগতির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিযা- 
হিলেন, হেওয়ার্ড তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণের জন্য “1381শ08700 730929০9 প্রভৃতি 
গ্রাতিষ্ঠানেব কথা উল্লেখ করেন । এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি অতি নিম্ন 
শ্রেণীর মানুষের উপাদান লইয়া! শিক্ষার গুণে দেই সমস্ত উপাদান হইতে সভ্য- 
ভব্য মান্তষ তৈয়ারি কবে। 

বংশগতি ও পরিবেশ” লইয়া এই সমস্ত দর্শন ও তত্মমূলক আলোচন। বাদ 
দিয়া ষর্দি আমরা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষামূলক সিদ্ধান্তের সন্ধান করিতে যাই, তবে 
এই ব্যাপার লইয়া যমজ শিশু এবং অনাথ-আশ্রম জাতীয় প্রতিষ্ঠানে প্রতি- 
পালিত শিশুদের যে সমস্ত পরীক্ষা হইয়াছে, সেইগুলি সক্ষ্য করা উচিত। এই 
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ম্যাক্ডুগাল-এর পরীক্ষাগ্তলি আরও স্থচিস্তিত ছিল। ইদ্রগুলিকে 
জলের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়ার পর তাহাদিগকে বিভিন্ন পথ দিয়! পলায়ন 
করিবার সুযোগ দেওয়! হইয়াছিল। কয়েকটি পথ দিয়! যাইতে হইলে 
বৈছ্যাতিক শকৃ লাগিত। ক্রমাগত ভুল করিতে করিতে তাহারা যে পথটিতে 
যাইলে শক্‌ লাগে না, সেই পথটি বাছিয়া লইবার কৌশলটি শিখিল এবং পরে 
ইহ।ও দেখ! গেল যে, তাহাদের এই অঞজ্জিত বুদ্ধিটি সম্তান-সম্ভতির মধ্যেও 
ক্রামিত হইল । 

মর্গ্যান বলেন, ম্যাকডুগাল-এর এ পরীক্ষাও সিদ্ধ নহে। কারণ 
আমরা জানি, অজ্জিত কৌশল-পটুতা কালক্রমে শিথিল হইয়। যার অথব। 
অনভ্যাসে অধিকতর ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ হইয়া! উঠে। তাহা হইলে সেই পটুতা 
যে জন্ম-জন্মস্তরে সংক্রামিত হইল, ইহা চিন্ত! করা বাতুলতী মাত্র । 

অপর পক্ষে আবার ব্রাউন (97:০0 9600870. ) দেখাইয়াছেন, কয়েকটি 
গিনিপিগের মেরুদণ্ডে আঘাত করিয়া তাহাদের মধ্যে যে পক্ষাঘাত আনরন 
করা হইয়াছিল দেই পক্ষাঘাত দোবটি তাহাদের সন্ততির মধ্যেও দুষ্ট 
হইয়াছিল_-অবশ্ঠ এক ক্ষেত্রেই নহে । আচরণবাদী পণ্ডিত প্যাভলভ-এর 
পরীক্ষাও একই জাতীয় সিদ্ধান্তকেই নির্দেশ করে। তিনি কতকগুলি কুকুর 
লইয়! পরীক্ষা! করিম্বীছিলেন ৷ খাবার দেখিলে কুকুরদের মুখে লাল! নির্গত 
হওয়া একটা স্বাভীবিক প্রতিক্রিয়া । প্রত্যেকবীর খাবার দেখাইবার সঙ্গে 
সঙ্গে যদি একটি ঘণ্টা বাঁজান হয তাহ হইলে পরে এ ঘণ্টাধ্বনি শুনিলেই 
কুকুরের মুখে লালা নিত হইবে (খাবার না দেখাইলেও )। এই ঘটনাটিকে 
আমর! “কৃত্রিম প্রতিক্রিঘা” (00001610109 7986স% ) নাম দিতে পাবি। 
প্যাভলভ দেখাইয়াছেন, এই কৃত্রিম প্রতিক্রিয়াটিও সম্ভান-সম্ভতিক্রমে 
উত্তরাঁধিকীরস্থত্রে চলিতে থাকে । 

এইবার আমরা প্রজনন সম্বন্ধে শেষ প্রশ্নটি আলোচনা করিতে পারি। এই 
প্রশ্নটি হইতেছে পিতৃপুরুষেব শুক্রগত প্রতিভা, সংস্কৃতি বা সম্ভাবনা না লইয়া 
জন্মগ্রহণ করিলেও, শিক্ষার জোরে আমরা উন্নতি করিতে পারি কি না। এই 


প্রশ্নটিকেই একটু ঘুরাইয়া বলা যাইতে পারে, আমাদের বিকাশের জন্য জন্মের 
৮ 
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ইহার পর ১৯০৫ সালে থর্ণডাইক ৫* জোড়! যমজ শিশু লইয়া 
পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। এই ৫০ জোড়া যমজ শিশুর সহিত ৫০ জোড়া 
সহোদর একই পরিবেশে প্রতিপালিত হইল । পরে ইহাদের উপর বুদ্ধি 
মাপকের জন্য বিশেষভাবে পরিকল্পিত ছয়টি করিয়া প্রশ্ন গুচ্ছ দেওয়া হইল । 
দেখা যাইল, এই পরীক্ষায় যমজ শিশবগুলির সফলাঙ্কের (৪০০7০ ) সাদৃশ্ঠ সাধারণ 
সহোদরদিগের সফলাঙ্কের চেয়ে অনেক বেশী ছিল। এই সকল পরীক্ষা 
হইতেও এইটুকু সিদ্ধান্ত কর| অনায়াসেই যায় যে, বংশগতিই পরিবেশের 
চেয়ে ব্লবত্তর । 

আরও পরবর্তী যুগে উইংফিল্ড (4. [নু ড17189916 ) এই ব্যাপার 
লইয়! পরীক্ষ! করিয়াছিলেন । তাহার পরীক্ষায় সমজাতীয় যমজ, অসমজাতীয় 
যমজ, সহোদর এবং পরম্পর অসম্পকিত বাঁলকবালিকা এই সব শ্রেণীর বালক 
লইযাই বৃদ্ধিমীপকের প্রশ্ন গুচ্ছ দিয়া পরীক্ষা করা হইয়াছিল । দেখা গিয়াছিল 
যে বুদ্ধি, স্থৃতি, গনিতে পারদশিতা, ক্ষিপ্রকারিত। প্রভৃতি ব্যাপারে পরম্পর 
অসম্পকিত বালক বালিকাদের চেয়ে জ্ঞাতিদের মধ্যে, জ্ঞাতিদের চেয়ে সাধারণ 
সহোদরদিগের মধ্যে, সহোদরদিগের চেয়ে অমমজাতীয় যমজদের মধ্যে এবং 
অসমজাতীয় যমজদের চেয়ে সমজাতীয় যমজদের মধ্যে সাদৃশ্য উত্তরোত্তর 
অধিকতর ভাবে দুষ্ট হইয়াছিল। কাজেই এই পরীক্ষাতেও বংশগতির 
শক্তিটাকে বেশী বলিয়া! মনে হইয়াছে । 

সমজাতীয় যমজদ্িগকে বিভিন্ন পরিবেশে প্রতিপাঁলিত করিয়া বংশগতি ও 
পরিবেশের গ্রভীব পরীক্ষা করা হইয়াছিল। নিউম্যান্‌ (17. 60870 ) 
ফ্রাঙ্ক ফিম্যান্‌ (01 টি 9920080 ) এবং কাল” হল্জিঙ্কার (1৫81, 
1701. এ. 217069) নামে চিকাগো বিশ্ববি্যালয়ের তিনজন অধ্যাপক 
১৯ জোড়া সমজাতীয় যমজকে একই পরিবেশে এবং পরে বিভিন্ন পরিবেশে 
বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে পালিত পুত্র হিসাবে মানুষ করিবার ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন । পরে তাহাদের আকৃতি, ওজন, বুদধযঙ্ক (]. ৫.) প্রভৃতি সম্বন্ধে 
পরীক্ষা করা! হয়। এই সব পরীক্ষায় যে সকল তথ্য পাওয়া যায় তাহা 
পর্ব্ত্তী পৃষ্ঠায় দেওয়া গেল। 


১১৮ শিক্ষায় মনন্তত্ব 


একত্রপালিত যমজদের বৈসাদৃশ্ঠ অন্থাত্র পালিত যম়জদের বৈসাুশ্ 
উচ্চতা ১৭ সেন্টিমিটার ১৮ সেন্টিমিটার 
ওজন ৪১ পাঁউও ৯৯ পাঁউগ্ড 

বুদ্ধ্যঙ্ক (]. ৫.) ৫ হইতে ৬ পয়েণ্ট, ৮ হইতে ৯ পয়েণ্ট 


এই তথ্য হইতে বুঝা যায় যে, বিভিন্ন পরিবেশে ( অর্থাৎ খাদ্য, পুষ্টি 
জলবায়ু, ব্যায়াম, শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রভৃতিতে ) দৈহিক ওজনটাকে খানিকট। 
প্রভীবান্বিত করা যাইলেও, উচ্চতাকে তেমনভাবে 'প্রভাবাদ্বিত করা যায় না। 

তবে পরিবেশের বিভিন্নতা বুদ্ধাঙ্কের উপর অনেকখানি প্রভাব বিস্তার 
করে। এই ১৯ জৌড়া যমজকে লইয়া এক জাতীয় পরিবেশে ও বিভিন্ন জাতীয় 
পরিবেশে মানুষ করিয়া দেখা গিয়াভিল যে, এক জাতীয় পণিবেশে তাহাদে? 
বুদ্যস্কের পার্থক্য ৫ হইতে ৬ পষেণ্টের বেণী তয় নাই, কিন্তু বিভিন্ন পরিবেশে 
এই পার্থক্যটি কখন কখন ৪ ১০ হইতে ১১ পয়েণ্ট পধ্যন্ত হইয়াছিল । 

শিক্ষ। দীক্ষ। মানুষের বুদ্ধাঞ্চকে অনেকখানি প্রভাবাখিত করে । ছুইটি যমজ 
ভগিনীর মধ্যে একটিকে মূর্খ পনিবাঁবে এব" আর একটিকে শিক্ষিত পরিনাণে 
মানুষ করা হইযাছিল। মূর্খ পরিবারে প্রতিপালিতা বালিকাটি কোনও 
দিনই ৯২এর বেশী বুদ্ধাক্ষের পরিচয দিতে পারে নাই, অথচ তাহারই যমজ 
ভশিনীটি শিক্ষিত পরিবারে মান্ম হইবার স্থযোগ পাইয়। ১১৬ বৃদ্ধাঙ্গের 
পরিচয় দিয়াছিল এবং কলেজে উচ্চশিক্ষা লাভ কনিযাছিল। 


পালিত শিশু লইয়। পরীক্ষা ঃ 

পরিবেশ ও বংশগতির প্রভাব পরীক্ষ/ঃঠকরিবার জন্য পালিত শিশু (1986) 
017110797 ) লইয়াও গব্ষেণ করা হইয়াছিল । ষ্র্যান্ফো (56801071 ) 
বিশ্ববি্যালয়ের ডাঃ বারবার। বাক (13707 9. 1375) এই ব্যাপারটি 
লইয়া গবেষণ! করেন। পালন ও পরিবেশের প্রভাবে পালিত শিশুগুলি কি 
পালক-পিতার অনুরূপ গুণাবলী প্রাপ্ত হয় অথব! তাহাদের নিজ নিজ জনকের 
দোষগুণগুলি তাহাদের মধ্যে সংক্রমিত হইয়া উঠে__ইহাই ছিল তাহার 
পরীক্ষার বিষয় । তিনি ২১৪টি পালিত শিশু এবং ১০৫টি সাধারণ শিশু (যাহারা 
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ব্যাপার লইয়া! গ্যালটন, থর্ণভাইক, মেবীম্যান, লওতারব্যাক প্রভৃতি মণীধিগণ 
অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন। তাহাদের যুক্তি হইতেছে, সাধারণ ভ্রাতা-ভগিনীর 
চেয়ে যমজদের বংশগতির এক্য অধিক, স্থতরাং বংশগতির প্রভাব যদ্দি বেশী 
হয় তাহা হইলে অনাথ আশ্রম জাতীয় প্রতিষ্ঠান যেখানে একজাতীয় শিক্ষা ও 
পরিবেশের মধ্যে বহু মাতাপিতার সম্ভান একত্র প্রতিপালিত হয়, তাহাদের 
উন্নতিও এক জাতীয় হইবে। 


সমজাতীয় যমজ ($06106108] €ভ্1199 ) লইয়া পরীক্ষা ঃ 


যমজদিগকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় সমজাতীয় (109:061081) ও অসমজাতীয় 
(7:86918] ) এই ভাবে ভাগ করা হয়। সমজাতীয় যমজগুলি একই 
ভিম্বকোষ (০৪ ) হইতে উদ্ভূত হয়। ইহাদের গায়ের রং চুল ও চক্ষু 
তারকার রং, মুখের গঠন, মাথার গঠন, আঙ্গুলের রেখার ছাপ, এমন কি মাথার 
ামুতন্ত্রের সংস্থান একই প্রকারের হয়। অসমজাতীয় যমজগ্ুলি একই সময়ে 
প্রজননের দ্বারা স্মষ্ট হয় বটে, তবে তাহার! একই ডিম্বকোষ ও বীধ্যকোধ 
( ৪19977778088 ) দ্বারা স্থষ্ট হয় না। ইহাদের মধ্যে দেহগত সাদৃশ্য এতখানি 
ৃষ্ট হয় না বটে, তবে সাধারণ সহোদব ভাইবোনের মধ্যে যতট! সাদৃশ্য আছে, 
তাহার চেয়ে বেশী সাদৃশ্ত থাকে । বলা বাহুল্য, সমজাতীয় যমজেরা সমলৈঙ্গিক 
হয়; অর্থাৎ তাহার! দুইজনেই ভাই বা ছুইজনেই বোন হয়। মনোবিগ্ার 
গবেষণা এই সমজাতীয় যমকদের লইয়াই ভাল হয়। 

গ্যাল্টন্‌ ৮* জোড়া যমজ শিশু লইয়া গবেষণা করিয়াছিলেন। ইহাদের 
মধ্যে সমজাতীয় এবং অসমজাতীয় ছুই প্রকারেরই যমজ শিশু ছিল। গ্যালটন্‌ 
দেখিয়াছিলেন, সমজাতীয় যমজগুলিকে বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে প্রতিপাঁলিত 
করিলেও তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সাদৃশ্যগুলি যেন অনিবাধ্য ভাবে ফুটিয়া 
উঠে। বিপরীত পক্ষে বিভিন্ন পিতামাতাঁর যমজ সম্তানগুলি একই পরিবেশের 
মধ্যে প্রতিপালিত হইলেও তাহাদের দেহগত বৈশিষ্ট্য ও আচরণ বিপুলভাবে 
পৃথক হইয়া পড়ে। এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া! গ্যালটন্‌ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন 
যে, পরিবেশের চেয়ে বংশগতিই বলবত্বর । 


১২০ শিক্ষায় মনস্তত্ব 


একেবারেই পরিবস্তিত করিতে পারে না, আর ফ্রিম্যান্‌ও বৃদ্ধ্যঙ্কের ব্যাপারে 
বংশগতির প্রভাবকে একেবারে তুচ্ছ করেন নাই। 


বন্য পরিবেশে প্রতিপালিত শিশু লইয়। পরীক্ষা! £ 


পরিবেশের প্রভাব জাতকের আদিম গোঁঠীগত বৈশিষ্ট্যগুলিকে কতখানি 
পরিবর্তিত করিতে পারে তাহা জঙ্গলের পরিবেশে ব্ন্তজন্ত কর্তৃক প্রতিপালিত 
বালক বালিকাদের ইতিহাস হইতে অনেকখানি বুঝিতে পারা যায়। ১৭৯৯ 
খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ ফ্রান্সের আরবের (০7০70) জঙ্গলে একটি ব্ন্যাশিশুকে ধর] হয় । 
জিন ইটার্ড (39800. 76870) তাহাকে সভ্য ও শিক্ষিত করিতে চেষ্টা করেন। 
কিন্তু তাহার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল । বালকটি কিছুতেই মানুষের মত 
আচরণ করিতে সমর্থ হয় নাই । “ভিক্টর” এই নাম ধরিয়া তাহাকে ডাকিলে 
সে শুধু তাহাতে সাড়া দিত, আর ছু" চারটি মাত্র শব্দ বুঝিতে ও উচ্চারণ 
করিতে পারিত । 

এই বালকটির ইতিহাঁস হইতে অবশ্য কোনও অভ্রান্ত শিদ্ধান্ত কর[ যায় 
না। কারণ বাঁলকটি জন্ম হইতে একেবারে জড় বুদ্ধিসম্পন্ন ছিল কিনা, তাহ! 
আমাদের জানা নাই। কাজেই তাহার ক্ষেত্রে শিক্ষার ব্যর্থতা তাহার শৈশব 
পরিবেশের প্রভাবে হইয়াছিল অথবা তাহার জন্মগত নিরুদ্ধিতাব জন্য হইয়।- 
ছিল তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। 

১৯২০ খৃষ্টাব্দে বাংল। দেশের এক জঙ্গলে নেকড়ে বাঘের দ্বারা প্রতিপালিত 
তইটি বালিকাকে পাওয়! যাঁয়। পরে ইহাদের নাম দেওয়৷ হয় অমলা ও কমল] । 
অমলার বয়স ছিল ২ বৎসর এবং কমল! ছিল প্রীয় ৯ বৎসরের। ইহার৷ 
বন্তজীবনে চার পায়ে (হাতে ও পায়ে হাম। পিয়া ) ছুটাছুটি করিত, জিভ দিয়া 
চাঁটিয়া পানীয় দ্রব্যাদি পান করিত, থাবা ও তি দ্িয়। আক্রমণ করিত, বাঘের 
মতই দত্ত বিকাশ করিয়। গঞ্জন করিত । ধরা পড়িবার পর অমল] শীঘ্রই মারা 
যায়, তবে কমলা আরও ৯ বৎসর বাচিয়াছিল। সে কাপড় পরিতে, সোজা 
হইয়া ঈাড়াইতে, হাত মুখ ধুইতে ও হাত দিয়া খাগ্য গ্রহণ করিতে শিখিয়া- 
ছিল তবে তাড়াতাড়ি যাইবার প্রয়োজন হইলে সে হাম! দিয়াই ছুট দিত। 


ংশগতি ও উত্তরাধিকার ১২১ 


ক্রমশঃ সে তাহার বন্য অভ্যাস ত্যাগ করিয়া খানিকটা সভ্য হইয়াছিল। 
সে প্রীয় ১০০টি শব্ধ শিখিয়াছিল এবং কিছু কিছু হুকুম তামিল করিতে 
শিখিয়াছিল। শেষের দিকে সে অন্ঠান্ত ছেলেমেয়ে দেখিলে গঞ্জন করিয়া 
আক্রমণ করিবার জন্য ছুটিয়া আসিত না বরং তাহাদের খেলাধুলায় যোগ দিত। 

এই কমলার ইতিহাস হইতে ও ভন্রান্ত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত করা যায় না। 
কারণ তাহার শিক্ষা-ব্যবস্থা মনোবিদ্গণ কর্তৃক খুব বৈজ্ঞানিকভাবে পরিচালিত 
করা হয় নাই। 

সাল্ভেডর (9৪1%8007) দেশের জঙ্গলে আর একটি বন্যশিশুকে পাওয়া 
যায়। যখন তাহাকে ধরা হয় তখন সে শুধু “তামাশা” এই কথাটি উচ্চারণ 
করিতে পারিত | “তামাশা” শব্দটি এ দেশের একটি গ্রামের নাম। মনুষ্য 
সমাজে প্রতিপালিত হইবার পর সে কাপড়-জামা পরা, স্নান করা ইত্যাদিতে 
রাজী হইত এবং শব্দ সম্পদও কিছু কিছু আয়ন্ত করিয়াছিল। তবে মাতা 
পিতার নীম সে কোনও দিনই স্মরণ করিতে পারে নাই । 

ব্য পরিবেশের প্রভাব মানবশিশুকে কতখানি বন্য করিয়। তুলিতে পারে 
তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য ঘরের ছেলেদের বনে বাঘ ভান্লুকদের হাতে 
সঁপিয়া দেওয়া যায় না। তবে বনের জানোয়ারকে ঘরের ছেলের সঙ্গে প্রতি- 
পালিত করিয়া মন্তষ্য পরিবেশের প্রভাব বন্দের কতটা সংস্কৃত করিতে পারে 
তাহ! পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়। কেলগ. সাহেব ( ৬. টব. 7:5119£ ) এই 
দিক দিয়! পবীক্ষা করিয়াছিলেন । তিনি গুয়া নামে সাড়ে সাত মাস বয়সের 
একটি শিম্পীঞ্ধীকে তাহার দশ মাস বয়স্ক পুত্র ডোনাল্ড, (0)০90810)-এর সহিত 
একই ভাবে প্রতিপালিত করিতে লাগিলেন। গুয়া সোজা হইয়া চলিতে 
কিরিতে, করমর্দন করিতে, গ্লান হইতে পানীয় গ্রহণ করিতে, কাটা চামচ 
লইয়। খাগ্ গ্রহণ করিতে, দরজার খিল খুলিতে ও পেন্সিল লইয়! ইজি-বিজি 
লিখিতে শিখিয়াছিল। অশিক্ষিত লোৌকদ্িগের ষে ভাবে বুদ্ধি পরীক্ষা করা 
হয় সেই জাতীয় পরীক্ষায় দেখা গিয়াছিল, গুয়! এবং ভোনান্ড প্রায় একই 
প্রকার বাহাছুরি দেখাইয়াছিল। তবে ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে দুইজনের 
মধ্যে পার্থক্যটা অত্যন্ত বেশী ভাবে প্রকট হইয়াছিল। তাহা হইলেও 


ংশগতি ও উত্তরাধিকার ১১৯ 


নিজ নিজ মাত1-পিতাঁর নিকট মানুষ হইতেছে) লইয়! গবেষণা করেন। তিনি 
দেখিয়াছিলেন, অন্ত্র প্রতিপালিত শিশুগুলি তাহাদেন পালক-পিতার 
গুণাবলী খুব কমই গ্রহণ করে ; পালক-পিতার পুত্র-কন্।র সহিত 'একই ভাবে 
শিক্ষ-দীক্ষা পাইয়াও এবং একই পরিবেশের মধ্যে মানুষ ভইয়াও ভাতার! যেন 
অনিবাধ্যভাবে শিজ নিজ মাতা-পিতার বৈশিষ্ট্য গুলিই অজ্জন করিতে থাকে। 
পাপিত শিশুদের বুদ্দিরন্তি প্রভৃতিতেও বংশগতির প্রভাবটাই সমধিক ভাবে 
ফটিঘ়। উঠিতে থাকে । এই ব্যাপারে পরীক্ষা করিয়। ডাঃ বার্ক সিদ্ধান্য 
করিয়াছিলেন যে, বুদ্ধাঙ্ধ প্রভৃতির ব্যাপারে বংশগভতির প্রভাব পরিবেশেব 
প্রভাবেৰ চেয়ে চার পাঁচ গুণ শক্তিশালী । 

'এই ব্যাপারটিরই অন্য একটি দিক লইর| চিকাগে! বিশ্ববিদ্যালষের ফি ম্যান 
সাভেব পরীশ্গ! করেন। ভাহার প্রশ্ন ছিল পালন-গৃহ (19561 7707099 ) 
পালিত শিশুদেণ বৃদ্ধযগ্গকে প্রভাবান্বিত কিতে পারে কি না। বিভিন্ন 
অপগ্কানেৰ পর নানকগুপির বৃদ্ধা ৭৫ বৃদ্ধি পাইরাছে | যাহারা খুব ভাল 


পালনগুতে প্রবেশ করিবার পুর্নো গু পরে তিনি ছেলেদের বৃদ্ধাকের 
তশি দেখিযাঠিলেন, চাব পাচ নৎসব নৃতন গৃহ-পরিবেশে 
পরিবেশে মান হইযাছিল তাহাদের মনম্ষিতাংশ আনার ১০" পধান্ত 


পরীক্ষ। কবেন। ৃ 
নুদ্ধি পাইযাছিল । 

ফ্রিমান পহোদব ভাইবোনকেও বিচ্ছিন্ন করিয়। বিভিন্ন গুহে প্রাতি 
পালিত করিম়[ছিলেন। পাঁচ বছরের কিছু বেশীদিন এই ভাবে প্রতিপালিত 
হইবাঁর পর তাহাদের মনস্ষিতাংশের পরীক্ষা কর] হইল। দেখা যাইল, যে 
সমন্ত সহোধরগুলি পিতৃ-পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হয় নাই, তাহাদের সহিত 
বিচ্ছিন্ন সভোদরগুলির বৃদ্ধাঙ্কের যথেষ্ট পার্থক্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। ফলে, 
ফিম্যানের সিদ্ধান্তটি ডাঃ বর্কের সিদ্ধান্তের প্রতিস্পদ্ধী হইয়া দাঁড়াইল। বাক 
মনে করিয়াছিলেন, বৃদ্ধান্কের ব্যাপারে বংশগতির প্রভীবই ব্লবন্তর, আন 
ফিম্যান প্রমাণ পাইলেন যে, ভাল গৃহ পরিবেশ এই বৃদ্ধাস্কেও অনেকথানি 
পরিবন্তিত করিতে পারে। তবে বার্ক ও ফ্রিম্যানের সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে মূলতঃ 
দ্ন্ব খুব বেশী নাই। কারণ বার্ক এ কথা বলেন নাই যে, পরিবেশ বুদ্ধস্ককে 


বংশগতি ও উত্তরাধিকার ১২৩ 


বুদ্ধি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল তাহারাই ক্রমশঃ পরিবেশের সুযোগ স্থবিধার 
অভাবে মূর্খ জড়টি হইয়। উঠিয়াছে। 

আমারেকার যুক্ত প্রদেশের নিজ্গন পার্বত্য অঞ্চলের বালক বালিকাদের 
লইয়!ও অন্টরূপ তথ্য আবিক্কত হইয়াছে । 

এই সমস্ত তথ্য হইতে বংশগতি ও পরিবেশের মধ্যে কোন্টি বলবন্তর তাহা 
জোর করিয়! বল। যায় না, বরং এইট্রকুই বলিতে ইচ্ছা করে, মান্তষের বৈশিষ্ট্োর 
বূননের মধ্যে এই ছইটিই টান।-পোডেনের কাজ করিয়। ইহাকে পূর্ণত| দান 
কনে। বপ্ততঃ মানসিক পরিণতি শুধু স্বতম্ফর্ত নিকাশ মাত্র নহে এবং পরিবেশ 
শুপু আধিম সম্ভবনার পিকীশ বা বিনাশই কবে না, ইহার নিজস্ব একট। শক্তি « 
আছে। ফ্রাঞ্গ ফ্রিম্যান্‌ (১৯৫১ ) বলিযাছেন, “প্রকৃতি ৪ শিক্ষা-ব্যবস্থাকে 
( 76079 800 707019 ) আর পরস্পরের প্রতিদন্দী হিসাবে উপস্থাপিত 
করিবার প্রয়োজন নাই, কারণ প্রত্যেকটিরই ব্যঞ্চনা অপরের মধো 
সীমাখিত।” ইহার! পরস্পর অন্তপূরক, প্রত্যেকেই অপরকে লইয়া পূর্ণতা লাভ 
করে। ঝীছেই বর্তমান শিক্ষাতনে প্রকৃতি (বশগতি ) বনাম পরিবেশ, 
অথবা প্ররুতিপরিবেশের ছন্দ পরিত্যাগ করিষ। প্ররুতি-পরিবেশের সম্মিলিত 
ফলটি আলোচনী কঘ1 উচিত । ইভাদের 'একটিকে তুচ্ছ করিরা অপবটিকে 
লইয। মাতামাতি কবিবার কোনও স্যুক্তি ব৷ পরীক্ষিত স্থির সিদ্ধান্ত নাই ! 

ব্ভদিন পূর্বে সার পাখি নান তাহার অস্রীন্ত দৃষ্টি লইয়া এই কথাই 
বলিয়াছিলেন। তার মতে, নিছক বংখশগতির পক্ষে ওকালতি করিতে 
যাইয়া গ্যালটন এবং তীহার সহকন্মীর। এবং পরিবেশব পক্ষে €কালতি 
করিতে যাই হার্বাটু ও তাহার শিষ্য সম্প্রদায়__উভয় পন্দই ভুল 
করিয়াছেন । একপক্ষ বলিতেছেন, মান্তষ যাহা হইবে তাহা তাহার 
জন্মের পৃর্রেই তাহার মাতৃগভে অবস্থানকালেই স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে, 
অপর পক্ষে বলিতেছেন, প্রাকজন্মগত ইতিহাস যাহাই হউক না কেন, 
উপযুক্ত পৰিবেশ ও শিক্ষার দারা তাহাকে যে কোনও অবস্থায় লইয়া 
যাইতে পারা যায়। নান বলেন, একদেশদ্রশিতা লইয়া তর্ক করিয়া 
উভয় মতবাদই মানুষকে খানিকটা জড় পদার্থের পধ্যায়ে নামাইয়া 


১২৪ শিক্ষায় মনস্তত্ব 


আনিয়াছে ; ছুইটি মতবাদই মানুষকে কাদার ডেলার মত জিনিস বলিয়া 
কল্পনা করিয়াছেন; 'তবে এই মৃৎ্পিগুটিকে যে কুস্তকার গড়িয়! তুলিতেছে, 
একদল বলিতেছেন, সে হইতেছে বংশগতি-__মে জাতকের জন্মের পূর্ব হইতেই 
মৃপাত্রটির গঠন ঠিক করিয়া দিতেছে, এবং অপর দল বলিতেছেন, এই 
মৃৎ্কর্তীটি হইতেছে পরিবেশ সে জাতকের জন্মের পর হইতে তাঁহাকে 
লইয়া মনোমত গঠন দিতেছে । 

কিন্তু মান্য নিছক মৃৎপিও নহে, সে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বযংশাসিত স্বাধীন 
ইচ্ছাশক্তিযুক্ত প্রাণী, সে একটি শক্তির কেন্দ্র, মে পরিবেশকে হয়ত ঠিক জয় 
করিতে পাঁরে না, তবে নিজের সম্ভাবন! সুবিধা ও প্রয়োজন মত তাহাকে 
ব্যবহার করে এবং জন্মগত মুলধন এবং পরিবেশগত স্ুবিধা--এই উভয়কে 
লইয়াই তাহার জীবনের কারবার আরম্ভ করিতে-করিতে তাহার চরিত্রের 
পথে চলিতে থাকে । যাহার বলেন, বংশগতিই সব, তাহারা খানিকটা 
অদৃষ্টবাদে পরিচালিত হইয়া মানুষকে যথাযথ শিক্ষার ব্যবস্থা হইতে বঞ্চিত 
করিয়া! সমাজের অকল্যাণ করেন, ফলে দৈত্যকুলে যে সমস্ত প্রহনাদ তৈয়ারী 
হইতে পারিত, অথবা গোবরকুলে যে সব পদ্মফুল ফুটিতে পারিত-_সে সম্ভাবনা 
নষ্ট হইয়! যায়; আর ধাহারা বলেন, পরিবেশই সব, তাহারাও অনেক অপাত্রে 
অথবা জড়-বুদ্ধিযুক্ত পাত্রে অযথা শিক্ষা-প্রচেষ্টার প্রয়োগ করিয়া অর্থ, সময় ও 
শক্তির অপচয় করেন, তাহারা ভুলিয়া যান যে, “ন ব্যাপার শতেনাপি শুকবং 
পাঠ্যতে বকঃ”, শত চেষ্টা করিয়াও বককে শুকের মত পাঠ শিখান যায় না। 

এই জন্যই শিক্ষাকে সার্থক করিতে হইলে এবং শিক্ষার ব্যাপারে অপচয় 
নিবারণ করিতে হইলে ছাত্রের সম্ভাবনা কতখানি তাহা মাপিয়া (বুদ্ধির 
মাপকাঠি নামক পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ) লওয়! ভাল। 

তবে শ্রধু বুদ্ধি মাপিলেই চলিবে না। ছাত্রের অন্যান্ত বিশেষত্ব, মানসিক 
গঠন-__তাহা অস্তমূ্ধী (10:০9 ) অথবা বহিমু্খী (6:০০) ছাত্র 
হাতে-কলমে কাজ করিতে ভালবাসে অথবা দার্শনিক আলোচন! ভালবাসে 
প্রভৃতি আরও অনেক কথাই পূর্ব হইতে জানিয়া লইতে হইবে এবং সেই 
হিসাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে । 


১২২ ' শিক্ষায় মনস্তত্ব 


ভাষাগত নির্দেশ পালনের ব্যাপারে অর্থাৎ “ওরূপ করিও না” “বাশী বাজাও” 
“লাফ দাও” “পিয়া পড়” "উঠিয়া দীড়াও” “তোমার নীক কোন্টি” ইত্যাদি 
প্রশ্ন বা আদেশে সাড়া দেওয়ার ব্যাপারে গুয়! খুব পিছাইয়া ছিল না। ১৬২ 
মাস পরে গুয়৷ ৫৮টি নির্দেশ নিভূলি ভাবে পালন করিতে পারিত এবং 
ডোনাল্ড পাঁরিত ৬৮টি । তবে মানব শিশু ডোনাল্ড বানর শিশু গুয়ার চেয়ে 
যে কয়েক মাসের বড় ছিল তাহাও মনে রাখিতে হইবে । কেলগের এই 
পরীক্ষা! হইতে মনে হয়, শিক্ষার ব্যাপারে পরিবেশের প্রভাবটাই ব্লবনুর | 


আামীজিক ও ভৌগোলিক পরিবেশ লইয়! পরীক্ষ! : 


পরিবেশের প্রভাব লইয়া ক্যাটেল্‌ (08%০1)-এর পরীক্ষাগুলিও এখানে 
আলোচনা করা যাইতে পারে। ১৯০৬ সালে তিনি তাহার গবেষণার সিদ্ধান্ত- 
গুলি প্রকাশ করিয়াছিলেন । প্রথমে তিনি ১০০০ জন বৈজ্ঞানিকের জীবনের 
উপর বংশগতি ও পরিবেশের প্রভাব পক্ষ্য করিয়াভিলেন। তাহার মনে 
হইয়ীছিল বংশগতির প্রভাবের অনিবাধ্যত। সম্বন্ধে গ্যাল্টন্‌, পিয়ারসন প্রস্তুতি 
যে গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন তাহা ঠিক নয়। এই সমস্ত বৈজ্ঞানিকদেব 
জীবন সাফল্যের উপর পরিবেশের প্রভাবই অধিকতব কাধ্যকরী হইয়াছিল | 
পরে ১৯১৫ এবং ১৯৩২ থুষ্টান্দেত তিনি এই একই বিবযষে যে সমস্ত তথ্য 
সংগ্রহ করেন তাহাতে তাহার পূর্বব সিদ্ধান্তই দঢতর হইয়াছিল । 

আমেরিকার ক্যাটেল্‌ যেমন বেজ্ঞানিকিগকে লইয়! গবেষণা করিয়। 
ছিলেন, ইংলগ্ডে সেইরূপ গর্ডন (9০:০2) নৌকার মাঁঝি-মাল্লা ও জিপি 
বালকদের লইয়া! পরীক্ষা করিয়াছিলেন । সমাজ-পরিবেশের দীনতাঁর জন্য এই 
সমস্ত বাঁলকদিগের মনন্বিতাংশের হার অত্যন্ত কম ছিল। অধিকাংশ 
বালককেই প্রীয় জড় বুদ্ধির সীমারেখার দেখা গিরাছিল এবং তাহাদের 
মনস্বিতাংশের গড় ছিল ৬৯৬ । আরও একটা জিনিস লক্ষ্য কর! গিয়াছিল। 
দেখা গিয়াছিল, ৪ হইতে ৬ বৎসর বয়সে যে-সকল বালকের বুদ্ধ্যস্ক ৯০ ছিল, 
তাহাঁদেরই বৃদ্ধযঙ্ক ১২ হইতে ২২ বৎসর বয়সে ৬০এ নামিয়! আসিয়াছিল। 
ইহা হইতে এইটুকুই প্রমাণিত হইয়াছে যে, যে-সমন্ত বাঁলক প্রায় সাধারণ 


গণ-এন 

হিন্দু পুরাণে “গণ” শব্ধ এবং “গণেশ” শবটির অর্থ যাহাই হউক না কেন, 
গণ, শবটিকে যি আমরা সাধারণ প্রচলিত অর্থে গ্রহণ করি, তাহ! হইলে 
গখদেবতা গণেশ ঠাকুরটির সহিত গণ-মনের একট! ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ব্যঞ্জন। 
দেখিতে পাই। গণেশ ঠাকুরের বিপুল দেহ, দেহে বিষ্ণুর শক্তি__তাহার 
হস্তবৃত শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্ম সেই বিষ্ণুর শক্তি ও এশ্বধোর প্রতীক । কি্ত 
তাহার মথাঁটি হইতেছে একটি হস্তিমুর্খের। কাজেই তিনি ভাবিয়। চিন্তিয়। 
কাজ করিতে পারেন না। হয়ত হঠাং ক্ষেপিয়! যাইয়া অন্যায় কাধা করিয়। 
বসেন, হয়ত হঠাঁ মনের আবেগে অন্তত ভাল কাঁজ করিয়া ফেলেন__এবং 
যাহাই কিছু করেন, তাহ! সবই করেন বিপুল মাত্রায়। কাজেই তিনি ভয়ে 
বস্তু, সব দেবতার পুজার সময়েই আগে তাহাকে পূজ। দিতে হয়। তিশি 
সিদ্ধিদাতা, বাঁকিয় বসিলে আর রক্ষা নাই। গণ-মনটিও অনেকট। এই 
জাতীয় জিনিস; ইহাকে মানিয়! চলিতে হইবে, ন। মানিলে রক্ষ। নাই, অথ” 
গণ-মনটি যে সব সময়েই সুচিন্তিত স্বধীজনোচিত কাজ করে, তাহ। নহে । 

এখন প্রশ্ন আসিতে পারে, এই গণমনটি কি জিনিন? প্রত্যেক গণ ন। 
দলের মধ্যেই কি গণ-যনের লীলা চলিতে থাকে? 

না, গত্যেক দলের মধ্যেই গণ-মনের লীল। নাই । উদাহরণ স্ববপ বল। 
যাইতে পারে-কলিকাতার রান্ত| দিয়া অসংখ্য লোক যাতায়াত করিতেছে, 
যে যাহার নিজের কাজে চঞ্চল, নিজের চিন্তায় ব্যন্ত। এখানে গণ-মনের 
কোনও লীলা নাই । কিন্ত হঠাং যদি পাশের একটা নস্তিতে আগুন লাগিষা 
যায়, তাহা হইলে এ পথচারী জনতার মধ্যে গণ-মনের কাধ্য আস্ত হইবে, 
সকলের মধ্যেই তখন একটা আর্তত্রাণের অনুভূতি জাগিয়। উঠিবে, চীৎকারে 
উৎসাহে, প্রতিযোগিতায় সকলেই আগুন নিভাইতে চেষ্ট। করিবে, অতি ভীরু 
কাপুরুষ লেলিহান অগ্রিশিখার মধ্যে ঝণপাইয়। পড়িয়! এমন বীরত্ব দেখাইবে 
যে, সেই লোকটি এক। একা স্বপ্নে ব। উদ্ভট কল্পনাতেও হয়তে৷ তাহা ভাবিতে 


-গণ-মন ১২% 


পারিত.না। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মন দিয়া যাহা অসম্ভব, গণ-মনের প্রেরণায় 
তাহা সহজেই সম্ভব হইল। : 

এই গণ-মন যে সব সময় মানুষকে উন্নত টি তুলিয়! ধরিবে, এমন 
কোনও কথা নাই । সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা প্রভৃতির সময় এই গণ-মনের 
গ্রভাবেই অতি নিরীহ ভালমানিষ ব্যক্তিও এমন জঘন্য ও নৃশংস কাজ করিয়। 
বসে যে, সাধারণ সময়ে তাহ। কিছুতেই তাহার দ্বার। সম্ভব হয় না। 

এই জাতীয় উদাহবণ হইতে বুঝিতে পার| যায় যে, গণ-মন জিনিসটি 
ন্যক্তিগত মনের সমষ্টিমাত্র নয, ইহ! একটি সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস । যেখানে 
দুইচারজন লোক একত্র হয়, সেইখ|নেই প্রাই একটি নৃতন শক্তির লীল। 
আন্ত হয। এই শক্তিগুলি অন্য গণের ব্যক্তির মধ্যেই নর্ভমান ছিল, কিন্ত 
সেই শক্তিগুলিকে জাগাইয়। তলিবার জন্য একট! গণ-পরিবেশের ব| সমাজ- 
পরিনেশের প্রয়োজন হয়| মনের বিকাশের ধিক দিয়। এই সযাজ-পরিবেশের 
দান সামান্য নহে। এমন কতকগুলি সহজাত প্রবন্তি (11078617106 ) আছে, 
যা বিশেষভাবে সমাজ-পরিবেশের উপর নিভবশীল। আতন্মবিক্তার (5911 
1390761017 ) | আয্মাবমানন। (591-0010%99109776 ) প্রবুত্তি্লি সমাজ- 
পরিবেশের মধোই কাছ করিতে থাকে, সমাজ-পরিবেশের নাহিরে এই 
প্রবৃর্তিগুলির নিকাঁশেব কোন ও সম্ভাবন। নাই। 

সমাজ পরিনেশের মধ্যে এই যে নৃতন একটি গণ-মনের লীলা চলিতে 
থাকে, ইহা কোন্‌ শক্তির পরিচালনাঘ হইয়৷ থাকে 2 নান্‌ সাহেব ইহার 
নাম দিয়েছেন মুইমেসিস্‌ (01122)998)১ ইহার ঠিক প্রতিশব্দ বাংলায় 
নাই। তবে অনুকরণ? শব্দটি ব্যাপক অর্থে ধরিলে যাহ হয়” “মাইমেসিস্‌? 
অনেকট! সেই চার মধ্যে একটা অনু্ার্ভর দিক, একটা বমি 
দিক এবং একটা কম্মের দিক আছে । ইহার অনুভূতির দিকটিকে সহান্ভতি 
(85701) ), বুদ্ধির দ্রিকটিকে অভিভাবন (৪5299610) এবং কন্মের 
দিকটিকে অন্থকরণ (17016961097. ) নাম দেওয়া হইয়াছে । যে সমস্ত মূলধন 
লইয়া মানুষ তাঁহার জীবন-পরিক্রম! আর্ত করে, “মাইমেসিস্* তাহার মধ্যে 
অন্যতম । গণ-মনের বিকাশের মূলেও এই “মাইমেপিস" বা ব্যাপক-অন্করণের 


ংশগতি ও উত্তরাধিকার ১২৫ 


এই সমস্ত আলোচনা হইতে শিক্ষক হয়ত খানিকট। ভীত হৃইয়৷ পড়িতে 
পারেন। তাহার মনে হইতে পারে, শিক্ষা ব্যবস্থাট! অত্যন্ত জটিল জিনিস । 
শিক্ষার সমস্ত। যে জটিল, সে কথ! সত্য হইলেও আমাদের মনে রাখা উচিত 
অধিকাংশ ম্নষই সাধারণ; অতি জড় বুদ্ধি অথবা অনন্যসাধারণ প্রতিভাশালী 
ব্যক্তির সংখ্যা কোন সমাজেই বেশী নয়, কাজেই তাহাদের কথ বাদ দির়। 
সাধারণের জন্য সাধারণ ব্যবস্থাও অনেকখানি কাজ করিতে পারে। 

জন্মগত দীনতাঁর জন্যও ততটা ভয়ের কারণ নাই। আমর! যদি 
জীবতব্রগত উত্তরাধিকার ভাল নাও পাই, তাহা হইলেও সমাজগত 
উত্তরাধিকার (3০9018%] 1)6716866) দ্বারা অনেকখানি কাজ করিতে পারি। 
ভাল শিক্ষক, ভাল শিক্ষা-ব্যবস্থা, ভাল গ্রন্থাগার, ভাল গৃহ-পরিবেশ, স্থলিখিত 
পুস্তকাঁদি, শান্তিপূর্ণ সমাজ, সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞীনিক আবহাওয়া, সৎসঙ্গ, 
উৎসাহ, উপদেশ, আ'দর্শ প্রভৃতি প্রায় অসাধ্য সাধন করিতে পারে। 

সমাজতন্ববাদের অন্ততম পথিকৃৎ রবার্ট €য়েন (18002: 0৬1 
১৭৭১-১৮৫৮) বলেন, মান্টষ তাহার ব্যক্তিগত চরিত্র অথব। ব্যক্তিগত 
মতবাদ ইহাদের কোনটিকেই নিজে তৈয়ারী করিতে পারে না এবং কখন ৪ 
পারে নাই, সে পূর্ব-পুরুষাগত ভাবধারা হইতে যাহা পাইয়াছে এবং শিক্ষ। 
ও পরিবেশ হইতে যাহা অজ্জনন করিয়াছে তাহারই অনিবাধ্য ফল হিসাবেই 
ত।হার জীবন, দর্শন ও চরিত্র স্থষ্ট হইতে থাকে । 

এই মতবাদ সমাজগত উত্তরাধিকাঁরেরই জয়গান করিতেছে । ব্যক্তিগত 
সাধনা! ও সমাজ হিতৈষণার দ্বারা এই সম্পাজগত উত্তরীধিকাঁরকে আমরা 


তি 


অনেকখানি প্রভাবান্বিত করিতে পারি। 


গণমন ১২৯ 


সেইজন্যই কাহারও মুখে ভয়ের চিহ্ন দেখিলে আমাদের মনেও ভয়ের সঞ্চার 
হয়, কাহাকেও হাসিতে দেখিলে আমাদেরও হাঁসি পায়। 

ফ্রয়েড, ম্যাক্ডুগাল্‌ সাহেবের এই অন্ধ অন্তকরণ-প্রবৃত্তিকে গণমনের 
আদি প্রেরণ] বলিয়া স্বীকার করেন ন|। তিনি বলেন, অন্রকরণ জিনিষটা 
নিছক অনুকরণ বা অদ্ধ অনুকরণ নয়; যাহার সহিত আমন। একা জ্মত। বা 
আত্মীয়তা অনুভব করি না, তাহার কাধ্যের অনুকরণ ৪ আমর। করি ন|। 
যে ইয়াকিতে ইতরজনসাধারণ আনন্দ পায়, একজন চাঁলবাঙ্গ অভিজাত 
তাহাতে কৌতুক বোধ করে না। তাহার করণ, এই চালবাজ অভিজাতিটি 
নিজেকে ইতরজনসাধারণের স্বগোত্রীয় বলির! মনে করে না। ক্রয়ে আবও 
দেখ ইয়াছেন যে, ভয়ের বুত্তিটিতে গণমনের কার্য সমধিক দুষ্ট হয়। কিন্থ 
এই ভয়ের বুত্তিটি তখনই প্রব্ল হুইয়! উঠে, যখন সংঘের লোক গুলি ছত্রভঙ্গ 
হইয়া পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে; অর্থাৎ “গণ” যখন ভাঙ্গিয়। পড়ে । 

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে, শুধু পাঁচজন একত্র হইলেই গণমনের 
কাধ্য আরন্ত হয় না, সেই পাচজনের মধ্যে একট। একাঁজ্সতা থাকা 
প্রয়োজন । 

ফয়েরড, বলেন, যে জন-সংঘের মধ্যে গণমনের ক্রিয়া চালে, সেখানে 
পারিবারিক সম্পর্ক জাতীয় একটা আত্মীয়ত। থাকা প্রয়োজন । পরিবারেব 
বালক-বালিকার! তাহাদের পিতামাতাকে কেন্দ্র করিয়া আত্মীয়তা স্তরে 
আবদ্ধ হইয়! পড়ে । মাতাঁপিতাকেই তাহার! আদর্শ হিসাবে অন্ধকরণ করে 
এসং সতীর্থ হিনাবে পরোক্ষভাবে ভ্রাতা ভগিনীরাঁও পরম্পর পরস্পরকে 
অনুকরণ করে। দেশাত্সবোধ প্রভৃতির মধ্যে যে গণমনের কার্য চলিতে 
থাকে, তাহাঁও এই পরিবার-কেন্ড্রিক মনৌভাবের একটি বিশেষ অভিবাক্তি 
মাত্র। তবে সে ক্ষেত্রে আদর্শট কোনও জীবন্ত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া দান। 
বাধিয়া উঠে না, তাহা উঠে নিব্যক্তিক দেশমাতৃকা, দেশের চিরাচরিত আচার 
ব্যবহার প্রভৃতির প্রতি শ্রদ্ধাকে কেন্দ্র করিয়া । 
৮নান্‌ সাহেব দেখাইয়াছেন, ফ্রয়েডের এই মতবাদটি স্কুল কলেজ 
পরিচালনার ব্যাপারে বিশেষ প্রয়োজনীয়। পারিবারিক ক্ষেত্রে মীতা- 


৭ 
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পিতার যে স্থান, স্কুলের ক্ষেত্রে শিক্ষকদেরও সেই স্থান; উভয়েই বালক 
বালিকাদের অনুকরণের পাত্র, উভয়েই তাহাদের স্বাভাবিক নেতা । 

কিন্তু এই স্বাভাবিক নেতা ছাড়া স্কুল কলেজের খেলার ক্যাপ্টেন, 
মণিটার, রাজনৈতিক উৎসাহী প্রভৃতি অনেক উপনেতাও থাকে । এই 
উপনেতাদের উপেক্ষা করিলে চলিবে না, এবং শিক্ষকর্দিগকে বন্ধুভাবেই 
হউক অথবা শক্রভাবেই হউক, ইহাদের সম্মুখীন হইতেই হইবে। যেস্কুলে 
নিয়ম-শৃখলা ভাল, সেখানেই নেতা ও উপনেতার দ্বন্দ থাকে না, সকলেই 
একযোগে কাজ করে । কিন্তু যেখানে তাহা হয় না, সেখানে প্রতিক্রিয়।শীল 
উপনেতৃত্বকে শক্তির জোরেই দাবাইয়া দিতে হইবে। তবে ছাত্র 
ও শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষমতার প্রতিযোগিতা ও হানাহানি কল্যাণকর নহে 
এবং যে স্কুলে ছীত্রনেতা ও শিক্ষকদের মধ্যে বিরৌধ লাগিয়াই থাকে, সেখানেও 
ভাল ফল আশা করিতে পারা যায় ন|। 

তাহা! হইলে স্কুলের মধ্যে নেতা-উপনেতার দ্বন্দ এড়াইয়! চলিবার উপায় 
কি? উপায় হইতেছে ছাত্রদের সহিত একাত্ম হইয়া তাহাদের আশা- 
আকাঙ্ষা স্থখছুঃখে সহান্ভৃতিশীল হইয়া তাহাদের দলের সত্যিকারের 
সর্বাধিনায়ক হইয়া শিক্ষকদের কাজ কর! শিক্ষকরা যদি এই সর্রাধিনায়কত্ 
লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে নেতা-উপনেতাঁর 
দ্বন্ব থাকে না। শিক্ষক যতই বয়োবৃদ্ধ বা জ্ঞানবৃদ্ধ হউক না কেন, তীহাঁর 
কেশে যতই পাক ধরুক না কেন, মনের দিক দিয়! সহাভূতির দিক দিয়া 
স্কুলের যত “নবীন এবং কাচা” যত “সবুজ এবং অবুঝ” যত দুরন্ত, যত জীবন্ত 
সকল ছাত্রদের সঙ্গে তাহাকে নিজেকে “এক বয়সী” বলিয়া মনে করিয়। 
চলিতে হইবে। 

তবে এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা! উচিত। শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষকদের 
মধ্যে অনেকে অতি উৎসাহে স্থুলভে ছাত্রনেত৷ হইবার জন্য অন্যায়ভাবে 
ছাত্র-তোষণের চেষ্টা করেন, কখন কখনও হয়ত প্রধান শিক্ষকের আইন- 
শৃংখলার প্রতি ছাত্রদের উত্তেজিত করিয়া তাহাদের প্রিয় হইবার চেষ্টা করেন, 
ইহাও ঠিক নহে। ছাত্র-তোষণ ও ছাত্র-নেতৃত্ব এক জিনিস নয়। খিনি প্রকৃত 
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লীল। আছে। নান্‌ সাহেব দেখাইয়াছেন, “মাইমেসিস্‌”-এর ক্রিয়া ইতরপ্রাণী 
হইতে মানুষ পর্য্যন্ত সকলের মধ্যে চলিতে থাকে । 

একটি মোরগ-শিশু যে তাহার মাতার কাঁধ্য দেখিয়া মাটি হইতে শন্তের 
কণা খুটিয় খাইতে আরম্ভ করে, তাহীও “মাইমেপিস্” এবং জাপান যে 
আত্মসচেতন প্রচেষ্টার দ্বারা ইউরোপীয় আচার ব্যবহার অনুকরণ করিয়া 
তাহার সভ্যতাকে ইউরোপীয় ছাচে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাও 
*মাইমেসিস্‌* ;৮ইহারই প্রভাবে একজনের ভয়-ভাবনা অপরের মধ্যে সঞ্চারিত 
হয়, ইহারই প্রভাবে একজনের আদর্শ অপরের মধ্যে সধশরিত হয় এবং 
ইহারই প্রভাবে একজনের অনুকরণ করিয়া আর একজন শিল্প, সাহিত্য, 
ললিতকলা প্রভতিতে অগ্রসর হইতে থাকে । গণ-মনের বিকাশের জন্য 
অন্থকরণের সহান্ভৃতিগত দিক (৪5101)9৮5 ), চিন্তীগত দিক 
€ ৪9889856100 ) এবং কর্মগত দিক (10016806101 ) এই সবগুলিই কাধ্য 
করে। কাধ্যের সুবিধার জন্য আমরা ইহাদের প্রত্যেকটির পৃথক ভাবে 
আলোচনা! করিব। প্রথমে সহানুভূতির কথাই ধরা যাক। 


সহানুভুতি (95101286185) : 

সহানুভূতি জিনিসটি হইতেছে অপরের সহিত একই ভাবে অনুভব করা। 
এখন প্রশ্ন আমিতে পারে, একজন যেভাবে অন্ভব করিল, অপরে সেইভাবে 
অন্থভব করিবে কেন? এই জিনিসটির ব্যাখ্যার জন্য অনেকে 1]9161)%679 
বা! “দৃরান্ভূতি”র অবতারণা করিয়াছেন। তাহারা বলেন, রেডিওর বার্তার 
মত মানুষের অনুভূতি প্রসতিকেও দূরে প্রেরণ করা সম্ভব। অনুভূতি 
প্রেরণের এই স্ুস্ম অধ্যাত্সিক ব্যাখ্যা হয়ত অনেকেই স্বীকার করিবেন না 
এবং তাহারা ম্যাক্ড্যুগাল্‌ সাহেববধিত “অন্ধ অনুকরণ প্রবৃত্তি” 
€ 71701155 [0988155 ৪5201096105 )-কেই সহানুভূতির মূল কারণ বলিয়। 
মনে করিবেন। ম্যাক্ড্যগল্এর মতে আমাদের প্রবৃত্তিগুলি (17786171068 ) 
আমাদের মধ্যে এমনভাবে অবস্থান করে যে, অপরের মধ্যে 
তাহার ক্রিয়া দেখিলেই আমাদের মধ্যেও তাহাদের দ্বার খুলিয়া যায়। 
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সম্মোহনকারীর অভিভাবন সহজেই গ্রহণ করে.। জাগ্রদবস্থায় একজনকে যদি 
ব্লা হয় “তুমি ইন্দুর হইয়৷ গিয়াছ” তাহা! হইলে সে কিছুতেই তাহ! বিশ্বাস 
করিবে না।' কিন্তু সম্মোহিত কোনও ব্যক্তিকে যদি এ কথা বল! হয়, তাহ 
হইলে সে সহজেই তাহা মানিয়া লইবে এবং নিজেকে সত্য সত্যই ইছুর 
বলিয়৷ মনে করিয়া হয়ত ইছুরের মতই ঘরের কোণ দিয়া ছুটাছুটি আরন্ত 
করিয়া দিবে। 

শুধু সম্মোহিত অবস্থাতেই যে এইরূপ ঘটে, তাহা নহে। সম্মোহিত 
অবস্থায় সম্মোহক সম্মেোঁহিত ব্যক্তিকে যে সব অভিভাব দিয় থাকেন, অনেক 
সময় সম্মোহনের পরেও তাহার ফল বর্তমান থাকিয়া যায়। ফলে সম্মোভিত 
অবস্থায় একজনকে যদি বল! হয়, “তুমি মদ খাইয়াছ” তাহা হইলে হয়ত সে 
সম্মোহনের পরেও মাতালের মত ঢুলিতে থাকিবে । যে অভিভাবনের ফলে 
এই জাতীয় ঘটনা ঘটে, তাহাকে উত্তর-সন্মোহক অভিভাবন (১০৪6-1)51)710116 
306€986100) ব্লা হয়। এই অভিভাবনের কাজটি শুধু যে সম্মোহঠিত 
অবস্থাতেই ক্রিয়াশীল থাকে তাহা নহে, আমাদের জাগ্রদবস্থীতেওত আমরা 
প্রায় সকলে এই অভিভাবন শক্তির দ্বার! প্রভাবিত হই। নান্‌ সাহেব এই 
অভিভাবনের শক্তির একটি. চম২কার উদাহরণ দিয়াছেন । তিনি কতক গুলি 
ছেলেমেয়েকে একটি নৌকার (১৪০))) ফটো! দেখাইলেন। প্রত্যোবেই 
৩০ সেকেণ্ড ধরিয়। ছবিথানি দেখিল। তাহার পর নান্‌ তাহাদের এই 
ছবিটি সম্বন্ধে নানা প্রকার প্রশ্ন করিলেন। এই সমস্ত প্রশ্নের মধ্যে একটি 
প্রশ্ন চিল “আচ্ছা! বলত দেখি স্টীমারটি নৌকার সহিত একই দিকে যাইতেছিল, 
না, পঞ্ধম্পর বিপরীত দিকে যাইতেছিল ?” 

এই প্রশ্নে কুড়িটি বালক-বালিকার মধ্যে মাত্র দুইজন জোর করিয়। 
প্রতিবাদ করিয়! বলিল, তাহার। শুধু নৌকাই দেখিয়াছে, ষ্টামার আদৌ দেখে 
নাই। বাকী সকলের মধ্যে কেহ কেহু তাহাদের পধ্যবেক্ষণ শক্তির স্বল্পতার 
জন্য লজ্জায় পড়িল, কেহ কেহ ব| ইতস্ততঃ করিয়! এদিকে বা ওদিকে উত্তর 
করিল, অনেকে আবার দৃঢ়তার সহিতই উত্তর করিল, ্ীমারটী নৌকার নিকে 
যাইতেছে অথবা! বিপরীত দিকে যাইতেছে । 
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এই অভিভাবনের শক্তি শুধু যে সম্মোহিত অবস্থায় অথবা বালক- 
বালিকাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তাহ। নহে। পূর্ণবয়স্ক মান্তষের মধ্যেও 
ইহার প্রভাব সামান্ত নহে। গুজব রটনার মধ্যে এই অভিভাবনের শক্তি 
আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। দেশের মধ্য হয়ত দাঙ্গাহাঙ্গামা আরম্ভ 
হইয়াছে । একজন অখ্যাত লোক বাহাঁছুরী করিয়। বলিল, পাশের গ্রামটিতে 
একশত লোক হতাহত হইয়াছে । কথাটা বিশ্বস্ত ন| হইলে ৭, তাহাকে 
একেবারে উড়াইয়৷ দিতে পারিলাম ন1, গল্পটী আমিও ॥অপরের কাছে 
বলিলাম, সেও তাহা অন্যান্ত অনেকের নিকট বলিল, ফলে শীঘ্রই গুব্টি 
দাবানলের মত ছড়াইয়া! পড়িল। দাঙ্গাহাঙ্গীমা, আকম্মিক বিপংপাত, যুদ্ধ 
প্রভৃতির সময়, রাজনৈতিক বক্তৃতা ও অভিসন্ধিমূলক প্রচার প্রভৃতির মধ্যে 
এই অভিভীবনজনিত গণমনের ক্রিয়া আমর। দেখিতে পাই । 

এই অভিভাবনের কারণটি কি? ভণ্মনের সম্মোহিত অবস্থায় অথবা অত্যন্ত 
উত্তেনীর সময় আমর! সহজেই অপরের দ্বারা প্রভাঁবান্বিত হই। অসুস্থ 
অবস্থাতেও আমর! অপরের দ্বারা প্রভাবাপ্বিত হই। শ্ুস্থ অবস্থাতেও যে 
আমরা অপরের দ্বারা প্রভাবান্বিত হুই না, তাহ নহে । আমাদের মধ্যে যে 
দীনতার বৃত্তি আছে, (]08617506 0£ ৪0101015810) তাহারই ফলে এই 
জিনিসটি ঘটিয়া থাকে । সেইজন্যই সুস্থ অবস্থায় আমরা তাহাদের নিকট 
হইতেই অভিভাঁব গ্রহণ করিয়া থাকি, যাহাদের আমরা শ্রদ্ধা করি। শিশু) 
এরং অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে অভিভাবন ক্রিয়াটি যে সমধিক দৃষ্ট হয় 
তাহার কারণই হইতেছে তাহাদের দীনতা ও শক্তিহীনতার অনুভূতির জন্য 
অপরকে শ্রদ্ধা করা বা তাহাদের অভিভাঁব গ্রহণ করা শিশু বা অশিক্ষিত 
মনের নিকট খানিকট! সহজসাধ্য | 

নান্‌ সাহেব দেখাইয়াছেন, এই অভিভাব জিনিষটি মনুষ্য চরিত্রের 
একটি অন্ুশোচনীয় হূর্বলতা। মাত্র নহে, ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবনের 
পরিপুষ্টির জন্য ইহা! খুবই একটি প্রয়োজনীয় জিনিস । বুদ্ধির সাহায্যে একটি 
সত্য সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া এবং তাহার পর আমাদের কন্মপন্থা নির্ধারণ 
করা, ইহা একটী জটিল এবং সময়সাধ্য ব্যাপার । কিন্তু আমাদের চেক্গে 
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ছাত্রনেতা, তিনি নিজে সর্ধন্ব হারাইয়া ছাত্রদের দলে নামিয়া আসিবেন না, 
তিনি ভালবাসিয়া তাহাদের সহিত মিশিবেন এবং তাহার পরিপক্ক জ্ঞান, 
বুদ্ধি এবং সংহত চরিত্র-বলের দ্বারা ছাত্রদের উচ্চন্তরে টানিয়া' তুলিবেন শুভ 
কর্মপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়া, আনদ্দ- সহানুভূতি ও বন্ধুত্বের সহযোগিতার মধ্য দিয়া। 
অভি ভাবন। (5088৩586101) ) £ 

মাইমেসিস-এর বর্ণনা প্রসঙ্গে আমরা অন্থকরণের অনুভূতিগত, চিন্তাগত 
একং কর্মগত দিকের কথা বলিয়াছি। এইগুিকে যথান্রয়ে অন্ুভাবন 
(৪5101996175), অভিভাবন (৪5626961020) এবং অনুকরণ (00016861010) 
বলা হয়। এখন এই অভিভাবন শব্দটির দ্বারা আমর! কি বুঝি ? : 

পাঁচজনের সঙ্গে একত্র থাকিতে হইলে পবস্পরের সুখ, দুঃখ, আবেগ, 
অনুভূতি প্রভৃতির কষ যেমন আমাদের মধ্যে লাগিয়া যায়, তেমনই পরস্পরের 
চিন্তা, ভাবধারা প্রভৃতিও আমাদের অজ্ঞাতসারেই আমাদের মধ্যে সংক্রমিত 
হর়। চিন্তাগত এই সংক্রমণটিকেই সাধারণতঃ অভিভাঁবন বলা হয়। ম্যাক 
ডুগাল্‌ সাহেব অভিভাবনের সংজ্ঞা দিয়াছেন “& 10099988 0% 0011017001)102.- 
(02 75901617067 0106 80091068098 161) 09020510107 01 60০ 
0017)111011108,690 [00100916107 17 0108 8096150968 ০1 10921081]5 
8,79078/69 £7'00709 101: 169 80001680709, 

অভিভাবনের দ্বারা একজনের চিন্তা যখন অপরের মধ্যে সংক্রমিত হয় 
তখন সে বুঝিতেও পারে না যে, এই নবাগত চিস্তাটি তাহার নিজন্ব জিনিষ 
অথবা অন্য কিছু । এই অভিভাবনের উদাহরণ হিসাবে রস্‌ সাহেব সেক্ষপীয়ারের 
ওথেলো নাটকের আয়াগো চরিত্রের উল্লেখ করিয়াছেন । আয়াগো ওথেলোর 
নিকট ডেস্ডিমোনার চরিত্র সমর্থন প্রসঙ্গে ইঙ্কিতে এমন সব কথা বলিয়।ছিলেন, 
যাহাঁর অভিভাবনের ফলে ওথেলোর মন সন্দেহে কলুষিত হইয়া গিয়াছিল, 
অথচ ওথেলো! বুঝিতেও পারে নাই যে, এই সন্দেহ জিনিসটি তাহার নিজন্ব 
সিদ্ধান্তের ফল অথবা অপরের দেওয়া জিনিস। 

অভিভাবনের শক্তি সন্মোহনের বিদ্যার (15100061872) প্রসঙ্গে প্রথম 
আলোচিত হইয়াছিল। সম্মোহন ফলে কৃত্রিম নিত্রার সময় সম্মোহিত ব্যক্তি 
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নেতা অথবা অযোগ্য গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে । ফলে তাহাতে রাষ্ট্রের 
ক্ষতিই হইবে। কাজেই যে রাজনীতি দেশের অধিকাংশ মনীষীদের 
অনুমোদিত এবং যে ধর্মনীতি “বিদ্বপ্তিঃ সেবিতঃ সন্ভিঃ নিত্যমদ্বেশরাগিভিঃ”, 
সেই নীতি সম্বন্ধে তীহাদের পরিপক জ্ঞানবুদ্ধির অংশ হইতে ছাত্রদের বঞ্চিত 
করা শিক্ষকদের উচিত নয়। তবে রাজনৈতিক দল বা উপদলের মুখপাত্র 
হইয়া স্কুলের অ্রেণীগুলিকে রাষ্্নৈতিক চক্রান্তের আখড়া করিয়৷ তুলা 
শিক্ষকদের কর্তব্য নয়। 

আমরা পূর্বেই ব্লিয়াছি, (অংস্কারমুক্ত সত্যদৃষ্টির এবং সত্য সিদ্ধান্তের 
ক্ষমতা স্থষ্টিই হইতেছে শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য । শিক্ষকদের উচিত উপযুক্ত 
অভিভাবের দ্বারা! ছাত্রদের মধ্যে এই জিনিসটিই ঠয়ারী করিয়া তোলা । 
এজন্য আমাদের মনে হয়, শিক্ষকদের কোনও রাজনৈতিক দলের সহিত 
সংশ্লিষ্ট থাকা উচিত নয়। কারণ একটা রাজনৈতিক দলের সভ্য হইলেই 
সেই দলের মতবাদের গৌঁড়ামি তাহাদের মধ্যেও একটু আধটু আসিতে পারে 
এবং তাহাদের মীরফং সেই গৌঁড়ামি ছাত্রদের মধ্যেও সংক্রমিত হইতে পারে। 

গৌঁড়ামি সব সময়েই মানগবকে আপেক্ষিক অন্ধতা প্রদান করে। 
কাজেই ইহা রাষ্ট্রের পক্ষে অকল্যাণকর। স্ৃতরাং শিক্ষকদের উচিত 
সমন্ত গৌঁড়ামির উর্ধে থাকিয়া সমস্ত উপদলীয় সংঘের স্বার্থের বাহিরে 
খাকিয়া শিক্ষাদান করা এবং তাহার পরিশুদ্ধ বুদ্ধির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিক্ষা 
ছাত্রদের দেওয়া । “ধর্ম ও রাজনীতি সম্বন্ধে কিছুই বলিব না, সম্পূর্ণ নৈব্যক্তিক 
ভাবেই শিক্ষা দান কবিব” ইহা ঠিক কথা নহে । কারণ শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য 
শুধু জ্ঞনপরিবেশন নহে । তাহা যদি হইত, তাহা হইলে ভাল পুস্তক এবং 
ভাল পুস্তকাগার দিয়াই শিক্ষার কাধ্য শেষ করা যাইত। কাজেই ব্যক্তিত্বের 
ছৌঁয়াচ দিয়া ব্যক্তিকে স্পর্শ করিতেই হইবে এবং শিক্ষার্থীকে নিছক জ্ঞান 
বিজ্ঞানের জীবন্ত অভিধান মাত্র না করিয়া তাহাকে মানুষ করিয়া গড়িয়া 


তুলিতে হইবে। 
ব্যক্তিত্বের ছোয়াচ লাগাইব অথচ ব্যক্তিগত মতবাদ বা গৌঁড়ামির ছৌয়াচ 


লাগাইব না, ইহা খুব সোজা কাজ নয়। শিক্ষকের মতবাদ ছাত্রদের মধ্যে 
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খানিকটা সংক্রমিত হইবেই । কাজেই এই ব্যাপারে বাষ্ট (99০) শিক্ষকদের 
উপর অনেকখানি নির্ভরশীল। রাষ্্ী যদি শিক্ষকদিগকে নৈ্যক্তিক ভাবে 
পড়াইবার নৈর্দশ দেন, তাহা হইলে ছাত্রের শিক্ষকদিগের পরিপক্ক জ্ঞানের 
অনেকখানি হইতে বঞ্চিত হইবে । আবার রাষ্ট যদি নিজের নিরাপত্তার জন্য 
একটা বিশিষ্ট উপদলীয় মতবাদ প্রচার করিবার জন্য শিক্ষকদের নির্দেশ দ্রেন, 
তাহা! হইলে ছাত্রসমীজ সত্যদৃষ্টির অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে, তাহাতে 
একটি বিশিষ্ট উপদলের সাময়িক সুবিধা হইলেও, রাষ্ট্রের পরিণামে ক্ষতিই 
হইবে, এবং যে সত্যকে কুযুক্তি দিয়! চীপা.দেওয়] হইল, পরিণামে হয়ত সশস্ব 
বিপ্রবের ভিতর দিয়া তাহ! আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবে । এইজন্য বুভূক্ষিত অসন্তুষ্ট 
শিক্ষকসমাজের অস্তিত্ব রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিকর । তাহাদের অক্ষম এবং 
অপরিস্ফুট অসন্তোষই হয়ত ছাত্রসমাজের তথা ভবিষ্যতের নাগরিকদের মধ্যে 
সক্রিয় বিপ্রব স্থষ্টি করিতে পারে, তাহাদের নৈরাশ্ত ও জীবন-সংগ্রামে পরাজয় 
হয়ত ছাত্রদের মধ্যে নেরাশ্যবাদ, অক্ষমতা ক্রেব্যের স্থষ্টি করিতে পারে। 
ইহাতে জাতি পঙ্গু হইয়া পড়িতে পারে; এই পন্বৃত্বের লক্ষণ আজ বাংলা 
দেশে প্রায় সর্বক্ষেত্রে দৃষ্ট হইতেছে । 

শিক্ষকদিগের ব্যক্তিত্বের অভিভাবন না পাইলে ছাত্রসমাজ মানুষ হইবে 
না, কাজেই তাহাদের মতবাদ যাহাতে তাহারা অবাধে ছাত্রদের মধ্যে 
সংক্রমিত করিতে পারেন, এইরূপ স্বাধীনত! তাহাদের দেওয়া উচিত। আবার 
এই স্বাধীনতার অপব্যবহার হইলে শিক্ষকরাই লোকচক্ষুর অস্রালে চুপে চুপে 
ছাত্রদিগের রাষ্ট্রবিরোধী মতবাদে দীক্ষিত করিয়া তুলিতে পারেন । 

এ অবস্থায় প্রতিকার কি? নান্‌ বলিয়াছেন, ছাত্রদের উপদলীয় 
গোৌঁড়ামির উর্ধে বাখিবার জন্য গৌড়ামির প্রতিশেধক হিসাবে বিতর্ক 
সভার ব্যবস্থা করা। তিনি বলেন, ছাত্রর! বিতর্ক সভার আলোচনায় বিভিন্ন 
মতবাদের যুক্তি লইয়া তর্ক করিবে এবং তাহার ফলে তাহাদের মধ্যে উপদলীয় 
মতবাদের ক্রটিগুলি সংশোধিত হইয়! যাইবে । 

কিন্তু আমাদের মনে হয়, এই বিতর্ক সভাও অবস্থার প্রতিকার করিতে 
পধরিবে না। কারণ এই বিতর্ক সভায় কি সিদ্ধান্ত হইবে, তাহা অনেকখানি 
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যাহাদ্দের অভিজ্ঞতা আরও বেশি তাহাদের নিকট হইতে অভিভাব গ্রহণ 
করিয়া আমাদের সক্রিয় বুদ্ধির অগোচরেই পরিপক্ক অভিজ্ঞতার দিদ্ধান্তগুলি 
লইয়া জীবনের পথে চলিলে কাজের স্থবিধাই হইবে । 

এই প্রসঙ্গে শিক্ষ/-তত্বের একটি জল প্র্থ আসিয়া পড়ে। এই 
অভিভাবনের প্রভাব শিক্ষক ছাত্রদের উপর প্রয়োগ করিয়া শিক্ষাদান করিবেন, 
অথবা নৈর্যক্তিকভাবে পড়াইয়া যাইবেন? এ সম্বন্ধে প্রথম কথা হইতেছে 
এই যে, আমরা যখন কাহারও সহিত মেলামেশা করি, তখন আমাদের 
ব্যক্তিত্বের ছাপ অপরের উপর লাগিবেই, ফলে আমরা পরস্পর পরস্পরকে 
অভিভাবের দ্বারা প্রভীবান্বিত করিবই । কাজেই সম্পূর্ণ নৈর্যক্তিকভাবে শিক্ষা 
দান প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। দ্বিতীয় কথা হইতেছে, অভিভাবন জিনিসট। 
আমাদের প্রতিভা, ব্যক্তিত্ব বা কল্পনীশক্তির বিকাশের পরিপন্থী নয়। 
. স্থতরাং ব্যক্তিত্বের প্রভাৰকে দীবাইয়া রাখিয়া নিজের স্বতংস্ফুর্ত মতবাঁদকে 
সঙ্কুচিত করিয়া, নিছক নিজ্জলা পাঠ্যপুস্তক লইয়াই শিক্ষকের কারবার 
করিবার প্রয়োজন নাই, ব্যক্তিগত চরিত্রের অভিভাবনের দ্বারা তিনি ছাত্র- 
দিগকে প্রভাবান্বিত করিতে পাবেন। তবে এই অভিভাবটা যতটা স্বতঃস্ৃর্ত 
এবং স্বাভাবিক হয় ততই ভাল। অধিকারী ভেদে ছেলেরা যাঁর যেমন 
প্রয়োজন, যাঁর যেমন ক্ষমতা সেই ভাবেই তাহা! গ্রহণ করিবে। শিক্ষকের 
উচিত ছাত্রদের মধ্যে সর্ববসংস্কারবিমুক্ত একটা সত্যদৃষ্টির ক্ষমতা স্থানটি করা, 
বিশুদ্ধ বিচার ও বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার সহায়তা করা। 

ছাত্রদের সহিত শিক্ষকদের এমনই একটা সম্পর্ক যে, ইচ্ছায় হউক আর 
অনিচ্ছায় হউক, শিক্ষকের মনের কষ ছাত্রদের মনে সংক্রমিত হইবেই। 
সে ক্ষেত্রে শিক্ষককে একটু সাবধানে চলা উচিত। তীহার ব্যক্তিগত 
রাজনৈতিক বা ধন্মনৈতিক মতবাদ লইয়া ছাত্রদের বিভ্রান্ত করা তাহার 
উচিত নয়। তাহা হইলে কি রাজনীতি ও ধর্শনীতি সম্বন্ধে তিনি একেবারেই 
চুপ করিয়! থাঁকিবেন? এ সম্বন্ধে নিজের কথা কিছুই বলিবেন না? 
অনেকের মত তাহাই । কিন্তু ইহাতে বিপদ হইতেছে এই যে, শিক্ষকরা 
এই সম্বন্ধে নীরব থাকিলে এই সমস্ত প্রশ্নের সমাধানের জন্ ছাত্ররা অযোগ্য 
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এই অন্থকর্ণ কাজটি যদিও আমরা সকলেই করিয়া থাকি, তাহা হইলেও 
ইহীকে ঠিক সহজাত প্রবৃত্তি (1778617706 ) বলা যাইতে পারে না। কারণ, 
প্রবৃত্তির মধ্যে যে বিশেষ একটি উদ্দীপক (9617009108) এবং বিশেষ একটি 
প্রতিক্রিয়া (:98701086 ) দৃষ্ট হয়, ইহার মধ্যে তাহা নাই । ._ 

তাহা! হইলে অনুকরণ ব্যাপারটার মনস্তত্ব কি? ইহা হইতেছে আমাদের 
সংঘবৃত্তির (৫:96871059 177867১0%) সক্রিয় অবস্থা! (01776 8909০6 ); 
ইহার জন্য সংঘগত সমস্ত প্রীণীই একভাবে কাধ্য করে, ইহা কখনওবা 
আত্মঘচেতন ভাবে অনুষ্ঠিত হয়, আবার কখনওবা আমাদের অজ্ঞাতসারেই 
অনুষ্ঠিত হয়। 

মানুষের মধ্যে আত্মসচেতন এবং স্বতঃস্ক্ত এই ছুই জাতীয় অন্থুকরণেরই 
লীলা দেখিতে পাওয়৷ যায়। নান দেখাইয়াছেন, ক্লাশের পড়াশুনা 
শেষ হইল, বাঁলিকাঁদের দল ক্লাশ হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। 
তাহাদের ছুটাছুটি দেখিয়া ছোট্ট আর একটি বালিকাঁও ছুটিতে আরস্ত করিল। 
এ ক্ষেত্রে চিন্তা, বিবেচনা, সিদ্ধান্ত প্রভৃতির কোনও লীলা নাই । একটি 
কুকুর-শিশুও তাহার সঙ্গীদের এইরূপ ছুটাছুটি করিতে দেখিলে হয়ত এই 
ভাবেই তাহাদের ছুটাছুটি অনুকরণ করিবে । ইহার পর এ বালিকাটি 
যদি দেখে তাহার সঙ্গীর। আনন্দে নৃত্য করিতেছে, তাহা হইলে এঁ শিশুটিও 
নৃত্যের চেষ্টা করিবে এবং চেষ্টা ও ভ্রান্তির মধ্য দিয়া, প্রাথমিক অভ্যাসের 
অনিপুণ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়! সেও নাঁচিতে আরম্ভ করিবে । এই ক্ষেত্রে চিন্তা 
ও বিবেচনার কাজ আরস্ত হইয়াছে । ইহার পর একটু বড় হইলে সে যখন 
বন্ধুদের “স্কিপিং” করিতে দেখিবে, সেও তখন তাহার অনুকরণ করিবে। 
এ ক্ষেত্রে পক্কিপিং”এর কৌশল, পদ্চালন! প্রভৃতি আয়ত্ত করিবার জন্য 
তাহাকে অধিকতর বুদ্ধি পরিচালনা করিতে হইবে । এইভাবে অন্ধ জৈবিক 
অনুকরণ ক্রমশঃ আত্মসচেতন বুদ্ধি-সিদ্ধান্ত-প্রণোদিত অনুকরণে পরিণত 
হইতে থাকে এবং ষে বালিকাটি প্রথমে শিশুস্থলভ লাফালাফি করিতেও 
ভালভাবে সমর্থ হয় নাই, সে অন্নুকরণের দ্বারা একটা জটিল “ভাবনৃত্যের” 
লীলায়িত ভঙ্গীও আয়ত্ব করিতে পারিবে। অন্কুকরণের এই প্রকারভেদ 
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দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, নিছক সংরক্ষণ-প্রয়াস (70106709 ) 
যেমন ক্রমশঃ ম্থৃতিতে পরিণত হয়, অন্ধ জীবন-প্রয়াস (7707006 ) যেমন 
কর্শপ্রয়াসে (0০72896100 ) পরিণত হয়, সেইরূপ অন্ধ ট্জবিক অনুকরণ 
( 0010768158 ) আত্মসচেতন অনুকরণে (12216961070 ) পরিণত হইয়া 
থাকে । 

এখন এই অনুকরণের সহিত আমাদের দেহ্যন্ত্র (67000577076 ) এবং 
অন্তকৃত বস্তটির কি সম্পর্ক, তাহার আলোচনা কর! অপ্রাসঙ্গিক হইবে না! । 

যাহাকে আমরা নিছক “অন্ধ জৈবিক অন্ুকরণ” বলিয়াছি, সেই ক্ষেত্রে 
অন্নুকৃত কাধ্যটি উদ্দীপকের (9৮2000158 ) কাধ্য করে এবং এই উদ্দীপকটি 
তাহার অন্থকরণকারীর মধ্যে প্রতিক্রিয়া (77568]07089) হিসাবে 
কতকগুলি সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ছাঁপজটের* (6107870)-00170]0195 ) 
চাবি খুলিয়! দেয়। মুরগীর শাবক যে তাহার মাতাকে খাছ খুঁটিয়া খাইতে 
দেখিয়৷ খু'টিঘ়া খাইতে অনুকরণ করে, অথব। শিশু বালিকাটি যে তাহার 
সঙ্গীদের দেখিয়া! ছুটাছুটি লাফালাফি করিতে আস্ত করে, ইহ! তাহারা 
করিত না, যদি সহজাত ছাপজট্‌ হিসাবে খু'টিয়া খাইবার অথবা ছুট [ছুটি 
লাফালাফি করিবার সংস্কার তাহাদের মধ্যে থাকিয়া না যাইত । একটি 
পাঁখীকে উডিতে দরেখিয়! মানব শিশু উড়িবার চেষ্টা করে না, কাঁরণ উড়িবাঁর 
সংস্কার বা দেহযন্ত্র তাহার নাই। 

এই অন্ধ অনুকরণ (70017079819) ক্রমশঃ আত্মমচেতন অন্গকর্ণে 
(11016%6101)) পরিণত হয়। ব্যাপারটা এইভাবে ঘটিতে থাকে। 
একজনের “স্কিপিং দেখিয়! শিশু বালিকাটি যখন “স্কিপিং করিতে আরম্ত 
করে তখন সে দেহযন্ত্রের স্বতঃস্ফ্ত ক্রিয়া হিসাবেই তাহা! করিতে পারে না, 
ইহা তাহাকে শিক্ষা করিতে হয়। সহচরীর স্কিপিং দেখিয়া তাহাকে আত্ম- 
বিস্তারের উপায় হিসাবে সে ইহা গ্রহণ করে, তাহার পর চেষ্টা ও ভ্রাস্তির 
(081 800 60) ভিতর দিয়া সে সাধনার পথে অগ্রমর হইতে থাকে 





* বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষায় 0০202198-এর প্রতিশবব “গুটৈষণা” কর হইয়াছে; 
বলা বাহুল্য এই £:০8780০ 0০0:90195-এর ক্ষেত্রে এ প্রতিশব্দটি সার্থক হইবে না। 
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পরিমাণে নির্ভর করিবে তীহার উপর, যিনি সভাপতি হিসাবে এই বিতর্ক- 
সভাকে পরিচীলিত করিবেন। তিনি ইচ্ছ। করিলে যুক্তির অপকৌশলে এবং 
জ্ঞানের সমৃদ্ধিতে ছাত্রদের যুক্তিকে ধাধাইয়। দিয়। নিজের ব্যক্তিগত মতবাদকেই 
প্রতিষ্ঠিত করিয়। ছাত্রদের পরোক্ষভাবে নিজের মতে দীক্ষিত করিতে পাবেন । 

কাজেই শিক্ষকদিগের অভিভাঁবনের শক্তিকে তীহারা কি ভাবে 
প্রয়োগ করিবেন, তাহা বর্তমান সময়ে শিক্ষাতত্বের জটিলতম সমন্তাই হইয়া 
রহিয়াছে । ইহার সমাধান সহজ নহে । প্রাচীনকালের শিক্ষার ব্যবস্থায় এই 
সমস্যাটি ছিল না। কারণ প্রাচীনকালের তপোবনচারী শিক্ষাপ্তরূগণ রাষ্ট্রীয় 
দল, উপদলের সহিত নিছেদের জড়িত হইতে দিতেন না। তীভারা বাস্ীয় 
প্রতিষ্ঠার কাঙ্গাল ছিলেন ন| বলিয়া কোন বাষ্ীয় উপদলের মুখপাত্র হইবার 
প্রয়োজনও তীহাঁদের ছিল না, আর বাঞ্ীবিরোপী ষড়যন্ত্রেত লিপ্ত হইবার 
প্রয়োজন তা দের ছিল না। তাঁহাদের মতে বাষ্নিরপেক্ষ, অন্নসমন্তাবিমুক্ত 
স্ববীনচেতা, শুদ্ধ-চরিত্র-বিশিষ্ট শিক্ষক-সমাজ তৈয়ারী করিতে পারিলে এই 
সমস্তার সমাধান হইতে পারে । 
অনুকরণ £ 

গণমনের বিকাশের জন্য সহানুভূতি এবং অভিভাবনের প্রয়োজনের কথা 
ইতোপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে । এইবার অন্থুকরণের কথা আলোচিত 
হইবে। এক হিসাবে এই তিনটি একই কারণের বিভিন্ন অভিব্যক্তি-_-একই 
মাইমেসিস্‌-এর হৃদয়গত দ্রিক হইতেছে সহানুভূতি, বুদ্ধিগত দিক হইতেছে 
অভিভাঁবন এবং কর্মপ্রচেষ্টাগত দিক হইতেছে অঙ্ৃকরণ। 

এখন প্রশ্ন আসিতে পারে “অনুকরণ ক্রিয়াটি কি? কাহাঁকেও কোনও 
একট। কিছু করিতে দেখিলাম এবং তাহার পর আমিও তাহাই করিতে চেষ্টা 
করিলাম-_ইহাঁই হইল অন্গকরণের মূল কথা। পাচক্গন লোক এক সঙ্গে 
থাকিলে তাহাদের চিন্তা, তাহাদের অনুভূতি এবং তাহাদের কাধ্য সবই প্রায় 
পরস্পরের প্রভাবে এক রকম হইয়া যাইতে থাকে । কন্মপ্রচেষ্টার দিক দিয়া 
যখন সংঘগত 'একজন লোক অপরের কাধ্যের পুনরাবৃত্তি করিতে থাকে, তখন 
তাহাঁকেই অনুকরণ বলা হয়। 


গণমন ১৪১ 


অন্থকরণের নাম শুনিয়াই কাণে আঙ্গুল দিয়। ছি-ছি করিবার প্রয়োজন 
নাই। সত্যদ্রষ্ট। ধষি বঙ্কিমচন্দ্র তাহার বিখ্যাত “অনুকরণ নামক প্রবন্ধে 
দেখাইয়াছেন, অনুকরণ মাত্রই ছুয্য নহে। অনুকরণ করিতে করিতেই ছোট 
শিশু কথ! কহিতে শিখে, অসভ্য এবং অশিক্ষিত জাতি সভ্যতর জাতির 
অনুকরণ করিতে করিতেই বড় হইর। উঠে, গ্রীক সভ্যতার অন্নকরণ করিয়াই 
রোমক সভ্যতা বড় হইয়াছে, রোমক সভ্যতার অন্থকরণ করিয়াই আধুনিক 
ইউরোপীয় সভ্যতা বড় হইয়! উঠিয়াছে। পোপ. ড্রাইডেনের অন্তকরণ 
করিয়াছেন, জন্সন্‌ পোপের অন্নকরণ করিয়াছেন, ভাজ্জিল হোমারের অন্করণ 
করিয়াছেন, সার। রোমক সাহিত্য গ্রীক সাহিত্যের অনুকরণ করিয়।ছে। 
আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠতম মহাকান্য মহাভারত আর একটি মহাকাব্য 
রামায়ণের অন্ত করণ মাত্র ।* মহাভারতের যুপিষ্টির রামায়ণের রামের অরূপ, 
অজ্জন লক্ষণের অন্তরূপ, নকুল-সহদেব ভরতের অন্টরূপ। ভীমের কথা স্বতনথ, 
তাহা হইলেও তাহার মাধ্যে কুন্তকরণণের ছায়! আছে । রামায়ণের বিভীষণ 
মহাভারতে বিদ্বব হইয়াছে । ডুইটি মহাকাবোর নায়কই সিংহাসন 
পাইনাঁর প্রাক্কালে পত্রীমহ দীর্ঘকালের জন্য বনবাঁস বরণ করিয়াছেন, উভবের 
প্লট. প্রা একরূপ, বামায়ণের লব-কুশের কাছ মহাভারতে মণিপুরে বন্রবাহন 
করিঘ়াছে, বাষায়ণের উত্তর কাণ্ডেব সহিত মহাভারতের শান্তি পর্বের বনু 
সাদৃশ্য আছে। এই সব সত্বেও, মহাঁভাবত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য। 
উহ(তে এমন সন ঘটন| ও চরিত্রের সৃষ্টি হইযাছে, যীহা রামায়ণেও নাই । 
মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, ভীন্ম, কর্ণ, স্থৃভদ্রা, কুস্তী, দ্রৌপদী প্রভৃতি 
পৃথিবীর সাহিত্যে অতুলনীয় । 

শুধু সাহিত্যের ক্ষেত্রে কেন, সমাজ সভ্যতা কলা-কষ্টি সর্বত্রই অন্গকরণ 
মৌলিকত্বের জননীর কাঁজ করিয়াছে । ইউরোপের ব্যবস্থা-শান্ত্, ইউরোপের 
শীসনপ্রণালী রোম হইতে অন্রস্থত হইয়াছে । ইউরোপের স্থাপত্য-শিল্প ও 
চিত্রবিদ্ধা, গ্রীক ও রৌমক অনুকরণ হইতে উদ্ভৃত। অন্করণ করিতে করিতে 


* রামারণ ও মহাভারতের মধ্যে কোনটি প্রাটীনতর রচন। তাহ। লইয়া! পণ্ডিতদের তক ও 
মতভেদ মাছে। তবে তাহ] আমদের আলোচা নহে। 


১৪২ শিক্ষায় মনস্তত 


যখন দক্ষতা অজ্জিত হয়, তখন মৌলিক সৃষ্টি আরম্ভ হয়। এই অবস্থায় 
অনেক প্রতিভাবান্‌ শিষ্তই গুরুকে ছাঁড়াইয়! যায়। 

(১) সহানুভূতির সাহায্যে অপরের ভয় ভাবনা, সখ-ছুঃখ প্রভৃতিকে 
নিজের মধ্যে অনুভব করা, (২) অভিভাবনের সাহায্যে অপরের চিন্তা, 
ভাবধারা প্রভৃতি নিজের মধ্যে গ্রহণ করা এবং (৩) অন্ুকরণের সাহাষে) 
অপরের ক্রিয়াকলাপ নিজের কর্শপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়া পুনরাবৃত্তি করা__ইহাই 
হইতেছে গণমনের বা সংঘচেতনার মূল কথা | লা-ব (]6-7300) নামক পণ্ডিত 
এই তিনটি ছাড় আর একটি শক্তির কথা বলিয়াছেন__তাহা হইতেছে 
(৪) সংঘজাত শক্তির অনুভূতি । তিনি বলেন, জনসংঘস্থ ব্যক্তি জনতার 
অংশ হিসাবে শুধু সংখ্যা সম্বন্ধে সচেতন বলিয়াই একটা নৃতন শক্তিতে 
স্বাধিকারপ্রমত্ত হইয়া উঠে। ফলে একাকী থাকিলে যে কাজটি সে করিতে 
পারে না, জনতার মধ্যে থাকিলে অনায়াসেই তাহা করিতে পারে । জনতার 
স্বাধিকারপ্রমত্ত ব্যক্তিগণের প্রত্যেকেই ভাবে তাহার কাজের জন্য তাহার 
ব্যক্তিগত দায়িত্ব কিছুই নাই। ফলে দলগতভাবে এমন গৌয়ার্তমির কাজ 
সে করিতে পারে, যাহা ব্যক্তিগতভাবে সে কিছুতেই করিতে পারে না। যে 
নিয়মের জন্য একটি জনতা এই মূর্খজনোচিত কার্ধ্য করে, তাহাকে লা-ব 
“মিশ্রণ ও বাধার নিয়ম” (07079 187 0৫ 009100. &7)0 8/'98%6) বলিয়া আখা। 
দিয়াছেন । ইহার অর্থণহইতেছে এই যে, জনতার মধ্যে যে গুণটি সাধারণ, 
তাহা মিশ্রণ হইয়া এক হইয়! যায় এবং যে গুণটি ব্যক্তিগত ও বিভিন্ন প্রকারের 
ত'হা পরস্পর কাটাকাটি করিয়া পরস্পরকে বাধা দিয়া বিনষ্ট হইয়া যায়। 
ফলে সাধারণের আগ্রহ আছে এমন একট] মূর্ের দল যাহা সিদ্ধান্ত করে, 
পণ্ডিতের দল ব্যক্তিগতভাবে তাহাতে বাঁধা দ্রিতে পারেন না। কবির 
কাব্যের ব্যগ্না বদলাইয়া এ ক্ষেত্রে এই নিয়মটি সম্বন্ধে বলিতে পারি ব্যক্তি 
ডুবে যায় দলে” এবং দলের অধিকাংশের সাধারণ সিদ্ধান্তই জয়ী হয় এবং 
"জৈবিক অনুকরণের" নিক্নতম প্রেরণার অন্ধ অনুকরণে পরিচালিত হইয়া ভ্র- 
অভদ্র সকলেই হয়ত ইতরজনোচিত ব্যবহার করিতে ইতস্ততঃ করে না। 

জনসংঘের মধ্যে গণমনের ক্রিয়া সম্বন্ধে যাহ! বলা হইল তাহাতে মনে 


১৪০ শিক্ষায় মনস্তত্ব 


এবং শেষ পর্যন্ত সার্থক প্রচেষ্টাকে অন্তঃপৃর্তির (00280118810 ) সাহায্যে 
আয়ত্ত করিয়া লয়। তখন স্ষিপিং-এর কাজটি তাহার নিকট যান্ত্রিক 
ব্যাপারের মতই স্থুখসাধ্য হইয়া উঠে। তখন সেস্কিপিং জিনিসটিকে আরও 
জটিলতর করিয়া নৃত্যকলার মত একটা শিল্পের বস্তু করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে। 

এখন প্রশ্ন আসিতে পারে, এই অনুকরণ ব্যাপারটা কি আমাদের কল্পনা ও 
-স্ুজনীশক্তির পক্ষে ক্ষতিকর? বর্তমান সময়ে অনেক শিক্ষাতত্ববিদ মনে করেন 
যে, অনুকরণ আমাদের স্থজনীশক্তির পক্ষে ক্ষতিকর। কিন্তু এ ধারণা সত্য 
নহে। ধাহাদ্দিগকে আমরা মৌলিক স্থজনীশক্তির জন্য প্রশস্তি করি, তীহারাঁও 
তাহাদের পুর্বস্থরীদ্রিগের চক্রনেমী-খিন্ন পথে তাহাদের সাধনার রথকে 
অন্কগত শিষ্যের মতই চালাইয়া' গিয়াছেন। সেক্ষপীয়ারের প্রথম দিকের 
রচনীবলীর মধ্যে আমরা এলিজাবেথীয় নাট্যকারদিগের অনুসরণ পাই, 
রবীন্দ্র-কীব্যের গোমুখীপ্রবাহ উজান ঠেলিয়া দেখিলে আমরা বিহারীলাল 
প্রভৃতি অনেকেরই অনুকরণ ফেখিতে পাই। জৈবিক অন্ধ অনুকরণ ক্রমশ: 
আত্মমচেতন অনুকরণে পরিণত হয় এবং তাহাই শেষ পর্যন্ত আমাদের 
ব্যক্তিত্বের বিকাশে সহায়তা করে। যে ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতার ভিতর 
দিয়া যত প্রকারের অনুকরণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে, তাহার 
ব্যক্তিত্ব ততখানিই সমৃদ্ধ হইয়াছে । 

এই সত্য অন্রুসারে শিক্ষাঁবিজ্ঞানের কয়েকটি কথ! আসিয়। পড়ে। 
অনেকের ধারণা, ছাত্রদের প্রতি ব্যক্তিগত মনোযোগ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় 
কর্তব্য ; স্থৃতরাং ক্লাশটি যত অল্পসংখ্যক ছাত্রযুক্ত হয়, ততই ভাল। এ 
ধারণাটি এক হিসাবে ভুল। শিশু যত বেশী সংখ্যক বন্ধুবান্ধবের সহিত 
মেলামেশা করিতে পারিবে, অন্থকরণ করিবার যত বিস্তৃত ক্ষেত্র পাইবে, 
প্রতিযোগিতার যত তীব্রতা পাইবে, ততই তাহার ব্যক্তিত্বের বিকাশ হইবে। 
অবশ্য এই অনুকরণ শিক্ষকের বেতের ভয়ে করাইলে চলিবে ন/, তাহা হইলে 
অন্ুকরণের উদ্দেশ্ঠই ব্যর্থ হইবে । যে ক্ষেত্রে উপযুক্ত সংখ্যক সঙ্গী না থাকায় 
ছাত্রদের কল্পনাশক্তির দ্বার খুলিবার স্থবিধা নাই, সে ক্ষেত্রে উপযুক্ত পুস্তকাদির 
দ্বার সেই অভাব পূর্ণ করিবার চেষ্টা করা! উচিত। 


১৪৪ শিক্ষায় মনস্তত্ব 


ও আত্মত্যাগের গৌরবময় দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে পারে। গণমনের এই 
দিকটি হইতেছে একটি স্পৃহনীয় ও গৌরবময় দিক। 

নিছক জনতার মধ্যে যে গণমনের কাধ্য দৃষ্ট হয়, তাহা কখনও কখনও যে 
মানুষকে ভাল কাজে উদ্ধদ্ধ করায় না, তাহা নহে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
তাহা! মান্রুষকে মূর্খ সিদ্ধান্ত ও অন্তায় ছুঃসাহসিকতায় প্রেরণা দেয়। আব 
তাহা ছাড়। জনতার গণমন সম্বন্ধে একটা স্থায়ী রূপের কল্পনা করা যায় না। 
ইহা মানুষকে হিতাহিতবোৌধশূন্ত করিয়া বর্তমান-সর্বন্ব ভাব-মত্ততায় 
অন্তপ্রাণিত করে মাত্র। কিন্তু প্রতিষ্ঠান বা সমাজগত জনসংঘের মসো 
যে গণমনের কাধ্য আরস্ত হয়, তাহ! সংঘগত মানুষদের কাঁধ্যকলাপে একটা 
স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে এবং তাহাদের সংঘের জন্য বীরত্ব প্রদর্শন, তাগ- 
স্বীকার প্রভৃতি কাধ্যে প্রেরণা দেয়। কাজেই গণমনের এই দিকটিণ 
টস স্কুল কলেজে খুব বাঞ্চনীয় | 
৫৮+স্কুল, কলেজ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে গণমনের বিকাশ ও অনুশীলনের জন্য 
নিম্নলিখিত উপায় গুলি অবলম্বন করা যাইতে পারে £ 

প্রথমতঃ 'প্রতি্ানগত সভ্যদের মধ্যে একটা অবিচ্ছিন্নতার শ্নোত থাক! 
প্রয়োজন। এই অবিচ্ছিন্নত। নানাভাবে থাকিতে পারে, যথ। (ক) এক 
লোককে বহু বৎসর ধরিয়! প্রতিষ্ঠানের মহিত জডিত রাখিবার ব্যবস্থা! কণা, 
(খ) ফহতই নৃতন লোকের ক্রোত আসিতে থাকুক ন। কেন, পুরাতন ভাবপার। 
বজায় রাখিবাঁর জন্য সমস্ত পুরাতন সভ্যকে হঠাৎ বিতাড়িত করিবার বাবস্। 
না করা, গে) প্রতিগানের আইন, কানন, কর্তৃত্ব, পরিচালনা প্রভৃতির জঙ্গ 
একটা! স্থায়ী নিয়মাবলীর ন্যবস্থ। কর! । স্কুল কলেজে এই সমস্ত উপায়গুলিই 
কার্যকরী কর! যায়: তবে এই ব্ষিষে সাধারণ স্কুল অপেক্ষ! আবাসিক স্কালেব 
স্বব্ধা অনেক বেশী । 

দ্বিতীয়তঃ প্রতিষ্ঠানগত প্রত্যেক সভ্যের প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে একট! মমতববোপ, 
একটা সংঘ-চেতনা থাক প্রয়োজন । এই সংঘ-চেতনার জন্য আবশ্যক 
হইতেছে সংঘের কার্ধযাব্লীর সহিত মনে প্রাণে এক্যবোধ। নিছক দেহগত 
উপস্থিতি অথব| অর্থগত সাহাষ্যদান_ এইটুকুই সংঘ-চেতন।র স্যষ্টি করিতে 
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পারে না। ক্লাশে যখন পড়াশুন। চলিতেছে, তখন যে বালক পড়াশুনায় 
মনোযোগ দেয় না, সে পাঠনের সময় যে সংঘ-চেতনার হৃষ্টি হয় তাহাতে 
মোটেই সাহাযা করে না, বরং গণ-মনের পুষ্টিতে ব্যাধাতই আনন্ন করে । 

তৃতীয়তঃ একটি সংঘের সহিত অন্য সংঘের প্রতিষে(গিত| এবং স্বাস্থ্যকর 
প্রতিদ্বন্দিত! থাকা বাঞ্চনীয়। এই প্রতিযোগিতা সংঘস্থ জনসাধারণকে সধ্ঘ- 
চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলে । সংঘের সম্মান বজায় রাখিবার জন্য, সংঘের 
গ্রতিপত্তি বাঁড়াইবার জন্য তাহাদিগকে প্রেরণা দান করে। 

চতুর্ণতঃ এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটা যুগলালিত আচার ও এঁতিহা থাকা 
প্রয়োজন | এই এতিহাকে রস্‌ সাহেব 97০0]) 210677 নাম দিয়াছেন । 
এই এ&ঁতিহা সংঘগত ব্যক্তিদিগের ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবান্বিত করিয়া 
প্রত্যেকেই একট! বিশেষ ভঙ্গীতে পরিচালিত করে। অবশ্য এই প্রাচীনপন্থী 
মনোভাব অনেক সময় আমাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন করিয়৷ গতান্থগতিকতার 
চক্রাবর্তে আমাঁদের পরিচালিত করিতে পারে এবং জীবনের নূতন সাথকতার 
অভিযাঁন হইতে আমাদের মনকে বিমুখ করিয়াও তুলিতে পারে। তাহা 
হইলেও অতীতের আচার-ব্যবহার ও এঁতিহোর প্রতি সশ্রদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গী 
না থাকিলে আমাদের সভ্যতা ও সাধনা দান! বাঁধিয়া পরিপুষ্ট হইতে পারে 
না। কাজেই অতীতের রীতিনীতি, সংস্কার প্রভৃতিকে_ এমন কি যে সমস্ত 
অনুষ্ঠানকে আপাতঃ দৃষ্টিতে অর্থহীন বলিয়াও মনে হয়, সেই সমস্তকেও খুব 
নিঠার সহিত মানিয়া চলা এবং বাহিরের সমস্ত আঘাত হইতে তাহাদের রক্ষা 
করা উচিত। স্কুল, কলেজ, লাইব্রেরী, ক্লীব প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে প্রাক্তন ছাত্র- 
সম্মেলন, প্রাক্তন সভ্য-সম্মেলন প্রতীতির দ্বারা অতীতের সহিত বর্তমানের 
যোগ্থত্র বজায় রাখিবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। 

পঞ্চমতঃ এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটা স্থুপরিচালিত এবং স্থপরিকল্িত 
নেতৃত্বের প্রয়োজন । এই নেতৃতই প্রতিষ্ঠানের কম্মতন্্রকে প্রেরণা দিবে এবং 
তাহাকে পরিচালিত করিবে। সংঘগত এই প্রেরণাকে রস্‌ সাহেব 
4070ঘ1) 17072709, নাম দিয়াছেন। মানুষের জীবনে যেমন সংরক্ষণ-প্রয়াস 
এবং কর্ম-প্রয়াসের প্রয়োজন আছে, সংঘজীবনেও সেই প্রকার তাহাদের 
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হইতে পারে যে, গণমনের কাজই হইতেছে ব্যক্তিগত আচরণকে নিয়স্তরে 
লইয়া আসা। কিন্তু একথা সর্ধথা প্রযোজ্য নহে। কারণ জনসংঘের সবগুলির 
কার্যই এক জাতীয় নহে এবং ইহার বিভিন্নভাবে শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে 
পারে। ড্রেভার সাহেব জনসংঘের ক্রিয়াকলাপকে এইভাবে শ্রেণী বিভাগ 
করিয়াছেন £ 

(১) জনতা জাতীয় গণনংঘ ইহার মধ্যে একটা স্থারী বন্ধন 
কিছুই নাই, ইহার মধ্যস্থিত লোকগুলি সাময়িকভাবে মিলিত হয় আবার 
হঠাঁৎ ভার্গিয়া যায়, অতীতের কোনও সংক্কার বা এতিহা অথবা ভবিষ্যতের 
কোনও ভাবনা বা আদর্শ ইহার কাধ্যকে নিয়ন্ত্রিত করে না। ইহার 
কাধ্যকলাপ সমস্তই বর্তমানকে কেন্দ্র করিয়া সংঘটিত হয় এবং শিশু বা ইতর- 
প্রাণীদের মত সাময়িক উত্তেজনাই ইহার কাঁধ্যকলাপের উত্তেজক । 

(২) ক্লাব বা প্রতিষ্ঠঠন জাতীয় জনসংঘ ঃ ইহার মধ্যে জনতার 
বর্তমান-সর্বন্বতা নাই; প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্, প্রতিষ্ঠানের আদর্শ এবং 
প্রতিষ্ঠানের প্রতি মমত্ববোধ এরূপ জনসংঘের সভ্যদিগের কারধ্যকলাপকে 
নিয়ন্ত্রিত করে এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একট। স্থায়িত্বের বন্ধন 
স্থষ্টি করে। 

(৩ জাতিগত জনসংঘ ঃ একটা সাধারণ এঁতিহা, সাধারণ কৃষ্টি, 
সাধারণ গৌরব-বোঁধ এই জাতিগত জনসংঘের জনসাধারণকে একত্র বন্ধন 
করিয়া রাখে; ফলে জাতিগত গণমনের প্রেরণায় জাতির গৌরবের জন্য 
স্বার্থত্য/গ, জীবন-সর্ধবন্ব পণ করিয়া দুঃখ ব্রণ, প্রাণান্তকর বীরত্ব প্রভৃতির 
উদ্বাহরণে ইতিহাসের পৃষ্ঠা! সমৃদ্ধ হইয়। আছে। 

জনতার মধ্যে পূর্বব-সঞ্চিত সংস্কার, আদর্শ, এতিহৃ, উদ্দেশ্টমূলক শক্তি 
প্রভৃতি কিছুই নাই, ক্লাব বা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির মধ্যে ইহা কিছু কিছু মিলে 
এবং সমাজ বা জাতিগত জনসংঘের মধ্যে ইহা! প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান । 
জাতীয়ত্ব বোধের মধ্যে এই গণমনের ক্রিয়া প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া 
যায় বলিয়াই জাতির আদর্শ রক্ষার জন্য ব্যক্তিগত ভাবে লক্ষ লক্ষ লোক শত 
নির্যাতন বরণ করিতে পারে, অকাতরে প্রাণ বিসঙ্জন করিতে পাবে, নিষ্ঠা 
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পথে লইয়া যাইতে পারে না। এই জন্য শিক্ষকদের উচিত এই নেতৃত্বের 
অধিকার গ্রহণ করা । কিন্তু তাহ! কিভাবে সম্ভব হইবে? অনেকে বলেন, 
ছাত্রদের সঙ্গে মেলামেশ। করিয়া! তাহাদের খেলাধুলার সঙ্গী হইয়া! এই কাঁজ 
করা সম্ভব। পরিহাস-রসিক ক্রীড়ানিপুণ অমারিক প্রক্তির অল্পবয়স্ক 
শিক্ষকদের পক্ষে এই কাজটি খানিকটা! সহজ | কিন্ত তাহা হইলে ৪) শিক্ষা 
দীক্ষা, বয়স এবং প্রবণতার দিক দিয়া শিক্ষক এবং ছাত্রদের মধ্যে একটা 
বিভেদ থাঁকিয| যাইনেই এনং এই বিভেদটি শিক্ষকের বয়স বাড়িবার সঙ্গে 
সঙ্গে বাঁড়িয়াই চলিনে। কাজেই শিক্ষকর। যতই চেষ্টা করুন না কেন, ছাত্রদল 
তাহার্দিগকে মনেপ্রাণে নিজেদের দলের বলিয়া মানিয়া লইতে পারে না। 

কাঁজেই স্কুল কলেজ পরিচালনার শ্রেষ্ঠতর উপায় হইতেছে ছাত্রদের মধ্য 
হইতেই উপযুক্ত স্বাভাবিক নেতার সন্ধান করিয়৷ লইয়া সেই নেতাদের 
কাধ্যের উপর নেতৃত্ব করা এবং তাহাদের মারফং সমস্ত ছাত্রদিগকে আইন, 
শৃঙ্খল! ও কল্যাণের পথে স্থপরিচালিত কর|। পূর্ধেকার যুগে “সর্দার 
পোড়ো”্দের দিয়া এই জাতীয় কাঁজ কর! হইত । বর্তমানে পপ্রিফেক্ট 
প্রভৃতির দ্বারাও এইরূপ কাজ করানো সম্ভব। উপযুক্ত নেতার নির্বাচন 
হইলে এবং সেই নেতাদের স্থষ্ঠভীবে পরিচালিত করিতে পারিলে “ছাত্র- 
শীসনতন্ত্রের” দ্বার “ছাত্র পঞ্চায়েৎ” জাতীয় প্রথার দ্বারা অনেক স্থফল পাওয়া 
যাইতে পারে। এই স্যোগ্য ছাত্রনেতাদের উপর শিক্ষক যে ভার অর্পণ 
করেন, তাহার প্রায়ই তাহার অমধ্যাদা করে না । 
২০গণমনের আলোচনাপ্রসঙ্জে আর একটি বিষয় স্মরণীয় । তাহা হইতেছে, 
বিদ্যালয়ে পঠনের সময় ছাত্রদের ব্যক্তিগত মনের উপর অথবা গণমনের 
উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে? অর্থাৎ “পাঠন কাধ্য ব্যক্তিগতভাবে অথব! 
সমষ্টিগতভ।বে হইলে ফল ভাল হইবে %, 

অনেকের কাছে এই প্রশ্বাট একেবারে নিরর্থক ব্লিয়। মনে হইতে পারে । 
কারণ ছাত্রদের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে মনোযোগ দেওয়া যে খুবই প্রয়োজন, বহু 
সংখ্যক ছাঁত্রবিশিষ্ট “হরি ঘোষের গোয়ালে'র চেয়ে ছোট ছোট ক্লাশে যে কাজ 
ভাল হয়, তাহা অনেকেই স্বীকার করেন। তাহা হইলে পাঠনের দিক দিয়! 
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ছোট ক্লাশ ভাল, না বড় ক্লাশ ভাল-_এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় কেন? 

যে সব ব্যাপারে বুদ্ধির কাজ বেশী, সেই সমস্ত বিষয় পাঠনের সময় ছোট 
ক্লাশে অথবা ব্যক্তিগতভাবে মনোযোগ দিলে ফল ভাল হয়। কিন্তু এমন 
অনেক জিনিস আছে যাহাতে মস্তিফগত বুদ্ধির চেয়ে হৃদযগত আবেগ, 
অন্থভূতি ও অনুপ্রেরণার প্রয়োজন বেশী। এই সব ক্ষেত্রে ছোট ক্লাশের 
চেয়ে বড় ক্লাশে ফল ভাল হয় ইহার কারণ খুবই স্পষ্ট। ইতোপূর্বে আমরা 
যে অভিভাবন, অনুকরণ ও সহান্থৃভূতির কথ! বলিয়াছি, তাহা সংঘজীবনেই 
বিশেষভাবে ক্রীয়াশীল হয়। ফলে সংঘটি যত বৃহৎ হুইবে, পরস্পরের মনের 
রঙে পরস্পর অন্ুগরঞ্জিত হওয়া, পরস্পরের সহাঙ্গভৃতিতে হৃদয়াবেগে অভিভূত 
হওয়া, এইগুলি ততই বিশেষভাবে ঘটিতে থাকিবে । এইজন্যই দেখিতে 
পাওয়া যায়, সিনেমার প্রেক্ষাগৃহে কোনও শোকের দৃশ্ঠ দেখিয়া ছুই একজন 
যখন রুমাল লইয়া চক্ষের জল মুছিতে আরন্ত করিল অমনি চারিদিক হইতে 
ফোঁস ফোস ফুঁপাইয়! কান্নার রেষারেষি আরম্ভ হইয়। গেল, সমস্ত ঘরের মধ্যে 
একটা জমাট কান্নীর আবহাওয়ার স্যষ্টি হইল। ক্লাশের মধ্যেও এই ব্যাপারটি 
হয়। কবিতা পাঁঠনের সময় অথবা যে সমস্ত পাঠ্য পাঠনের মধ্যে ছাত্রদের 
হৃদয়ের আবেগ ও অনুভূতির কাজ করিতে হয় সেই সব ক্ষেত্রে বৃহহ ক্লাশের 
জমাট গম্গমে নিস্তন্ধতার মধ্যে পাঠন যত হৃদয়গ্রাহী হয়, ছোট ক্লাশের 
ছু” চারটি ছাত্রের মধ্যে ততটা হয় না। 

যাহারা বড় বড় সভ!-সমিতিতে ভাষণ দেন তাহারা ও জানেন, সভায় 
উপযুক্ত সংখ্যক শ্রোতা না থাকিলে ভাল বক্তৃতা দেওয়া যায় না। যাত্র। 
থিয়েটারের অভিনেতারাও ফাঁকা আসরে ভাল অভিনয় করিতে পারেন ন। | 

কাজেই বড় ক্লাশ হইলে শিক্ষকদের হতাশ হইবার বা ভয় পাইবার 
কিছুই নাই। তাহাদের যদি ব্যক্তিত্ব থাকে, ব্যক্তিগত হৃদয়াবেগকে অপরের 
হৃদয়ে অনুপ্রাণিত করিবার ক্ষমতা থাকে, ক্লাশের বিভিন্নমুখী আগ্রহকে 
একমুখী করিয়া পাঠ্য বিষয়ে নিযুক্ত করাইবার শক্তি থাকে, তাহা হইলে বড় 
ক্লাশ তীহাদের পক্ষে স্থবিধারই কারণ হইবে। 

উৎসাহ, অন্ুপ্রেরণা প্রভৃতি সঞ্চারের জন্য স্কুলের সমস্ত ছাত্রদের মধ্যে মধ্যে 
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প্রয়োজন আছে । সংঘ-নেতৃত্ব এই সংরক্ষণ-প্রয়াস ও কনম্ম-প্রয়ামকে 
পরিচালিত করে। এই জন্য সংঘ-জীবনের গৌরবের জন্য মহাপুর্যদের 
নেতৃত্বের বিশেষ প্রয়োজন । আমরা জানি, জনতার মধো যে জনসংঘের 
স্া্ট হয়, তাহাতে অযোগ্য নেতার নেতৃত্বে জনতার লোকের! এমন সমস্ত 
কা্য করে যাহার জন্য পরে লজ্জা পাইতে হয়। প্রতিষ্ঠান-নেতার পক্ষেও 
এই জাতীয় কাঁজ করা! সম্ভব। কিন্তু তিনি যদি সত্যকারের মহৎ ব্যক্তি হন 
তাহা হইলে নিজের ব্যক্তিগত আদর্শের গুণে সংঘের অন্তান্য ব্যক্তিদিগকে 
তাহাদের নিয়তর স্তর হইতে উর্ধে টানিয়া তুলিতে পারেন। এইভাবে 
যোগ্য নেতার পরিচালনায় একটা প্রতিষ্ঠান ব৷ জাতির ইতিহাস একেবারে 
ব্দলাইয়! যাইতে পারে। কালণইল ৰলিয়াছেন, “একটা জাতির ইতিহাস 
হইতেছে সেই জাতির মহীপুরুষদের ইতিহীস”-__-কথাট এই দিক দিয়া খুবই 
সত্য । এই মহাপুরুষদের আবির্ভাব না হইলে জাতির সাধারণ লোক 
সাধারণই থাকিয়া যায়; কিন্তু উপযুক্ত নেতৃত্ব থাকিলে এই সাধারণ লোক 
দিয়াই অসাধারণ বীরত্ব, অসাধারণ ত্যাগ প্রভৃতির কাধ্য করাইয়া! লওয় যায । 

স্থল কলেজে এই যোগ্য নেতৃত্বের প্রশ্নের সমাধান কিরূপে সম্ভব ? একটু 
লক্ষ্য করিলেই আমরা অনেক স্বাভাবিক নেতার সন্ধান পাই। এই নেত। 
কাহার! ? যাহার! বিদ্যাবুদ্ধিতে ভাল ? আচার আচরণে সং? না। অনেক 
সময়েই সেই সমস্ত বালকেরাই স্বাভাবিক নেতৃত্বের অধিকারী হয়, যাহার! 
শারীরিক শক্তিতে শক্তিমান, খেলাধুলায় দক্ষ এবং ছুষ্টামির নৃতন নৃতন কৌশল 
আবিষ্কারে ওস্তাদ। আবার অনেক সময় এমনও দেখা যাঁয় যে, আপাতঃ 
দৃষ্টিতে যাহাদের নেতা বলিয়া মনে হয়, সেই ছর্দাস্ত ডাকাবুকো বেপরোয়। 
ছেলেটিকে আড়াল হইতে পরিচালিত করিতেছে একজন কুচক্রী বুদ্ধিমান 
বালক। উপর হইতে তাহাকে চেনা যায় না, অথচ এই অতি নিরীহ শান্ত 
প্রকৃতির বালকটিই হরত সমস্ত ছুষ্টামির উৎস। 

স্কুলের স্বাভাবিক নেতা এই ভাকাঁবুকো ছেলেটিই হউক, অথবা কুচক্রী 
সয়তানটিই হউক, তাহাতে কিছু আলিয়া যায় না। তবে এ কথা নিশ্চয়ই 
সত্য যে, স্বাভাবিক নেতাদের দল সব সময়েই তাহাদের মহচরদের কল্যাণের 
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প্রভৃতির উপযোৌগিতাকে আমরা অস্বীকার করিতেছি না। সকলকার শক্তি 
সমান নয়। কাঁজেই সাধারণ শিক্ষা-ব্যবস্থার দ্বারা সকলেই উপকৃত নাঁও 
হইতে পারে। এইজন্য ছুর্মেধ বালকদের জন্য ব্যক্তিগত সাহাষ্য প্রভৃতির 
প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। তেমনই অনন্যসাধারণ প্রতিভাশালী বাঁলকদের 
জন্যও ব্যক্তিগত শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে। ইহা! ছাঁড়া বুদ্ধিগত বিষয়ের 
পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিকেক্দরিক শিক্ষাব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োজন । 

কিন্তু বুদ্ধিই মান্থষের সব কিছু নহে । হৃদয়হীন বুদ্ধি অনেক সময় মানুষের 
অকল্যাণই সাধন করে। বুদ্ধির শক্তিকে “গোত্রা্ষণ হিতায় জগদ্িতায়” 
প্রযুক্ত করিতে হইলে প্রেম-প্রীতি ত্যাগ প্রভৃতি হৃদয়বুত্তির প্রয়োজন । এই 
হৃদয়-ধন্মের বিকাশ সজ্ঘজীবনেই বিশেষভাবে সম্ভব । গণমনের সহান্ভূতি, 
অভিভাবন, অনুকরণ প্রভৃতির কাধ্য ব্যক্তিকেন্দ্রিক একক জীবনে সম্ভব নহে। 
ছাত্রদের পরিপূর্ণ মানুষ করিয়া! তোলা যদি শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হয়, তাহা 
হইলে তাহার বুদ্ধিকেই শুধু উদ্ধদ্ধ করিলে চলিবে না, তাহার হৃদয়কে ও 
বিকশিত করিতে হইবে । এই হৃদয়ের প্রেরণায় নীতির পথে চলা যতটা 
সহজ, শুফ বুদ্ধির প্রেরণায় ততটা সহজ নহে । কাজেই হৃদয়ের প্রেরণাকে 
শক্তিশালী করিয়! তুলিবার জন্য গণমনকে যতটা কাজে লাগান যাঁয ততই 
ভাল। এই জন্যই রূস্‌ বলিয়াছেন “আমরা যদ্দি নিছক ব্যক্তিকেন্দ্রিক 
শিক্ষাব্যবস্থাকেই শিক্ষাদানের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়। মনে করি তাহা 
হইলে খুবই ভূল করিব। মোটামুটি আমর| বলিতে পারি, বুদ্ধিগত ব্যাপারে 
ব্যক্তিগত শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং নীতি, ধর্ম, আবেগ, দেশপ্রেম প্রভৃতি 
জাগাইবার ব্যাপারে সঙ্ঘগত শিক্ষাদান শ্রেষ্ঠতম উপায় ।” 

বড় ক্লাশ সম্বন্ধে আরও একটি কথা বলিবার আছে । কারণ বড় ক্লাশের 
বিরুদ্ধে অনেক অভিভাবক এমন কি অভিজ্ঞ শিক্ষকদের ও আপত্তি আছে। 
অনেক শিক্ষককে বলিতে শুন! যাঁয় একটি পিরিয়ডে ৪০ মিনিট সময়, আর 
ক্লাশে ৫০টি ছাত্র, পড়াইব কি করিয়া? ইহাতে ব্যক্তিগত ছাত্রের প্রতি গড়ে 
এক মিনিটও সময় দেওয়া যায় না'__এ অনুযোগ সত্য নহে। এই ক্লাশটিতে 
মাত্র কুড়িজন ছাত্র থাকিলেও ছাত্র প্রতি গড়ে ছুই মিনিটের বেশী সময় 


গণমন ১৫১ 


দেওয়া যাইত না। এ কথা অনম্বীকার্ধ্য যে, ছুই মিনিট সময়েও কোন 
ছাঁত্রেরই প্রতি ব্যক্তিগত মনোযোগ দেওয়! সন্ভব নয়। কাজেই এই অস্থবিধা 
দূর করিবার উপায় হইতেছে পাঠন ও প্রশ্ন করিবার প্রণালীর পরিবর্ঘন করা। 
ছেোটি ছোট প্রশ্ন তৈষারী করিতে ভইবে, একটি ছাক্রকে যখন প্রশ্ন কর] হইল 
তখন সমন্ত ক্লাশকে বুঝাইয়! দিতে হইবে যে, সেই প্রশ্নের উত্তর দিনার দারিত্ব 
শুধু ব্যক্তিগত নয়, তাহা জমগ্র ক্লাশেরই | তেমনি একজন ছাত্রকে যদি কিছু 
বুঝাইতে হয়, তখন তাহা শুনিবার দায়িত্বও সমগ্র ক্লাশের । ক্লাশে পড়াইবার 
সময় একজনের পর আর একজনের পাঠ-দেওয়! শুনিয়। অপর একজনের পাঠ 
তৈয়ারী হইয়া যায়, আবৃত্তি ও পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়! অধীত বিদ্ধা মনের মধ্যে 
স্বাধীভাবে গীঁখিয়। যায়। কাজেই বড ক্লাশে ছাত্রপ্রতি গড়ে খুব বেশী সময় 
ন|! পাইলেও ক্ষতি হয় না, এবং একজনের উপকার অপরের মধ্যে সঞ্চারিত 
হয। বড় ক্লাশে সমগ্রভাবে গণমনটিকে একাগ্র করিতে পারিলে যত কাজ 
হয়, ব্যক্তিগত একাগ্রতায় সেই কাজ হওয়া সম্ভব নয়। বড় ক্লাশের মনোযোগ 
ঠিক রাখিবার জন্য শিক্ষককে আকম্মিকভাবে ক্লাশেব নানাস্থানে ছড়াইয়া 
ছড়াইয়া প্রশ্ন গুলিকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে এবং ক্লাশের গণমনকে কাধ্যকরী 
করিবার জন্য ব্যক্তিগত অমনৌযৌগকে যেমন করিয়াই হৌক দমন করিতেই 
হইবে, ক্রীড়াচ্ছলে (1১15 ৮৮) প্রতিযোগিতা প্রভৃতির দ্বার গণমনের 
উত্তেজনাকে প্রবৃদ্ধ করিয়া আবেগ উত্সাহ প্রভৃতি হৃদয়-ধন্মের সাহায্যে বুদ্ধির 
কাঁজকে সহজতর করিয়! তুলিতে হইবে এবং তাহাতেও যাহাদের কাজ হইবে 
না, তাহাদের একান্তে লইয়া “টিউটোরিয়াল্‌” প্রভৃতি ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষার 
সাহায্যে ভাল করিয়া তৃলিতে চেষ্ট করিতে হইবে। শুনিতে পাওয়৷ ষায়, 
নেতাজীর ব্যবহৃত ফুলের মালা বারো লক্ষ টাকায় নিলাম হইয়াছিল। 
গণমনের উত্তেজনা ব্যতীত এই জাতীয় ব্যাপার কিছুতেই সম্ভব হয় না। 
স্বামীজী বলিয়াছেন, “দশ হাজার লোকের বাহবার সামনে কাঁপুরুষও অকুেশে 
প্রাণ দেয়, ঘোর স্বার্থপরও নিষ্ষাম হয়”--ইহাই হইল গণমনের লীলা । 
কাজেই এই গণমনের উত্তেজনার স্থযৌগ শিক্ষকের নিকট হেলার বস্ত নহে। 
ইহাকে সুপরিচালিত করিতে পারিলে অসাধ্য সাধন করিতে পার! যাঁয়। 


গণমন ১৪৯ 


সমাবেশ (8891001য) করিয়। প্রধান শিক্ষক মহাশয় মর্মম্পর্শী ভাবে তাহাদের 
নিকট ভাষণ দিতে পারেন এবং নান! প্রকার উৎসব আঁযেজজন করিয়া স্কুলের 
মধ্যে সামাজিক জীবনকে স্থস্থ ও সবলতর করিয়। তুলিতে পারেন । স্কুলের 
পুরক্কার-বিতরণী সভা, বাৎসরিক ম্পোর্টস্‌, সাহিত্য-সভ।, রবীন্দ্র-জয়ন্থী, নববর্ষ, 
মাঘোঁ২সব, বর্ধাউৎসব প্রভৃতি এই বিষয়ে যথেষ্ট সাহাষ্য করিতে পারে। 
৬ এই সমস্ত আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ব্যক্তিকেন্দ্রিক 
শিক্ষাব্যবস্থার জন্য অনেকের মধ্যে যে একটা বাতিক দুষ্ট হয তাহ! অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই নিরর্থক । ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার জন্য আগেকার দিনে 
বড়লোকের! তাহাদের ছেলেদের গৃহ-শিক্ষক, গভর্ণেস্‌ প্রভৃতির দ্বার পড়াইয়। 
সাধারণ বালকদের সংশ্রব বাঁচাইয়া আভিজাত্যের বিশুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে 
মানষ করিবার চেষ্ট/ রতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা দিয়াছে যে, সেই 
সব ছেলেদের বেশীর ভাগই এইরূপ শিক্ষা-ব্যবস্থায় মানুষ হইয়া উঠিতে পারে 
নাই। অনুকরণ, অন্গভাঁবন, সহানুভূতি প্রভৃতির সাহায্যে গণমন বিকাশের 
ম্বিধ| হয় নাই বলিষ! তাহারা প্রায়ই অপরিণত-বুদ্ধি হইয়া উঠিয়াছে। শুধু 
তাই নয়, সঙ্বকেক্দ্রিক শিক্ষ।ব্যবস্থার মধ্যে পরস্পরের জন্য স্বার্থত্যাগ, 
সহানুভূতি প্রভৃতি যে বৃত্তিগুলির বিকাশ হয়, সেগুলি না হওয়ার জন্য 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহারা অভিমানী, অতিমানী, স্বার্থপর, অসমাজিক, 
আতন্মকেন্দ্রিক ও আছুরে ছুলাল প্রকৃতির হইয়া পড়ে। শিক্ষা দ্বারা যেমন 
মান্ষের বাক্তিত্বকে ফুটাইযা তুলিতে হইবে, তেমনই তাহার সামাজিক 
সত্বাকেও বিকশিত করিয়! তুলিতে হইবে। অসামাজিক মানুষ মানুষই নয়, 
সে যত বিদ্বান, যত বৃদ্ধিমীনই হউক না কেন। শুধু তাই নয়, নিছক 
ব্যক্তিত্বকে জাগাইয়া তুলিতে হইলেও মান্থষকে মানুষের কাছাকাছি আসিতে 
তয়, পরস্পরকে বুঝিতে হয়, পরস্পরের জন্য ত্যাগম্বথীকার করিতে হয়, 
পরম্পরের স্থুবিধা, সম্মীন ও অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা করিতে শিক্ষার প্রয়োজন 
সয় । এই জন্যই ব্যক্তিগত মনের বিকাশের চেয়ে গণমনের বিকাশের 
চেষ্টা শিক্ষা-ব্যবস্থায় বেশী প্রয়োজন । 

তবে শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে ব্যক্তিগত প্রয়োজন, ব্যক্তিগত সাহায্য বা দান 


স্থিতিবাদ ১৫৩ 


প্রবর্তন করেন এবং তাহার ফলে শিশু-মহলে একটা অসস্তোষ ও বিদ্রোহ 
জাগিয়৷ উঠে। 

শিশুদের মধ্যে এই পরিবর্তন-বিরোধিতার কারণ কি? পুরাতনের 
আবৃত্তি ও পুনরাবৃত্তির মধ্যে যে আনন্দ আছে, যে দক্ষতা-অঞ্জন ও আন্ম- 
বিস্তারের স্থযোগ আছে, সেই আনন্দ ও ক্যোগের প্রেরণাই হইতেছে ইহার 
কারণ। এই পরিবর্তন-বিরোধিতা ও পুনরাবৃত্তিকে কেন্দ্র করিয়াই মানের 
দক্ষতা দান। বাধিয়! উঠে । 

ছন্দের আনন্দও এই পুনরাবৃত্তির আনন্দের সহিত জড়িত। ছন্দের আনন্দ 
মান্তষের জীবনের সহিত গভীরভাবে সম্পকিত। ছন্দের তালে-তালে 
আমরা শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করি, ছন্দের তালে-তালে রক্তের শ্বোত প্রবাহিত 
হয়, ছন্দের ভিতর দিয়াই স্বতঃস্ফূর্ত অঙ্গবিক্ষেপ নৃত্যকলায় পরিণত হয়, 
ছন্দের ভিতর দিয়াই ছড়া! গাঁন, লাচাড়ী, পয়ার প্রভৃতির স্থষ্টি হয় এবং 
ছন্দের ভিতর দিয়াই চিত্রবিদ্যার অন্রপাত জ্ঞান ও সামগ্রস্ত বোধ প্রভৃতির 
আরন্ত হয়। এই ছন্দগ্রীতি ও পুনরাবৃত্তির আনন্দই পরিপক্ক হইয়া আমাদের 
মধ্যে যে স্থিতিবাদ ও রক্ষণশীলতার স্থষ্টি করে, তাহাই উত্তরকালে নীতিধশ্মের 
প্রতি আনুগত্য ও আদর্শবাঁদ প্রভৃতিতে পরিণত হয় । 

এই রক্ষণশীলতাকে গৌঁড়ামির অপবাদ দিয়া অনেক সময় ছোট করিয়া 
দেখান হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাকে যতটা নিন্দা করা হয়, ইহা ততটা! 
নিন্দনীয় নহে। অধ্যাপক গ্রাহাঁম ওয়ালেস্‌ (07:81187) ড/81199 ) 
দেখাইয়াছেন, স্কুল-কলেজে “ডিসিপ্রিনের” অর্ধেকের উপর নির্ভর করে 
রক্ষণশীলতা ও অন্ধ অন্ুকরণপ্রিয়তার উপর। পূর্বব্তীরা যে ভাবে কাজ 
করিয়াছে, সেই ভাবেই কাজ করিয়| যাইতে হইবে-_এই বিশ্বামই হইতেছে 
শৃঙ্খলার মূল কথা । যেখানে এই জিনিসটি নাই, যেখানে প্রধান শিক্ষক নিত্য 
নৃতন আইন ও “অভিনান্স' জারি করেন, যেখানে কোনও “উ্রাডিশন” দানা 
বাধিয়া উঠিতে পারে না, সেখানে শৃঙ্খলার আশা! করা নিরর্থক । একটি নিয়ম 
যদ্দি যুক্তিযুক্ত নাও হয়; তাহা! হইলেও তাহার পশ্চাতে যদি “উ্রাডিশন” থাকে, 
একটা স্থপ্রাচীনত্ত্ের মর্ধ্যাদা থাকে, তাহা হইলে নৃতন নিয়মের প্রবর্তন নাকরিয়। 


১৫৪ শিক্ষায় মনস্তত্ব 


প্রাচীন নিয়মকেই সহা করিয়া চলা! উচিত, কাঁরণ সেই খারাপ প্রাচীন আইনটি 
শৃঙ্খল] বক্র ব্যাপারে যতট। কাধ্যকবী হইবে, নব-প্রবন্তিত ভাল আইনটি ততটা 
কাধ্যকরী হইবে না। তাহা ছাড়া প্রাচীন আইন অমান্য করার মধ্যে যে 
বিদ্রোহ জাগ্রত হইয়! উঠে, সেই বিদ্রোহ নৃতন আইনটিকেও স্পর্দার চোখে 
দেখে । গীতীয় যে বলা হইয়াছে “শ্রেয়ান্‌ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধন্মাৎ স্বনুষ্টিতা” 
€ ৩৩৫ ), তাহার ব্যগ্তনাও অনেকটা এইরূপ | ধরন্ম্ান্ধতার গৌড়ামিতে শ্রীকৃষ্ণ 
এই কথা বলেন নাই। স্বধর্মের প্রতি আমাদের যে একটা ট্রাডিশনে'র 
আহ্ছগত্য আছে, মেই আহ্বগত্যই আমাদিগকে স্বধশ্মের বিধি-নিষেধকে মানিয়। 
চলিতে সাহায্য করে এবং এই আনুগত্যের জন্যই আমরা স্বধন্মের জন্য 
কৃচ্ছসাধনা, ত্যাগ, ছুঃখবরণ প্রভৃতি করিতে সমর্থ হই। পরধন্মনে এই 
স্থবিধা নাই। 

প্রতিষ্ঠান ও সমাজের রীতি-নীতি সম্বন্ধেও এই কথাই প্রযোজ্য । তাহার 
আইন-শৃঙ্খলার উপর অযথা হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়, এমন কি “নৃতন কিছু 
করা” “সংস্কার সাধন” প্রভৃতির অজুহ[তেও নয়। প্রতিষ্ঠান ও সমাজের 
বীতি-নীতির সম্বন্ধে একটা রক্ষণশীল মনৌভাব এই জন্যই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় | 
এই জন্য যাহার! লঘুচিত্ততা বা অসংযমের জন্য এই আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ 
করে, তাহাদের শাস্তি দেওয়া উচিত। স্কুলের দুষ্ট বালক যখন এইরূপ 
কিছু করিবে, তখন প্রধান শিক্ষক তাহাকে দণ্ড দিবেন তীহার ব্যক্তিগত 
কর্তৃত্বকে সে অস্বীকার করিয়াছে বলিয়া ততটা নহে, যতটা হইতেছে স্বপ্রাচীন 
ও স্ুপবিত্র বিধি-নিষেধকে সে অগ্রান্হ করিয়াছে বলিয়া। স্কুল-জীবনেই 
হউক, আর সমাজ-জীবনেই হউক, সর্ব ক্ষেত্রেই অসহিষুঃ পরিবর্তন-বিলাস ও 
প্রগতিবাদের চেয়ে স্থিতিবাদই তাহার এঁতিহাকে বিশেষভাবে ধন্য রাখে 
এবং কল-কারখানাঁর গুরুভার “ফ্লাই ছুইলের” মত তাহার স্থনিদ্দিষ্ট গতিপথে 
আবর্তন করিয়া সমগ্র যন্ত্রটিকে চালু অবস্থায় রাখে । 

আমরা শিশু-জীবনের রক্ষণশীলতার কথা পূর্বেই আলোচন! করিয়াছি । 
এই রক্ষণশীলতা৷ বার্দক্যেরও একট ধন্ম। তবে বার্দক্যের রক্ষণশীলতা আর 
শৈশবের রক্ষণশীলত। এক জিনিস নয়। বার্ধক্যের রক্ষণশীলতা আত্ম- 


স্িতিবাদ 


এখন হইতেছে গতিবাঁদের যুগ। প্রগতি এখন উদ্ধত-পরিক্রমায় নব-নব 
অভিযানে চলিয়াছে। তাহার বিরুদ্ধে কেহ যদ্দি কিছু বলে, তাহা হইলে 
তাহাকে গোৌড়ামিয় অপবাদ দেওয়া হইবে এবং বর্তমান যুগে বোধহয় 
গৌড়ামির চেয়ে বড় অপবাদ আর কিছুই নাই। বর্তমান সমাজে 
কাঁলোবাজারে দোঁষ নাই, মিথ্যাচারে লজ্জা নাই, দন্ত ও আত্মপ্রচারে ছুনাম 
নাই, কিন্তু গৌড়ামির অপবাদ আবালবুদ্ধ-বনিতা সকলকারই ভয়ের বস্ত। 
কাজেই এই যুগে গতিবাদের বিরুদ্ধে এবং স্থিতিবাঁদ সম্বন্ধে ওকাঁলতি করিতে 
ভয় হয়-_পাছে কেহ আমাদের গোৌঁড়ামির অপবাদ দিয়া বসেন। 

কিন্ত জীবনের পরিক্রমা নিছক গতিবাঁদেরই নামান্তর মাত্র নহে। গতি 
এবং স্থিতি এই উভয়কে লইয়াই জীবনের কারবার। আমরা যাহা কিছু 
করি তাহা গতিবাদ অথবা স্থিতিবাদেরই অভিব্যক্তি । বস্তৃতঃ স্থিতিবাঁদ 
মরা নদীর বদ্ধ জলম্োতের মত জরা! ও মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণ মাত্রই নহে। বরং 
দেখিতে পাঁওয়! যায়, স্থিতিবাদ আমাদের জীবনের অধিকাংশ কাধ্যকেই 
নিয়ন্ত্রিভ করে এবং অধিকাংশ মানুষই প্রগতির দিকৃচিহ্ুহীন অনিশ্চিত 
অভিযানের চেয়ে গতান্ুগতিকতার নেমি-ক্ষিগ্র বাধ! পথেই চলা-ফেরা করিতে 
পছন্দ করে বেশী। 

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাধ্যকলাপের মধ্যে এই স্থিতিবাদেরই 
একচ্ছত্র প্রভাব দৃষ্ট হয়। তাহারা সহজে “ক্টিন্” ভাঙ্গিতে চায় না। 
তাহারা যে ভাবে খাইতে পরিতে শুইতে খেলা করিতে অভ্যস্ত, তাহার 
ব্যতিক্রম তাহার! সহ্য করিতে পারে না । অনেক সময় বাড়ীতে নৃতন দাসী 
আসিলে অথবা বিপত্বীক গৃহকর্তা নৃতন স্ত্রী পরিগ্রহ করিলে সেই নবাগতার 
সহিত বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের যে সংঘর্ষ হয়, তাহার কারণ হইতেছে এই 
নবাগতারা বাড়ীর এঁতিহোর সহিত ঠিক পরিচিত নয় বলিয়া নৃতন ব্যবস্থার 


১৫৬ শিক্ষায় মন্তত 


আবৃত্তির বাঁধা পথে চলিতে চলিতেই অভাবনীয়ের গোপন দরজা! হঠাৎ 
এদিকে ওদিকে খুলিয়া যায় এবং তখনই নৃতন শিল্পকলার জন্ম হয়। 

কথাটা অনেকের কাছেই নৃতন লাগিতে পারে। রক্ষণশীলতার 
পুনরাবৃত্তির ভিতর দিয়া নৃতন শিল্পকলার স্ৃষ্টি কি করিয়া সম্ভব হয়? 
রক্ষণশীলতাকে ত স্থষ্টির পরিপন্থী বলিয়াই আমর! জানি । কিন্তু কথাটা ঠিক 
নহে; রক্ষণশীলতা। অনেক ক্ষেত্রেই শিল্পকলার জননীর কাধ্য করে। কথাটা 
একটু উদাহরণের দ্বার! বুঝা ইয়া বলা যাইতে পারে। মৃৎ্শিল্পের কথাটাই ধর! 
যাউক। প্রাচীন মৃৎশিল্পী হয়ত নিছক প্রয়োজনের খাতিরে মৃতপাত্র গঠন 
করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার প্রাথমিক প্রচেষ্টার ফল-স্বর্ূপ যে সমস্ত 
মৃৎপাত্র সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহ! হয়ত সুগঠিত স্থন্দর জিনিস তৈয়ারী হয় নাই। 
তাহার পর আবৃত্তি ও পুনরাবৃত্তির ভিতর দিয়া তাহার দক্ষতা ও ক্ষিপ্রকাঁবিতা 
বাড়িতে লাগিল এবং বাড়তি সময় ও দক্ষতা দিয়া সে প্রয়োজনের ঘরোয়! 
জিনিসটিকে শিল্পের সুন্দর জিনিস করিয়া গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইল। 
এইভাবে প্রয়োজনের চাহিদায় যাহার উদ্ভব হইল, শিল্পের স্্ষমায় তাহা 
পূর্ণতা লাভ করিল। এইভাবেই পুনরাবৃত্তির সঞ্চিত দক্ষতার ভিতর দিয়! 
শিল্পের জন্ম হয়। কিন্তু এই মৃৎশিল্পটি যদি তাহার প্রথম মুৎপাত্র স্থষ্টির 
পরেই সেই পুরান গঠনের পাত্র নিশ্মীণ-কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া প্রতিনিয়তই 
নৃতন নৃতন গঠনের দিকে “চেষ্টা করিত, তাহা হইলে তাহার দক্ষত| সহজে 
দানা বাঁধিয়া উঠিতে পারিত না। 

দক্ষতা অজ্জনের জন্য যেমন পুনরাবুত্তির প্রয়োজন, তাহার রক্ষণের জন্যও 
তাহার তেমনই প্রয়োজন । আমর! সকলেই জানি, বিশ্ববিখ্যাত নৃত্যশিল্পী, 
সেতারী, গায়ক প্রভৃতিকে প্রতিদিন ৫৬ ঘণ্টা ধরিয়! তাহাদের অধীত বিদ্যার 
আবৃত্তি করিতে হয়। এই আবৃত্তির ভিতর দিয়া তাহারা তাহাদের অঞ্জিত 
দক্ষতাকে বজীয় রাখেন এবং ইহাঁরই ভিতর দিয়া তাহার! নৃতন স্যগ্টিরও 
সন্ধান পান। 

মানুষের রক্ষণশীলতার এই পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর একটি দিক আছে। 
তাহা হইতেছে উৎসব প্রভৃতির অনুষ্ঠানের দ্রিক। পুথিবীর সমস্ত জাতির 
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মধ্যেই এই অন্ুষ্ঠানপ্রিয়ত। দৃষ্ট হয়। রাজার অভিষেক উৎসব, ভিত্তি-প্রস্তর 
স্থাপন, বিবাহ, জয়ন্তী, মৃত্যু-বাঁধিকী গ্রভৃতি এই পর্যায়ে পড়ে। এই সমস্ত 
উত্সবের মধ্যে আসল অন্ষ্ঠানটি তত বড় জিনিস নয়, যতটা হইতেছে এই 
অনুষ্ঠানগুলির ব্যগ্তনা। এই সমস্ত অনুষ্ঠান গুলির অতীত ইতিহাস অন্সন্ধান 
করিলে হয়ত বর্ধর যুগের অতি সাধারণ ক্রিয়াঁকলাপের সন্ধান পাওয়া 
যাইবে। কিন্তু সেই সমস্ত অতি সাধারণ জিনিস গুলিকেই কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া 
উঠিয়াছে সভ্য সমাজের বড় বড় ব্রত-পার্বণ উসব-অন্ুষ্ঠান প্রভৃতি । 

“মান্তমের সভ্যতা! ও ধশ্ম-জীবনের সব কিছুই এই সমস্ত আচার অনুষ্ঠান 
হইতে জন্মলাভ করিয়াছে অথবা ইহাদের উপর ভর করিয়া দীড়াইয়া 
আছে”_এ কথ! বলিলে হয়ত একটু বেশী বলা হইবে। তবে এ কথা 
অনন্বীকাধ্য যে, একট জাতির জাতীয় জীননে এই সব অনুষ্ঠান ব্রত-পার্কবণ 
প্রভৃতির একটা বিশেষ মূল্য আছে এবং এগ্ডলিকে শ্রদ্ধার সহিত পালন 
করিলে জাতির কল্যাণই হইবে । যে জাতি নিজেদের আচার-অন্ষষ্ঠান 
প্রভৃতিকে সম্মান করে না, সে জাতি আত্মবিস্বত হইয়া লঘুচিত্ত ও 
পরান্ঠকরণ-সর্বন্ব হইয়| পড়ে । 

রবীন্দ্রনাথকে অনেকে শুধু কৰি হিপাবেই ভাবিয়া থাকেন। কিন্ত 
শিক্ষাতান্বিক হিসাবেও তাহার অবদান সামান্য নহে। জাতীয়-জীবন্র 
স্বাস্থা ও পুষ্টির জন্য জাতীয় উতসব-অন্রষ্টান প্রভৃতির প্রয়োজন তিনি 
বৃঝিয়াছিলেন বলিয়াই তাহার শিক্ষায়তনে মাঘো২সব, বর্ষা-মঙ্গল, নববধ, 
শারদোত্সব, বৃক্ষরোপণ প্রভৃতি উৎসব-অন্ুষ্ঠটানগুলিকে তিনি আদ্ধা 
ও নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিতেন। শুধুতাই নয়, জাতীয় উন্নতির জন্য 
আমাদের মেলা, বারৌয়াঁরী, যাত্রা গান, কথকতা প্রভৃতির সংস্কার করিতে 
পারিলে যতট1 কাজ হয়, বিলাতী কায়দায় সভা-সমিতি বক্তৃতা প্রভৃতিতে 
ততটা হয় না এই জাতীয় কথাও তিনি বলিয়াছেন। সত্যদ্রষ্টী খষি 
বঙ্কিমচন্দ্র তাহার একাধিক রচনায় এই প্রকার কথা বলিয়াছেন। 

একটা জাতির সংস্কৃতি অনেকখানি পরিমাণ রূপায়িত হইয়া উঠে তাহার 
উতৎসব-অনুষ্ঠান প্রভৃতির মধ্য দিয়া। কাজেই স্কুল-কলেজেও এইগুলির একটি 
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সক্ষোচনের অভিব্যক্তি মাত্র; নৃতন পথে চলিবার এবং অনিশ্চিত অভিযানে 
শক্তির অপব্যয়ের ভয়েই এই রক্ষণশীলতা আসে । আর শৈশবের রক্ষণশীলতা 
হইতেছে আত্ম-বিস্তারের উপায় মাত্র; এই রক্ষণশীলতার ভিতর দিয়া, 
শিশু পুরাণ কাজের পুনরাবৃত্তি করে এবং ক্রমশঃ কাজে দক্ষতা অজ্ঞন 
কবে। 

এই রক্ষণশীলতা ও পুনরাবৃত্তির প্রচেষ্টাগুলিকে অনেক শিক্ষাতাত্তিক 
আজকাল ভাল চক্ষে দেখেন না। “ইহার মধ্যে বুদ্ধির লীলা নাই, 
ইহা যান্বিক আবৃত্তি মাত্র” এই জাতীয় অপবাদ দির আবৃত্তিমূলক নামতা 
পড়া, ধারাঁপাত পড়া, আধ্যা, ছড়া, কবিত! প্রভৃতি মুখস্থ করা গ্রভৃতিকে 
“সেকেলে জিনিস” বলিয| বজ্জন করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ইহা! খুবই 
ভুল কাজ; আবৃত্তির আনন্দ বালক-বালিকাদের অস্থিমজ্জাগত; আবৃত্তি ও 
পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়াই তাহারা নিজেদের খুঁজিয়। পা এবং এই আবৃত্তিই 
তাহাদের বুদ্ধি, দক্ষত| ও স্থজনীশক্তির দ্বার খুলিয়া দেয় । 

গণিত প্রভৃতি শিক্ষ। দিবার সময় এই সত্যটি মনে রাখা উচিত । শিশুকে 
হয়ত এক জাতীয় অঙ্ক শেখান হইল । তখন তাহাকে সেই জাতীয় শক্ত অঙ্ক 
তাড়াতাঁডি না দিয়! সহজ সহজ অস্কই বনু বার করাইতে হয়। তাহার ফলে 
কুতকাধ্যতার আনন্দ ও পুনরাবৃত্তির দক্ষত। শিক্ষার্থীর দক্ষতা ও আত্ম- 
প্রতায় বাডাইয়! দেয় এবং তাহার বৃদ্ধিবিকীশে সাহাযা করে। ইহ! না 
কনিযা তাহাকে তাড়াতাড়ি কঠিন অঙ্ক দিলে গ্রাতাক বারের অকুতকাধাতা 
তাহার শক্তিকে কমাইয়া দিবে । 

অনেক 'প্রগতিবাণী শিক্ষকদের ধারণা আছে যে, একটা পদ্ধতি 
শিখাইবার পর সময় নষ্ট না করিয়া! নৃতন নৃতন পদ্ধতি শিখাইতে হয়-_এই 
ধারণাটি ঠিক নহে । একটি কাজ শিক্ষ/ করিবার পৰ সেই কাজটিকে বহুবার 
আরুত্তি ও পুনরাবৃত্তি করিতে হয়। তাহা না হইলে সেই কাজটিকে সুন্দর 
করিযা করা যায় না । ছবি, গান, নুতা, হুটী-বিছ্া, কারিগরী, শিল্পকলা সব 
কিছুই আবৃত্তির ভিতর দিয়া পরিপূর্ণ হইয়া উঠে এবং আবৃত্তির অভাবেই 
তাহ! নষ্ট হইয়া যায়। বস্ততঃ আবৃত্তিবাদ প্রগতির পরিপস্থী নহে। 


ক্রীড়া 
মানস-বিজ্ঞানের আলোচন! প্রসঙ্গে ক্রীড়ার কথ! উত্থাপন কর! অনেকে 
হয়ত পান ভানিতে শিবের গীত, জাতীয় অপ্রাপঙ্গিক ব্যাপার বলিয়! মনে 
করিতে পারেন । কিন্তু মানস-বিজ্ঞানে ইহ! একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক নহে। 
কারণ যে সমস্ত মূলধন লইয়া মানুষ তাহার জীবন-পরিক্রমা আরম্ভ করে, 
ক্রীড়া তাহার মধ্যে অন্যতম । আমরা জানি সহজাত প্রবৃত্তি (110961006 ) 
ছাড়। আরও কতকগুলি সহজাত গুণ আমাদের থাকে, যাহার ফলে আমাদের 
কাধ্যাবলী একটি বিশিষ্ট খাতে প্রবাহিত হয় এবং আমরা মনুষ্যত্বের পরিণতির 
দিকে অগ্রসর হইতে থাকি । এইগ্রলি হইতেছে £ (১) অন্রকরণ 
(২) অন্রমনন (৩) অভিভাব্ন (৪) পুনরাবৃত্তি প্রচেষ্টা (1906109 ) 
(৫) ক্রীড়া (৬) অভ্যাস প্রভৃতি । ইহাদের মধ্যে প্রথম তিনটি “গণমন» 
পরিচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে, চতুর্থটি “স্থিতিবাদ” প্রসঙ্গে আলোচিত 
হইয়াছে । উপস্থিত আমরা ক্রীড়ার সম্বন্ধে আলৌচন| করিব । 
ক্রীড়া জিনিসটিকে আমরা অনেক সময় কাধ্যের বিপরীত ধন্মী জিনিস্‌ 
ব্লিয়াই ভাবির। থাকি । কিন্তু কথাটা যতটা হাক্কা ভাবে ভাবা! হইয়া থাকে, 
ক্রীড়। জিনিসটা ততট। হাক্ক! জিনিস নয়। বস্তৃতঃ ইহা কখনও অতিরিক্ত 
উত্সাহ উদ্যমের পরিবাহ, কখনওবা কাজের জন্য প্রস্ততি, কখনওবা কাঁজের 
পরিশ্রমের অবসর, কথনওবা হথজনী শক্তির সহাঁক ; কখন €বা ইহা দক্ষতা 
অজ্জনের উপায়, কখনওব| ভাবী জীবন-স“গ্রামের জন্য শক্তি-সঞ্চয়, কখনও 
বা জাতির অতীত ইতিহাসের অনুবৃত্তি অথবা বর্বরতার উতৎকর্ণ; আবার 
কখনও কখনও ইহা জীবনের কক্ষতা হইতে পলায়নের আশ্রয়, কখনওবা 
অতৃপ্ত কামনা-বাঁসন। পরিতৃপ্তির উপায়। ইহার রূপ অসংখ্য ও বিচিত্র এবং 
ইহাঁর প্রয়োজন জীবনের সকল অবস্থাতেই সমানভাবে দৃষ্ট হয়। তবে 
ক্রীড়ার লীলা-খেলা পৈশব এবং বাল্যই সমধিক দৃষ্ট হয়। 
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শীলার (9০211167,) স্পেন্সার (3792০92) প্রভৃতি পণ্তিতগণ মনে করেন 
যে, বাল্য ও কৈশোর অবস্থায় আমর! জীবনী-শক্তির প্রাচুর্য্যে ভরপৃর থাঁকি 
এবং আমাদের উৎসাহ উদ্মের প্রাচুর্য অনেক সময় হয়ত আত্মঘাতী হইয়া 
আমাদের ক্ষতিও করিতে পারে। ক্রীড়া জিনিসটা এই অতিরিক্ত উদ্যমের 
পরীবাহ হইয়া আমাদের শরীর-মনের সমতা রক্ষা করে। ইঞ্জিনের 
বয়লার এ বাম্প বেশী হইলে “সেফটি ভ্যান্ব দিয়! তাহা যদি সময় সময় বাহির 
হইয়া না যায়, তাহা হইলে তাহা “বয়লার-কে ফাটাইয়া দিতে পারে। 
“সেফটি ভ্যান্বও দিয়া মাঝে মাঝে বাষ্প ছাড়িয়া দেওয়া! যেন “বয়লার'-এর 
নিরাপত্তার পক্ষে প্রয়োজন, খেলাধূলার “সেফটি ভ্যান্ব,এর ভিতর দিয়া 
আমাদের অতিরিক্ত শক্তির পরীবাহের ব্যবস্থা করাও তেমনই আমাদের 
স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় । শিশুর অকারণে হস্ত পদাদির উতক্ষেপ-নিক্ষেপ 
করা, বালকদের অকারণে লাফালাফি দ্রাপাদাপি করা, এই সমস্ত নাকি এই 
পরীবাহেরই ক্রিয়া । 

কিন্তু “বয়লার'+এর অতিরিক্ত বাষ্পের পরীবাহের তুলন।টি মানুষের খেলা- 
ধূলার শক্তিক্ষয়ের সঙ্গে পুরাপুরি খাটে না। কারণ, শিশু ষখন লাফালাফি 
করিয়া শক্তি ক্ষয় করে, তখন সে শুধু বাড়তি শক্তি খরচ করিয়া দেহের ক্ষমত। 
রক্ষাই করে না, এই লাফালাফি অঙ্গচালনা প্রভৃতি করিয়া তাহার অঙ্গ 
প্রত্যঙ্গের পুষ্টি ও শক্তিবৃদ্ধি এবং অঙ্গসঞ্জালনের অধিকতর দক্ষতা অঙ্জনও 
করিয়া থাকে । স্থতরাঁং খেলাধুলায় শক্তির যে অপচয় হয়, তাহা পরোক্ষ 
ভাবে নবতর শক্তি সঞ্চয়ের উপায় স্বরূপ । 

স্থতরাং দেখা যাইতেছে ক্রীড়া জিনিসটি যে শক্তির পরীবাহ মাত্র, এ 
কথা পুরাপুরি সত্য নহে । 


প্রস্তাতিবাদ : 
কেহ কেহ বলেন, খেলাধুলা আমাদের বাড়তি উদ্যমের খরচের উপায় 


ছি শিক্ষায় মনম্তত্ 


বিশিষ্ট স্থান থাকা উচিত। রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতা প্রভৃতি অজুহাঁতেও 
এগুলিকে গলা-ধাক্ক দিয়া বিদায় করা উচিত নহে । আমরা বিশ্বীস করি যে; 
বিলাতী শিক্ষা-দীক্ষা সত্বেও আমরা যদি খাঁটি স্বদেশী মানুষ হইতে পারি, 
তাহা হইলে জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না। আজকাল যে আমাদের ছাত্র-সমাজ 
ও জনসাধারণের মধ্যে একটা লঘুচিভ্ততা ও উচ্ছঙ্ঘুলতা আসিয়াছে, তাহার 
কারণ হইতেছে নৃতনত্ব-বিলাস ও উগ্র প্রগতিবাদের প্রেরণায় আমরা প্রাচীন 
সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করিতেছি না, ফলে জাতীয়ত্বের প্রতি নিষ্ঠা হারাইয়া 
আমাদের ভারকেন্ত্র স্থানচ্যুত হইয়াছে এবং উৎকেন্দ্রিক আকর্ষণে আমরা 
কক্ষচ্যুত হইয়া অসংঘত যাষাবরত্বে ইতশ্ুতঃ ছুটাছুটি করিতেছি ও ব্যর্থ 
কোলাহলের স্থ্টি করিতেছি এবং নিষ্ঠাকে গৌড়ামি বলিয়া, 'ট্রাডিশন্,কে 
কুসংস্কার বলিয়া, আদর্শবাদকে মূর্খতা বলিয়া পরিহার করিয়া লঘুপক্ষ 
প্রজাপতির মত “ফ্যাসনে'র রঙিন মরশুমী ফুলের আশ-পাঁশে ঘুরিতেছি । 


১৬২ শিক্ষায় মনস্তত 


প্রশ্ন আদিতে পারে, খেলাধূলার ভিতর দিয়া শিশু অতীতের বর্ধর যুগের 
ক্রিয়াকলাঁপের পুনরাবৃত্তি করিবে কেন? ইহাতে প্রকৃতি কোন্‌ শিবের 
সাধনা করিতেছে? তাহার উত্তর হইতেছে, অতীতের বর্বরতার পুনরাবৃক্তি 
করিয়া আমরা বর্ধরতার উতৎকর্ষণ করি. অর্থাৎ নকল বর্বরতার অভিনয় 
করিয়া আসল বর্বরতা যাহাতে না হয়, তাহার ব্যবস্থা করি । 

ক্রীড়াতত্ব সম্বন্ধে এই পুনরাবৃত্তিবাদ এবং গ্র,স্‌এর প্ররস্ততিবাদ, এই 
ছুইটি মত পরস্পরবিরোধী মত নহে, ইহারা পরস্পর অন্ুপূরক। ক্রীড়। 
একদিক দিয়! ষেমন ভাবী বয়সের কর্পদ্ধতির মহড়া দিয়া আমাদিগকে জীবন- 
সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করে, অন্য দিক দিয়া তেমনি অতীত যুগের বর্ধক 
কর্মপদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করিয়া বর্বরতার উতৎকর্ষণ ( 901011178610] ) করিয়া 
সেই দোষ হইতে আমাদের মুক্ত করে। নাঁন্‌ বলিয়াছেন, ইহা হয়ত সত্য 
হইতে পারে যে, আমাদের স্বত:স্ফুত্ত ক্রীড়া গুলি অতীত যুগের বয়স্থ জীবনের 
কর্প্রচেষ্টা হইতে প্রেরণা পায়, তেমনি হয়ত ইহাও সত্য হইতে পারে যে, 
আমাদের গো্ঠীগত ম্থৃতি এই সমন্ত কীজ করিবার জন্য যুগে যুগে বার বাক 
আমাদের প্রবুদ্ধ করে; কারণ বর্তমান জীবনেও এঁ জাতীয় কাজের জন্য 
আমাদের প্রয়োজন হইতে পারে । অথবা এই কথাটি অন্যভাবে বলা যাইতে 
পারে ষে, শিশুর ক্রীড়ার মধ্য দিয়া! যে কর্মপ্রচেষ্টা দূপ পায়, তাহার মূলে 
রহিয়াছে অতীতের সংরক্ষণশীলতার প্রেরণা এবং এই সমস্ত ক্রীড়ার মধ্যে যে 
উৎসাহ ও শক্তির ব্যয় হয়, তাহার ভিতর রহিয়াছে সেই অতীতের অবাঞ্চনীষ 
বিশেষত্বগুলি ক্ষয় করিয়া ফেলার কৌশল ; €]119 86818610 18,06078 ৪09 
(006 17010617010 108)888 [10710 71710] 6179 018110'8 [01৪70 41790690. 
1107008 10709068908 চ517116 6179 4০261087610) 80610] 01 6109 10185 19. 
610০ ৪0101208610] ০ %1)9 610.612198 8,880018/80. ৮৮161) 61)210).” 
(0/000620] 2 765 0599 200. 1756 70717701119 79. 1), 83-84 2 01012) । 

সাধারণতঃ 'বলা যাইতে পারে রি লাফালাফি, দাপাদাপি, হট্টগোল 
প্রত্ৃতি করিয়া শরীরের উৎসাহ ও শক্তি ক্ষয় করিয়া আমরা যে সব খেলাধূলা 
করি তাহার প্রেরণা হইতেছে স্ট্যান্লী হল্‌ বণিত পুনরাবৃত্তি ও উদকর্ষণ 


ক্রীড়া ১৬৩ 


এবং যে সমস্ত খেলাধুলার মধ্যে শারীরিক শক্তির চেয়ে বুক্ষি, কল্পনা প্রভৃতির 
লীলা বেশী আছে, তাহার ব্যাখ্য। হইতেছে কাল গ্র,ন্‌-এর প্রস্তরতিবাদ । 


আনন্দাভিঘানবাদ্ 


কিন্ত সব খেলাকেই প্রস্তুতি বা পুনরাবৃত্তি অথবা অতিরিক্ত উৎসাহের 
পরীবাহ বলিয়] ব্যাখ্যা করা ষায় না। সারাদিনের স্কুলের পরিশ্রমে ক্লান্ত 
বালক যখন মচকান পায়ের যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়! মাইল ছুই হাটিয়া বল খেলিতে 
যায়, অথবা সারাদিনের অফিসের পরিশ্রমের পর কেরাণী যুবক যখন বিজলী 
বাতি জালাইয়। ব্যাভমিণ্টন্‌ খেলায় মাতামাতি করে, তখন সেই কাজটিকে 
বাড়তি উৎসাহের খরচ বলিয়া ব্যাখ্যা কর! যায় না। সাধারণ লোকেরা 
এই জাতীয় ক্রীড়াকে “রিক্রিয়েশন? বা জীবনের একঘেয়েমিত্ব হইতে 
অব্যাহতির উপায় ব্লিয়! ব্যাখ্যা করিবেন । তীহাঁরা বলেন, কাজের রুটিন 
পরিবর্তন করিয়া আমরা এইভাবে দৈনন্দিন কর্মজীবনের শুষ্কতা ও 
একঘেয়েমি হইতে পলায়ন করিয়া! আনন্দের অভিযানের মধ্যে আমরা মুক্তির 
আম্বাদ অনুভব করি । 


প্রতিত্বন্দিতাবাদ্ধ : 

মাক্‌ ডুগাল্‌ বলেন আমাদের মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দিত প্রবৃতি (12560706 
0৫715817য) আছে, তাহাই হইতেছে খেল।-ধুলার মূল প্রেরণা । এই বৃত্তিটি 
যোধন প্রবৃত্তি হইতে পৃথক, কারণ যোধন প্রবৃত্তির ফলে আমরা প্রতিছন্দীকে 
হত্যা করিতে চাই, কিন্তু প্রতিদন্দিতা প্রবৃত্তিতে আমবা প্রতিদবন্দীকে শুধু 
হারাইয়া দিয়। জয়ী হইতে চাই । 

ক্রীড়ার মূল কারণ হিসাবে ম্যাক্‌ ডুগাল সাহেবের প্রতিদ্বন্বিতাবাদ অনেক 
ক্ষেত্রেই হয়ত সত্য । যে কেরাণী অফিসে পদে পদে শুধু বড়বাবুর ভ্পনাই 
পায় এবং আত্মবিস্তারের কোনও স্থযোগই পায় না, তাহার পক্ষে 
ব্যাড মিন্টন্৮,' “অক্সন্‌ ব্রিজ প্রভৃতি খেলার প্রতিদ্বন্দিতা এবং পরোক্ষ 
ভাবে আত্মবিস্তারের স্থযোগটা কম জাঁকর্ষণের 'বস্ত নয়। কিন্তু এমন 


ক্রীড়। | ১৬১ 
মাত্র নহে, ইহা! হইতেছে আমাদের ভাবী-কালের জীবন-সংগ্রামের জন্য 
প্রস্ততি। ইহ! আমাদের জীবনধারণের জন্য একটি প্রয়োজনীর উপায়। 

খেলার এই দেহতান্ত্রিক ব্যাখ্যাটি প্রথমতঃ: মেলব্রান্স্‌ (00815081006) 
সাহেব প্রচার করিয়াছিলেন, তবে কাল” গ্র,স্‌ 0৫81] 0:০০৪) সাহেবই ইহাকে 
তন্ব হিসাঁবে উপস্থাপিত করিয়াছেন । তিনি বলেন, খেলাধূলা জিনিলট। সেই 
সমস্ত জীব-জন্কর মধ্যেই বিশেষভাবে দেখিতে পাওয়া যার, যাহার! জন্মাইবার 
সময় অত্যন্ত অসহায় থাকে এবং মাতাপিতার সাহায্য ব্যতিরেকে কিছুই 
করিতে পারে না। কুকুর বিড়াল প্রভৃতি শিশু বয়মে খেলা করিতে খুব 
ভালবাসে | ইহার! জন্মের সময় অন্ধ ও অসহায় হইয়| পৃথিবীতে আসে। 

ইার। শিশু বয়সে যে সমস্ত খেলা-ধূল! করে, সেই সব খেলাধূলার মধ্যে 
তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনে যাহ। কাজে লার্গবে এইরূপ ক্রিয়া-কলাপেরই 
মহড়| দেওয়৷ হইয়। থাকে । বিড়লা-শিশু পশমের বল লইয়। যে ভাবে খেলা 
করে, তাহ! তাহার ভাবী জীবনে মুধিক খিকারেরই অঙ্গুূপ ভঙ্গীতে করে। 
কুকুর-শিশুর খেলাও ভাবী শিকারকে আক্রমণ, শক্র হইতে আক্মরক্ষ। 
প্রভৃতিরই অন্গরূপ। 

মানব শিশুর ক্ষেত্রেও এই জাতীয় খেল| আছে । ছোট ছোট মেয়ের! 
যে ভাবে 'বৌপাতি” খেলা খেলে, পুতুল-ছেলে-মেয়েদের খাওয়ায়, আদর 
যত্র করে, বিবাহ দেয়, ঘর-কন্য। সাজায়__.ল সমন্তও তাহার ভাবী গৃহিণী- 
জীবনের ঘর-সংসারের কাজের মহড়া মাত্র। 
পুনরাবৃত্তিবাদ 2 

স্্যান্লী হল্‌ (568019 11811) বলেন, শিশুর ক্রীড়া জিনিসট। তাহার 
ভবিষ্যৎ জীবনের. প্রস্ততি নহে, ইহা তাহার অতীত জীবনের কাধ্যকলাপের 
পুনরাবৃত্তি মাত্র । মানুষের অতীত জীবনের ইতিহাস হইতেছে বর্বরতার 
ইতিহাঁস। সেই অতীত যুগের যুদ্ধ-বিগ্রহ রক্তপাত সভ্য মানুষ একেবারে 
ভুলিয়। যাইতে পারে না । তাই শিশু অবস্থায় সে ক্রীড়া-কৌতুকের ভিতর 
দিয়। সেই ক্রুর জীবনের অভিনয় করিতে চায়। শিশু-বীর-পুরুষের নকল যুদ্ধে 
অভিযান হইতেছে মেই অতীত ইতিহীসের ক্রোড় অস্ক। 

১১ 


ক্রীড়া ১৬৫ 


অনুকরণ করিয়া যে সব কাজ সে করিতে ইচ্ছা করে অথচ পারে না, সেই সব 
কাজের অভিনয় করে । 


অন্ুকর্ষা পুনবৃ-ত্তিবাঁ €( 7২676001010 00121001580] ) : 


ফ্রয়েড বলেন, সাধারণ লোকে যে মনে করে খেল! জিনিসটা! শুধু আনন্দের 
সঙ্গেই সম্পকিত, তাহা ঠিক নহে। একটি বালকের খেলিবার ধার! দেখিয়া 
তিনি এই জাতীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিেন | বালকটি মায়ের একমাত্র 
পুত্র এবং মায়ের খুব অন্তরক্ত। অন্যান্য দিক দিয়া ছেলেটি শান্তশিষ্ট এবং 
স্বশীল। কিন্তু তাহার একটি অদ্ভুত খেলা ছিল; তাহা এইরূপ-_ছেলেটি 
তাহার প্রিত্ব খেল্নাগুলিকে দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দ্রিত এবং বলিত “চলে 
যাঁও”__এই খেলাটি সে প্রায়ই খেলিত। ফ্রয়েড এই খেলাটির মধ্যে একটি 
তত্রের সন্ধান পাইলেন। তিনি বুঝিলেন, এই খেলার ভিতর দ্যি! বালকটি 
তাহার দুঃখের মহিত একটা সন্ধি করিতেছে । তাহার মাতা তাহার অত্যন্ত 
প্রিয় ছিল এবং মাতৃ-বিরহ তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। কিন্তু 
মাতার বাহিরের কাজকন্ম এবং সামাজিক জীবনযাত্রার জন্য তাহাকে প্রায়ই 
মাতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে হইত। তাই শিশুটি খেলার ভিতর 
দিয়া এই বিচ্ছেদেকে অভ্যাস করিয়া লইত। সেইজন্য শিশুটি তাহার 
প্রিয়বস্ত খেল্নীগুলিকে ইচ্ছা করিয়া দূরে সরাইয়া দিয়া প্রিয়-বিরহ সহা করিয়া 
লইত। 

গত' মহাযুদ্ধের সময় একটা বালক তাহার মাতাপিতাকে বোমার 
আঘাতে মারা যাইতে দেখিয়াছিল। এই ঘটনাটি তাহার মনে গভীরভাবে 
রেখাপাত করিয়াছিল। এই ছুঃখকে অভ্যাস ও পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়! সহ 
করিয়া লইবাঁর জন্য বালকটি একটি অদ্ভুত খেলা করিত । সে ছুইটি পুতুলকে 
একটি বালির খেলা-ঘরের মধ্যে রাঁখিত, তাহার পর জোরে আঘাত করিয়া 
পুতুল দুইটিকে ভার্গিয়া ফেলিত। এই ভাবে ষে ঘটনার স্মৃতি তাহার নিকট 
গভীরতম মর্ন্দ ব্যাপার, সেই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি করিয়া (অথবা পুনরাবৃত্তি 
করিতে বাধ্য হইয়! ) খেলার ছন্ম প্রচেষ্টার মধ্য দিয়াই সেই দুঃখের ঘটনাটিকে 
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সহ করিয়া লইবার চেষ্টা করিত। ফ্রয়েডীয় মতে অনেক খেলার মধোই এই 
জাতীয় দুঃখের অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি বা “অন্কর্ষাঁ পুনব্ৃত্তি'র লীলা আছে। 


করন। বিলাসবাদ 2 


ক্রীড়াতত্ব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে হইলে “1819 196119%6 
সম্বন্ধে কিছু না বলিলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে । এই “8139 
১919%6, শব্দটা কেহ কেহ “মনবুঝ দেওয়া” এইরূপ বাংলা করিয়াছেন । একটু 
সংস্কৃত ভাবে এই শব্দটিকে আমরা “কল্পনা-বিলাস”__এই ভাবে নামকর্ণ 
করিতে পারি। 


বয়স্ক লোকের কাছে কঠিন বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার জগতের একটা বিশেষ 
পার্থক্য আছে। কিন্তু শিশু বা বালকের নিকট এই পার্থক্যটা ততটা সুস্পষ্ট 
নহে। অনেক দুঃখের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া তবে সে ধীরে ধীরে কল্পনা ও 
বাস্তবের পার্থক্যটা বুঝিতে শিক্ষা করে। তাহাদের মনোরাঁজ্যে কল্পনা ও 
বাস্তব জড়াজড়ি করিয়া মিশিয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথ তার ছেলেব্লোব 
পুরাণে! আমলের অব্যবহৃত পাল্কির ভিতর বসিয়া যে রকম কল্পনার রাজ্যে 
বিচরণ করিতেন তাহার একটা চমৎকার বর্ণন! দিয়াছেন £ “চলেছে মনের 
মধ্যে আমার অচল পাল্কি, হাওয়ায় তৈরী বেহারাগুলো আমারই মনের 
নিমক খেয়ে মানুষ । চলার পথটা কাটা হয়েছে আমারই মনের খেয়ালে -. 
কখনো! বা তার পথটা ঢুলে পড়ে মন-বনের ভিতর দিয়ে। বাঘের চোখ 
জ্বল্‌ জ্বল করছে, গ! করছে ছম্‌ ছম্‌-***.-তারপর পাল্কীর চেহারা বদলে 
গিয়ে হয়ে উটে ময়ুরপত্ঘী, ভেসে চলে সমুত্রে, ভাঙ্গা যায় না দেখা ।” এই 
ষে বাস্তবের সামান্য একটা কিছুকে উপলক্ষ্য করিয়া বাস্তব জগৎকে ছাঁড়াইয়া 
স্বপ্রের কল্পলোকে বিচরণ, ইহ৷ শিশুমনের 'একটা অলস বিলাস মাত্র নয়, ইহা 
তাহার একট! বিশিষ্ট সম্পদও বটে। যে ছেলে কল্পনায় এই সব খেলা 
খেলিতে জানে না, সে যে জীবনের একটী বিশিষ্ট আনন্দ হইতেই শুধু বঞ্চিত 
তাহা:নহে, তাহার্‌ ভবিষ্যৎও ভাল হয় না, জীবনের অনেক সৃষ্টির সম্ভাবনা 
হইতেও' সে বঞ্চিত 'হয়। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, “এইতো ছিল পাল্কীর 
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অনেক খেলাই আছে, যেখানে এই প্রতিঘন্বিতার অবকাশ নাই। সে সকল 
ক্ষেত্রে ম্যাক্‌ ডুগীলের এই মতবাদ প্রযোজ্য হয় না। 


আচরণবাঁৎ, উত্তেজক ও প্রতিক্রিয়া ? 


উড-ওয়ার্থ প্রভৃতি আচরণবাদী পণ্ডিতগণ বলেন, খেলার মধ্যে 
“বায়োলজির” ইঙ্গিত কিছুই নাই; ইহা জীবন-সংগ্রামের জন্য প্রস্ততিও না, 
অতীত সংগ্রামের পুনরাবৃত্তিও নয়, শুধু “উত্তেজনা! আর তাহার প্রতিক্রিয়া” 
_-এই ভাকেই খেলার তন্বটি বুঝান যায়। খেলার জিনিসগুলি শুধু উত্তেজক 
এবং খেলা এই কাজটা হইতেছে তাহার প্রতিক্রিয়া । 


সমানুভুতিবাদ $ 
লিপ. সাহেব খেলার অন্ত একটি ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তিনি বলেন, 
খেলার মূল প্রেরণা হইতেছে সমান্ভূতি (7770018%675 ) অর্থাৎ কোনও একটি 
জিনিসের সহিত একাত্মতাবোধ। তিনি এই তত্বটি ছেলেদের ঘুড়ি 
উড়াইবার দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়াছেন। ছেলেটি ঘুড়ি উড়াইবার সময় ঘুড়ির 
সহিত নিজের একাত্মতা কল্পনা করিয়া ঘুড়ির আকাশে উড়িবার ক্ষমতার 
বাহাছুবিটা খানিকটা নিজের জিনিস মনে করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে এবং 
খেলার বস্তর ভিতর দিয়া মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে অগ্রাহহ করিবার ক্ষমতায় 
আনন্দলাঁভ করে। 
 ক্ষমতালিগ্সাবাদ £ 
বাট্রণওড রাদেল (1397%70 70981] ) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলেন যে, 
খেলা-ধুলার মধ্যে__বিশেষতঃ সেই সমস্ত খেলা-ধুলা, যাহাতে সঙ্ঘবৃত্তির লীলা 
নাই-_সেখানে বালকবালিকাঁরা অনেক সময়েই বড়দের কাজকর্মের অনুকরণ 
করে। এই অন্ুকরণটি ভাবীকাঁলের সংগ্রামের জন্য প্রস্তত্তি নহে । ইহা 
হইতেছে ক্ষমতা অধিকারের জন্য আগ্রহের অভিব্যক্তি ( %711] 69 1057০] )। 
তাহার শরীর-মনের বৃদ্ধি হইতেছে, সেই বুদ্ধির সঙ্গে তাল রাখিয়! তাহার 
শক্তি ও পটুতা বাঁড়িতেছে না, তাই খেলার ভিতর দিয়া বড়দের কাজকর্মের 


১৬৮ শিক্ষায় মমস্তত্ব 
অবশ্ঠ প্রশ্ন আসিতে পারে, খেলার মধ্যেও একটা উদ্দেশ্ত থাকে ত? কিন্তু সে' 


উদ্দেশাটা সেখানে পরোক্ষভাবে কাজ করে.। বল খেলিলে পায়ের পেশী দৃঢ় 
হইবে, এটা হইতেছে বল খেলার পরোক্ষ ফল) কিন্তু সাধারণ খেলোয়াড়রা 
খেলার জন্যই খেলে, এমন কি জয়লাভের জন্যও নহে - জয়লাভের আনন্দটা 
অনেক ক্ষেত্রেই হইতেছে একটা উপরি পাওনা । 

যখহাঁরা অভিনয় করেন্‌, কি ভাল যন্্র-সঙ্গীত করিতে পারেন, ইংরাঁজীতে 
তীহাঁদের 71859]: বলা হয়। এই কথাটির মধ্যে একটা ব্যঞ্চনা আছে । 
শিল্প সাধনার চরম অবস্থায় খেলার আনন্দের একটা! স্বগোত্রীয় আনন্দ আছে । 

খেলার একটি বড় বিশেষত্ব হইতেছে, ইহা! কাহারও দ্বার ঘাড়ে চাপানো 
জিনিস নহে । ফুটবল খেলাকে আমরা খেল! বলিয়াই জানি। কিন্ত যখন 
এঁ ফুটবল খেলাটি স্কুল বা কলেজের কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ছাত্রদের খেলিতে হয় 
এবং না খেলিলে তাহাঁদের শান্তির ব্যবস্থা হয়, তখন খেল! জিনিসটা 
তাহাদের নিকট আর খেলা ততট] থাকে না, যতটা হয় কাজ। 

যে নৃত্যগীত আমাদের এত আনন্দের জিনিন, তাহাঁও যদি পরের নির্দেশে 
কর্তব্য হিসাবে করিতে হয়, তাহা আমাদের কাছে কাজ হইয়া 
ঈাড়াইবে। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে আমর! যে নাচ-গান করি তাহ। খেলার 
পর্যায়ে পড়ে। যাত্রাদলের কচি বালক যখন অধিকারী মহাশয়ের বেত 
খাইয়া গান শিখে, কিংবা সার্কাসের ছোট ছেলে ম্যানেজারের ধম্কানি 
খাইয়া তারের উপর নৃত্য শিখে, তাহা খেলা ততটা নয়--যতট। হইতেছে 
কাজ। 

আবার ষে কাজ আমর! খুব দক্ষভাবে করিতে পারি, এবং যে দক্ষতা 
আমাদের আত্মবিস্তার-বৃত্তি পোষকতা করের এবং পাঁচজনের নিকট 
আমাদের প্রশংসার দ্বার খুলিয়া দেয়, তাহা! যত কঠিন কাজই হউক না কেন, 
তাহা আমাদের কাছে খেলার পর্যায়ে পড়িবে। এই হিসাবে নৃত্যগীতের 
ভাল ভাল শিল্পীদের 1859]: বন খুব সার্ক। কারণ তাহাদের সাধনা 
তখন সিদ্ধির স্পর্শ পাইয়া বিশ্ত্ষ কর্তব্য পালনের স্তর অতিক্রম করিয়া শিল্পীর 
স্বত:স্ফৃর্ত আনন্দের উৎস হইয়া উঠিয়াছে। 


-ক্রীড়। ১৬ল 


কাজেই দেখা যাইতেছে, বড় বড় সাধকদের কাছে খেলা ও কাঙ্গ একই 
জিনিষ । সিদ্ধির চরম অবস্থাতে খেল! ও কাজের মধ্যে কোনও পার্থক্য 
নাই। কারণ সেই সাধনার মধ্যেই আছে সহজ স্ফৃত্তি ও হগ্টির আনন্দ | 

মহামান্তষেরা যে অমান্ঘিক পরিশ্রম করিয়! সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান 
প্রভৃতির সাধনা করিতে পারেন, দীর্ঘ সময় একটানা ভাবে কাজ কৰিতে 
পারেন, তাহার একট] রহশ্ত এখানে পাওয়া গেল । কাজ তাহাদের কাছে 
ভয় ব৷ দুঃখের বস্ত নহে । তাই কাজে তাহাদেন মাথা ধরে না, বিরক্তিও 
আসে না। খেলোয়াড়রা খেলার আনন্দে যেমন খেলিয়। যায়, তাহারা ও 
তেমনি কাজের আনন্দে ও কাজের নেশায় কাজ করিয়া যান। ফলে 
সাধারণ লোকে টেনিস্‌ খেলিয়া বা সিনেমা দেখিয়া যতটা আনন্দ 
পায়, একজন গণিত-সাঁধকও হয়ত অঙ্ক কিয়া ততোধিক আনন্দ লাভ 
করেন। | 

আর একটি রহস্য এই ক্রীভাতবের মধ্যে উদঘাটিত হইল-_কশ্মমার্গের 
পিদ্ধির শ্রে্ঠ উপায় হইতেছে কাঙ্গকে নিছক কর্তব্যের বেগার বলিয়া মনে না 
করিয়। খেলার মত আনন্দ ও আকর্ষণের জিনিস বলিয়। মনে করা । তাহা 
হইলেই কর্তব্যের গুরুভার আমাদের কাছে আনন্দের স্বর্ণসোপান হইয়া 
উঠিবে। সেই সোপান বাহিয়া আমরা যতই উঠিতে থাকিব, আমাদের 
আনন্দ ততই অধিক হইবে এবং সোপানের শেষপ্রান্তে সিদ্ধির মন্দির-দ্বারে 
উপস্থিত হইয়া আমরা দেখিব কর্মযোগীর রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দের ভিতর 
হইতেই বাণীর আনন্দ-সঙ্গীতের স্থুর বাস্কত হইতেছে । বন্ততঃ খেলাকে যে 
ব্যক্তি কাজের মত নিষ্ঠার জিনিস বলিয়া মনে করে এবং কাজকে খেলার মত 
আনন্দের বিষয় বলিয়া মনে করে, সেই-ই প্রকৃত কন্মযোগী । 
কবি বলিয়াছেন__ 

“কর্তব্য সে হোক্‌ স্থুকঠিন, করা তারে চাই হাস্য মুখে 
নতুন তাহার পৃথুল সে ভার, দলিবে তোমার সকল স্থথে ॥ 

এ কথা শুধু ধর্মতত্বের আদর্শবাঁদিতাঁর বাণীমাত্র নয়, ইহা মনস্তবের 

ব্যবহারিক উপদেশও বটে। কর্তৃব্যকে ব্যাঁগার বলিয়া মুখভার না করিয়া 
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ভিতর আমার সফর, পাল্কীর বাইরে এক এক দিন ছিল আমার 
মাষ্টারি,_রেলিংগুলো আমার ছাত্র, ভয়ে থাকতো চুপ। এক একটর্গ ছিল 
ভারী ছুষ্ট, পড়াশুনায় কিছুই মন নেই, ভয় দেখাই যে বড় হলে কুলীগিরি 
করতে হবে। মার খেয়ে আগাগোড় গায়ে দাগ পড়ে গেছে, ছুষ্ট,মি 
থামতে চায় না, কেন না, থামলে যে চলে না, খেলা বন্ধ হয়ে যায়।” 
এইখানেই হইতেছে সাধারণ শিশুর কল্পনার কল্পলোক। এই কল্পলোক 
হইতে তাহাকে টানিয়া আনিলে সব সময়েই তাহার মঙ্গল করা হয় না। 
অনেকে হয়ত বলিতে পারেন, এইরূপ কল্পনার জগতেও পাগল বা মাতীল 
লোকেরাও বাস করে, তাহাতে তাহাদের কি মঙ্গল হয়? ইহার উত্তর 
হইতেছে, বালকের কল্পনা-বিলান আর পাগলের কল্পনাবিলাস এক জিনিষ 
নহে। পাগল কঠিন বাস্তবকে জয় করিতে পারে না বলিয়াই পলায়নী বৃত্তি 
লইয়| কল্পনার রাঙ্গে আশ্রয় লয়। সেই জন্যই অনেক সময় ঘু'টে কুড়ুনির 
মা-ও হয়ত নিজেকে রাঁজরাণী বলিয়। ভাবে এবং “নিম্মম ক্রুর সত্যের চেয়ে 
মিথ্যা আমার ঢের ভাল; আধার চাঁই, চাইনা তবু ঝল্সায় চোখ, যেই 
আলো”-_-এই জাতীয় একটা অপরিস্ফুট মনোবৃত্তির মধ্যে সাত্বনা পাইতে 
চেষ্টা করে। কিন্তু শিশুর কল্পনা-বিলান এই পলায়নী-প্রবৃত্তি প্রস্থত নহে, ইহা 
তাহার আত্মবিস্তারের সহারক । 

এতক্ষণ পধ্যন্ত ক্রীড়া'তত্ব সম্বন্ধে যে সমস্ত মতবাদ আলোচনা করা হইল, 
আমাদের মনে হয় তাহাদের প্রত্যেকটির মধ্যেই কিছু-না-কিছু সত্য আছে 
এবং এই মতগুলি পরস্পর ঝিরাধী নহে, বরং পরস্পরের পরিপূরক । 
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খেল! জিনিমটাকে অনেক কাঁজের লোকই সন্দেহের চোখে দেখেন 
এবং ভাবেন যে এটা কাজের বিপরীত ধন্মী ও কাজের বিদ্কর জিনিস! 
সাধারণের ধারণা খেলা হইতেছে এমনই একটা জিনিম, যেটা খুনীর খেয়ালেই 
চলে; তার মধ্যে কোনও লাভের হিসাব নাই। কাজ জিনিসটা হইতেছে 
ঠিক তাহার বিপরীত । 'একটা লাভের উদ্দেশ্ত লইয়াই লোকে কাঁজ করে। 


জীবন-পরিক্রম। 


মাতৃগর্ভের নিরাপদ নিরাল! এবং নিবিড় আশ্রয়টি হইতে চ্যুত হইয়া 
জীতক যেদিন এই “দৃশ্য গন্ধ গানে” ভর! পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে, তখন 
তাহার পঞ্চেজ্িয়ের দ্বার দিয়া তাহার অপরিচিত জগতের অসংখ্য আবেদন 
তাহার অনভ্যন্ত অনুভূতিকে যুগপতভাবে এমনই বিব্রত করিয়া তুলে যে, ভয়, 
বিস্ময়, আনন্দ, কৌতুক প্রভৃতির মিশ্র অন্ুভূতিতে একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ 
হইয়া সে কাঁদিয়া ফেলে। তাহার পর জগতের সঙ্গে ধীরে ধীরে তাহার 
পরিচয় আরম্ভ হয় এবং সে ধীরে ধীরে জীবনের পথে অগ্রসর হইতে থাকে । 

কিন্ত তাহার এই জীবন-পরিক্রমা' একটানা ছন্দোহীন বৈচিজ্যহীনভাবেই 
চলিতে থাকে না। তাহার মধ্যে বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন রকম লীলা আছে, 
এ যেন একটি নাটকের বিভিন্ন অক্কের ব্যাপার । আমাদের জীবন-নাটক 
মোটামুটি চার অঙ্কে বিভক্ত। প্রথম অঙ্কে আছে শৈশব জন্ম হইতে পৃ 
বং্সর পধ্যন্ত; দ্বিতীয় অস্ক বাল্য__ছয় হইতে বার.বংসর পথ্যন্ত; তৃতীয় অঙ্ক 
কৈশোর__বারো হইতে আঠারো বৎসর পধ্যন্ত এবং চতুর্থ যৌবন ও 
প্রৌঢত্ব। বার্ধক্যকে আর একটি অঙ্ক ধরিলে জীবনি পূর্ণাঙ্গ নাটকের মত 
পঞ্চাঙ্কই হইয়! পড়ে । 

জীবন-পরিক্রমায় এই যে বিভিন্ন অধ্যায়, এই সম্বন্ধে ভা; আর্ণেস্ট জোন্স্‌ 
(1). 778717986 ০0799 ) অনেকগুলি নৃতন তত্বের সন্ধান করিয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন, এক হিমাবে আমরা সকলেই দ্বিজ : সকলেই দুইবার করিয়। 
জন্মগ্রহণ করি, সকলেই যৌবনের প্রারন্তে আর একবার ছেলেমানুষ হইয়া 
পড়ি। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, কৈশোর এবং ষৌবন.হইতেছে শৈশব ও 
বাল্যলীলার পুনরাবৃত্তি মাত্র । 

শৈশবের বিশেষত্ব হইতেছে নিছক সহজাত পা অনুসারে চলা। 
এইখানেই তাহার সঙ্গে একজন প্রৌঢ়ের তফাৎ। একজন প্রৌঢ় তাহার 


১৭২ শিক্ষার মনম্তত্ব 


কামনা বাসনাগুলিকে সমাজ-বুদ্ধি, নীতি, লোকাচার প্রভৃতির অন্থশাসনে 
যত করিয়া চলে, কিন্তু একটি শিশু এ ব্ষিয়ে একেবারে নিরঙ্কুশ । কোন 
কিছুর আব্দেন তাহার অনুভূতিতে যেমনই সাড়া জাগাইল অমনই সেই 
ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া তাহার মনে আরম্ভ হইল এবং সেই প্রতিক্রিয়। প্রুতিদত্ত 
সহজাত প্রবৃত্তির পথ অবলম্বন করিয়া চলিল। শিশু প্রবৃত্তির সংযম মানেও 
না, জানেও না। অভিজ্ঞতার অনেক দুঃখ, অনেক আঘাত, অনেক শিক্ষা 
পাইয়া ভ্রমশঃ পে প্ররুতির মুখে লাগাম পরাইয়। চলিতে শিখে । আগুনের 
দীপ্তি দেখিয়া সে হাত বাঁড়াইতে চাহিয়াছে, হাঁত পুড়িবার তিক্ত অভিজ্ঞতাই 
শেষ পধ্যন্ত তাহাকে শিখাইয়াছে যে সব কামনাঁকেই প্রশ্রয় দিতে নাই। 

শৈশবের আর একটি বিশেষত্ব হইতেছে আত্মকেন্দ্রিক পর-নির্ভরতা! ; 
সে চায়' দুনিয়ার মনোযোগ তাহারই উপর নিবদ্ধ হউক, ছুনিয়ার সকলেই 
তাহার হ্ৃখের জন্ত আকাশ পাতাল তোলপাড় করুক। সেযেন শুধু 
সকলের নিকট হইতে আদর যত্ব পাইবাঁর জন্য অধিকারের রাজটাকা লইয। 
জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ভালবাসা পাওয়াই যেন তাহার ন্যায্য অধিকার, 
ভালবাসা দিবার, ভালবাপার জন্য ত্যাগ স্বীকার ও দুঃখ বরণ করিবার দারিত্ব 
যেন তাহার কিছুই নাই । 

শৈশবের এই আত্মকেন্দিকতার ও এই স্বার্থপরতা রেশ সার! জীবনই 
আমাদের মধ্যে কিছুটা! থাকিয়া যায়। তবে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মন 
খানিকটা বহিমুখী বা বহিবৃন্ত (৪6:০৪) হইয়া পড়ে । তখন আমরা হয়ত 
ভালবাপা পাইবার চেয়ে ভালবাসা দিবার মধ্যে আনন্দ বেশী পাই, অপরকে 
বঞ্চিত করিয়া ভোগ করার চেয়ে প্রেমাম্পদ বা স্সেহাস্পদদের জন্য আত্মত্যাগ 
ও আত্মবিলোপে বেশী তৃপ্তি পাই । 

শৈশবের আর একটি বিশেষত্ব হইতেছে তাহার কল্পনাঁবিলাস। এই 
কল্পনা-বিলাপের মধ্য দিয়া সে তাহার জীবনের তুচ্ছতা ও শক্তিহীনতা 
ভুলিয়া যাইতে চেষ্টা করে এবং কল্পনার মধ্য দরিয়া নিজেকে একট] কেষ্ট ঝিষ্টু 
বলিয়া ভাবিতে চেষ্টা করে। এই ভাবেই তাহার আত্মবিস্তারের (৪91? 
888676100, ) কাজ আরম্ভ হয়'। ফ্রয়েড বলেন, এই সময়েই মে তাহার 


১৭০ শিক্ষায় মনস্তত্ব 


যদি কাজ হাসিমুখে করিয়া যাইতে শিখি, তাহ! হইলে কাজে দক্ষতা ও সিদ্ধি 
যত নিকটবর্তী হইতে থাকিবে, কর্তব্য ততই স্থমধুর আনন্দ-প্রেরণার উত্স 
হইয়া উঠিবে। প্রেমের সহিত সমাজনীতির, কর্তৃব্যনিষ্ঠার সহিত আনন্দের, 
ভোগের সহিত ত্যাগের সংঘাত লইয়া অনেক বেদনার ইতিহাস শুনা 
গিয়াছে; সেই জন্য কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ হুঃখ করিয়া] বলিয়াছেন__ 

49676756 711] 10০ ০০ 085৪ 8100 10:1617 

41001080107 ৮011] 00778012109 

৬৬172 109৮9 18 80, 01091711066 116186 

4710 195 169 ০0৮70 9907165” 
কিন্ত কর্মযোগীর নিকট এই সংঘাতের বিক্ষোভ নাই; তাহার মন যাহ চায়, 
কর্তব্যও সেই পথকেই নির্দেশ করে, খেলার যে আনন্দ, কর্তব্য পালনের ও 
সেই আনন্দ, খেলার আকর্ষণ তাহার মনকে কাজের সাধনক্ষেত্র হইতে দূরে 
টানিয়া লইয়া যায় না-কারণ, খেলা এবং সাধন। তাহার কাছে একই 
বিষয়; তাহার মনের ক্ষেত্রে বিভিন্নমুখী শক্তির টানাটানি হানাহানি নাই, 
প্রলোভনের বিভীষিকা নাই, অন্ুশোচনার অনুতাপ নাই, চিত্তের. বিক্ষোভ 
নাই। তিনি প্রকৃত স্থখী, এই ছুঃখের জগতে কাজের স্বর্গ সুটি করিয়া 
তিনিই তাহার মধ্যে নিজের গৌরবে, আনন্দের কল্পলৌকে দেবতার মত 
বিরাজ করেন । 

বিঃ দ্রঃক্রীড়াকে কি ভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাইতে 
পারে, তাহ! পরবর্তাঁ “ক্রীড়াচ্ছল” ন।মক অধ্যায় দ্রষ্টব্য । 


১৭৪. শিক্ষায় মনস্ততব 
ভৃত্য রাইচরণকে মল্ল সাজিয়! শিশুর সহিত কুস্তি করিতে হইত, আবার 
পরাভূত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া না গেলে বিষম বিপ্লব বাধিত। রাইচরণ 
ন্নেহের অস্তরূ্টি দিয়! বিজ্ঞ মনস্তা্বিকের মতই বুঝিতে পারিয়াছিল যে, মাঝে 
মাঝে শিশুকে বাহবার খোরাক না দিলে তাহার মনের স্বাস্থা নষ্ট হইবে। 
শিক্ষক ও অভিভাবকদেরও এই সত্যটি মনে রাখিতে হইবে। 

পূর্ববগাঁমী মনস্তাত্বিকগণের ধারণা ছিল যে, যৌনক্ষুধা ও যৌনলালসা 
ব্যাপারটা যৌবনেরই বিশেষত্ব, শিশুদের এ বৃত্তি নাই। কিন্তু বর্তমান মন- 
স্তাত্বিকগণ, বিশেষভাবে ফ্রয়েড প্রভৃতি বলেন যে, এই যৌন-বৃত্তিটি শিশু- 
দিগের মধ্যেও আছে এবং তাহাও বিশেষভাবেই সমৃদ্ধ ও বহুরূপে অভিব্যক্ত | 
শৈশবের যুগে শিশুর যৌনবৃত্তি নিজেকে লইয়াই আরম্ভ হয়; নিজের দ্রেহটিকে 
তীহার অত্যন্ত ভাল লাগে এবং'তাহার সহিতই সে যেন প্রেমে পড়িয়া যাঁয়। 
এই ' অবস্থাটিকে ফ্রয়েড "নাণিশিজম্” নাম দিয়াছেন। এই কথাটি 
আসিয়াছে গ্রীক পুরাবের “নািশীস্ঠ-এর নাম হইতে । তিনি ছিলেন 
একজন স্থন্দর যুবক ; জলের মধ্যে নিজের প্রতিকৃতি দেখিয়! তাহার রূপে মুগ্ধ 
হইয়া এমন ক্ষেপিয়া উঠিলেন যে, শেষ পধ্যন্ত তাহাকে আত্মহত্য। করিয়া! এই 
ছায়া-নায়কের বিরহ দুঃখের অবদান ঘটাইতে হইল । 

ইহাঁর পরের অবস্থায় শিশু নিজেকে ছাড়া আশেপাশের বাহিরের জিনিস 
'দেখিতে'আরম্ত করে এবং প্রথমেই তাহার লক্ষ্যের বস্ত হয় তাহার মাতা । 
নিজের দেহকে ভালবাঁসিতে-বাঁমিতে সেই দেহের যত্বকারিণীকেও সে ভাল- 
বাঁসিতে আরম্ভ করে, ক্রমশঃ সে যেন মাতাঁকে নিজের দেহেরই রূপান্তরিত 
অভিব্যক্তি মনে করিয়া তাহাকেও ভালবাসিতে আরম্ভ: করে। ফ্রয়েডীয় 
মনস্তাত্বিকগণ এই ভালবাসার মধ্যেও যৌন-তবের লীলা দেখিতে পান। 
মাতার প্রতি শিশুর এই অন্ুরক্তিকে তাহারা “ইডিপাস্‌ জট্‌” (09108৪ 
'007101015%) এই' আখ্যা দিয়াছেন । ঘটনার চক্রান্তে “ইডিপাস্” নিজের 
'পিতীকে হত্যা করিয়া মাতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়াই মাতার প্রতি 
'শিশুর এই অঙ্রক্তির এইরূপ নামকরণ হুইয়াছে। ফ্রয়েড বলেন, মাতার প্রতি 
এইই অন্্রক্তির তীব্রতার জন্য শিশু অনেক সময় পিতাকে ঘ্বণা করে। 


জীবন-পরিক্রমা ১৭৫ 


ফ্য়েডীয় মতবাদে সকলে ষে বিশ্বাস করে তাহা নহে। তবে পিতা 
অনেক সময়েই শিশু ও তাহার মাতার মধ্যে আপিয়। মায়ের সান্গিধ্য ও 
অধিকার হইতে শিশুকে বঞ্চিত করে, অনেক সময়েই তাহাকে তাড়ন ভঙসন 
প্রভৃতি করেন? এইজন্য শিশু অনেক সময়েই পিতাকে ঠিক ঘ্বণা বা ভয় না 
কবিলেও, তীহার প্রতি বিমুখ ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে।. এই বিমুখতা প্রায়ই 
অহেতুক অবাধ্যতার স্থষ্টি করে। বাল্যজীবনে বি্যালয়ের শিক্ষক অনেক 
সময় পিতার স্থান গ্রহণ করিয়! তাহাকে শাসন তাড়ন করেন বলিয়া তাহার 
প্রতিও বালক প্রায়ই বিমুখ হইয়া উঠে । | 

ফ্রয়েডীয় পণ্ডিতগণ বলেন, বালকদের মধ্যে যেমন “ইডিপাস জট্‌” আছে 
বালিকাদের মধ্যে তেমনই “ইলেক্ট্রা জট" (1118018 001001)19) আসিয়। 
থাকে। ইলেক্ট্রা গ্রীক পুরাণের একজন নায়িকা । তিনি পিতা 
“আযগমেম্নন্কে ভালবাসিতেন বলিয়া নিজের ভাইকে দিয়া নিজের মাতাকে 
হত্য। করাইয়াছিলেন। 

শিশু বালক যে কারণে মাতাকে ভালবাসিতে আরন্ত করে, শিশু 
বালিকার ক্ষেত্রেও সেই একই কারণ কাঁজ করে । স্কৃতরাং বালিকা কেন ষে 
মাতার প্রতি বিরূপ হইবে, এই সম্বন্ধে ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্য।গুলি যুক্তিযুক্ত বলিয়া 
মনে হয় মা। 

ফ্রয়েডের এই সমস্ত জট এবং ব্যাখ্যা আমাদের ষে বিশ্বাস করিতেই 
হইবে, এমন কোনই কথা নাই, তবে তাহার বাখা। হইতে আমরা কতগুলি 
সত্যের সন্ধান পাই এবং সেগুলিকে কাজে লাগাইতে পারিলে ছাত্রদের 
শিক্ষা-ব্যবস্থার অনেক স্থবিধা হম্ব 

শিশুর জীবন-পরিক্রমায় তাহার যৌন-ততব্বের কথা বাদ দিয়া এইবার 
আমরা তাহার অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিব। শিশুর দেহ ও মনের 
দিক শিয়া বৃদ্ধিটা একটানা ভাবে হয় না। ইহা যেন তরঙ্গে তরঙ্গে চলিতে 
থাকে, ইহার গতিবেগ কখনও তীব্র কখনও বা মন্দ হয়। প্রথম তিন বৎসর 
শিশু অত্যন্ত দ্রুতভাবে বাড়িতে থাকে, তারপর আমে একটা অস্তপৃ্ভির 
(০০780116%0102)' সময় ।' ' ছয় বৎসরের পর হইতে তাহার জীবনে আর্বার 
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পরিবেশের পরিচিত্ত ঘটনাগুলির পুনরাবৃত্তি করিয়৷ মে তাহার অপরিতৃপ্ত 
প্রভৃত্ব-শক্তির বিকাশ করিতে চেষ্টা করে। যে সব লোককে সে শ্রদ্ধা,কবে 
অথব! ভয় কবে, কল্পনার আতিখষ্যে অনেক সময় সে তাহাদের ভূমিকার 
অভিনয় করে, কখনওব! তাহাব ভয়ের বস্তর 'প্রতিনারকের ভূমিকাও 
গ্রহণ করে। রবীন্দ্রনাথের “শিশুর “বীরপুরুষণ কবিতার খোকাটি নেই 
জন্যই কল্পনায় দেখিয়াছিল, তার মা “দরজ। ছুটো একটু ফীক করে পাল্কীতে 
চড়িয়া চলিয়াছেন আর মে টক্বগিরে” তার পাশে পাশে “রাঙা ঘোড়ার 
পরে” চলিতেছে । তাহার পর সন্ধ্যার অন্ধকার যখন ঘনাইয়া আদিল, 
ন[তান থম্থম্‌ হইয়। উঠিল, এমন সময় দীঘির ধারে কিসের আলো দেখা 
যাইল, “্যারে রে রে রে রেরে” শব্দ করিতে করিতে “হাতে লাঠি মাথায় 
ঝাক্ড়া চুল ডাকাতের দল তাহাদের আক্রমণ করিল। খোকা! তখন 
বীরদাপে অগ্রনর হইল, ঢাল তরোয়াল “ঝন্ঝনিয়ে” বাজিয়! উঠিল, খোকার 
বীরত্বে “কত লোক যে পালিয়ে গেল ভয়ে কত লোকের মাথা পড়ল কাটা 1” 
কিন্তু এত বীরত্বের ভিতরও খোকার আদর খাইবার লৌভটি ঠিক আছে। 
তাই কল্পনায় সে বলিতেছে _ 
“লড়াই গেছে থেমে তুমি শুনে পালকী থেকে নেমে 
চুমা খেয়ে নিচ্ছ আমায় কোলে” 

এই ভাবেই মে জীবনের পথে চলিতে থাকে; কখনও উঠিয়া, কখনো 
নামিয়, কখনও ভয়ে সঙ্কৃচিত হইয়া আবার কখনও ব| সাহসে ক্ষীত হুইয়া, 
কাল্পনিক বীরত্বে উংফুল্ল হইয়া একটি স্বাভাবিক ছন্দের লীলায় শিশু তাহার 
জীবন-পরিক্রম। আরম্ভ করে। 

এই ছন্দটি, এই দীনতা৷ ও দন্দের ক্রমিক অভিনয়টি, শিশুর মনের স্বাস্থ্যে 
দিক দিয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। নতুবা তাহার শিশু-জীবনের তুচ্ছতা ও 
শক্তিহীনতার অন্ুভূতিটি যদ্দি ভূতের মত তাহার উপর ভর করিয়া থাকিত, 
তাহা হইলে তাহার জীবন দুর্ধবহ হইয়া উঠিত। শিশুদের সহিত ব্যবহার 
করিবার সময় মাতা পিতা ও শিক্ষকদের এই সত্যটি সম্বন্ধে সচেতন থাকা 
উচিত। রবীন্দ্রনাথের খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন গল্পে দেখিতে পাওয়া যায়, 
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এই সংঘ-চেতনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বালকের মনে একটা বহির্ম্ধী 
বৃত্তিরও বিকাশ হয়। এই বহিমুর্খী (০%6:০৮9:৮) চেতনার জন্যই সে 
বাহিরের সঙ্গে একটা পরিচয় লাভের চেষ্ট! করে, ফলে তাহাদের মনে «কি' 
কেন? “কবে এই জাতীয় প্রশ্ন প্রতিনিয়তই জাগিতে থাকে । শিক্ষক এবং 
অভিভাবকদের তরফ হইতে এই সব প্রশ্নের যতদূর সম্ভব সদুত্তর দানের চেষ্টা 
কর|। উচিত, তাহাতে শিক্ষকের সহিত ছাত্রের সম্পর্কটি ও নিবিড় হইয়া উঠে 
এবং বালকদের অন্ুসন্ধিংসাও উৎসাহ পাইতে থাকে, জগংকে এবং 
পরিবেশকে ভালভাবে চিনিবার স্বযোগ পাইতে-পাইতে তাহার! ভাবী- 
কালের জীবন-সংগ্রামের উপযুক্ত হইতে থাকে । 


কৈশোরের বিশেবত্ব : 


বাল্যের পর কৈশোর । কৈশোরকে আমরা এক হিসাবে শৈশবের 
পুনরাবৃত্তি বলিতে পারি। বাল্যের আত্মনিভরতা, কম্মনিপুণতা প্রতি 
এখন আর থাকে না। এখন যেন তাহার জগতের সঙ্গে নৃতন করিয়৷ পরিচয়ের 
প্রয়োজন হয়, এখন যেন পুরাতন অভিজ্ঞতা দিয়া আর কাজ হয় না। ফলে 
সে যেন দিশেহারা হইয়। পড়ে । সে ভাবে, ছুনিয়ার সমস্ত লোকই যেন তাহার 
দিকে চাহির। আছে, সে যাহ! করিতেছে সকলেই যেন তাহা দেখিতেছে, 
ফলে সে লজ্জায় সম্ক্ুচিত হইয়। পড়ে । এই সময়েই তাহার ভাবপ্রণতা বাঁড়িয়া 
উঠে, কখনওবা গভীর বিষাদে অবসন্ন হইয়া পড়ে । এই সময়ে কখন ওবা 
আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠে। এই সময়ে শৈশবের কল্পনাপ্রবণতা আবার 
ফিরিয়া আসে । শৈশবে যেমন অসহায়তা ও শক্তি-দৈন্যের মধ্যে মনের 
স্বাস্থ্যের জন্য সে মনে মনে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিত, এখন সে সেইরূপ 
করে। ফলে বাল্যের বহিবৃত্ত (৪:০০ ) মন তাহার চলিয়া যায় এবং 
আবার সে শিশুর মত আত্মকেন্দ্রিক বা অন্তবৃত্ত (1106.০%6: ) মন বিশিষ্ট 
হইয়া উঠে। 
শৈশবের মত যৌন-চেতনাও এই সময়ে একটা বিক্ষোভ স্যপ্টি করে। 
বাল্যে খেলাধূলার বাস্ততায় এবং বহিবৃন্ত মনের বিভিন্ন আবেদনে এই 
১২ 
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চেতনাটি খানিকটা স্তিমিত থাকিত, এখন আবার তাহা নৃতন বিক্রমে প্রকাশ 
পাইতে থাকে৷ প্রথমে শৈশবের মত একটা “নািশিলম্‌ ( 81:61881877) )- 
এব ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। বিদ্ভাপতি বর্ণিত শ্রীরাধার বয়ঃসন্ষিতে এই 
“নাথিশিসম্”-এর ভাবটি স্ুন্দরভারে অস্থিত হইয়াছে। শ্রীরাধ। যেন নিজের 
রূপে মুগ্ধ হইয়া নিজেই নিজের প্রেমে পড়িয়া গিয়াছেন £ 

“থনে খনে নয়ন কোণ অন্ুলরই 

খনে খনে বসন ধূলি তন্থ ভরই ॥ 

খনে খনে দশনক ছট! ছট হাম 

খনে খনে অধর আগে করু বাঁস ॥ 

ওকি চলয়ে খনে খনে চলু মন্দ 

মনমথ পাঠ পহিল অন্থুবন্ধ ॥ 

হৃদয়জ মুকুলিত হেরি হেরি থোব 

খনে আচর দেই খনে হয় ভোর ॥” 
ইহার পরেই এই আত্মকেন্দ্রিক প্রেমটি ক্রমশঃ থহিমূর্খী হইয়া বদ্ধ 
গণের দ্দিকে প্রসারিত হইতে থাকে__ প্রথমতঃ একট! অস্ফট সমকামত্বমূলক 
(80270 ৪৪য০৪]) আকর্ষণে আরম্ভ করিয়া পূর্ণ বয়সে শেষ পধ্যন্ত স্বাভাবিক 
ভাবে (অর্থাৎ পুরুষের প্রতি নারীর এবং নার প্রতি পুরুষের এই ভাবে ) 
ফুটিয়া উঠে । 

কৈশোরের শিক্ষা-ব্যবস্থার একট! কঠিনতম সমস্ত! হইতেছে তাহার নব 

সপ্তীবিত যৌন-চেতনাকে কি ভাবে সংযত করা যাঁয়। অনেকের খিশ্বীম 
প্রচুর খেলা-ধূলা, আমোদ-আহ্লাদের মধ্যে ছেলেদের ব্যস্ত রাখিতে পারিলে 
এ সমস্তার খানিকটা সমাধান হয়। অবশ্য এই ভাবে সমন্যার যে সমাধান 
হয় না, তাহা নহে । তবে সমাধান সম্বন্ধে ইহাই শেষ কথ| নয়। কারণ 
ফৌনবোধট1 নিছক শারীরিক বৃত্তি নয়। ইহার মধ্যে মনের লীলাও আছে। 
কাঁজেই যৌনবৌধকে স্থমংঘত করিতে হইলে এই বৃত্তিটির উপযুক্ত উতৎকর্ষণ 
বা উদ্গতির (901১117078,6100 ) প্রয়োজন হয়। শিল্প-কল! আনন্দ ও 
সথপ্টিমুলক কর্পদ্ধতির খাতে আমাদের কর্মপ্রেরণাঁকে বহাইতে পারিলে এই 
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একটা বৃদ্ধির সময় আসে, তাহার পর আবার একটা স্থির ভাব, একটা 
গতিমান্দ্য আপিয়! উপস্থিত হয়| 


ব।ল্যের বিশেত্বঃ 


শৈশব অতিক্রম করিয়া জাতক যখন বাল্যে পদার্পণ করে তখন তাহার 
মধ্যে কতকগুলি নৃতন বিশেধত্ব ফুটয়া উঠে। একট বিশেষত্ব হইতেছে সংঘ- 
চেতনার বিকাশ । অবশ্য শৈশবে শিশু যে সব সময়েই একা থাকিতে 
ভালবাসে তাহা নহে । তবে সে যুগে সে যে লৌকজন চাহিত তাহা সেবা-যত্ত্ব 
পাইবার জন্য ; কিন্তু বাল্যে সে সঙ্গী চায় অন্য কারণে। এখন যে সে সঙ্গী চায় 
তাহার কারণ হইতেছে সঙ্গীদের, সাহায্য না পাইলে তাহার আত্মবিস্তারের 
(৪911 88891101) ) ইচ্ছা পূর্ণ হয় না। (েইজন্তই এই সময়ে সে মার 
কাছাকাছি তার আচলে-বীধা ভাল ছেলেটি হইয়| ঘুরিতে চাহে না; তখন 
মে মাকে ছাড়িয়া সঙ্গীদের সঙ্গে খেলাধুলায় মাতিয়া থাকিতে ভালবাসে । 
সংঘ-চেতনার ফলে পরার্থে আত্মত্যাগ, ছুঃখ বরণ প্রভৃতি সামাজিক গুবগুলি 
যৌবনের পরে বিকশিত হইয়া উঠে; তাহা এখনও ফুটিয়া উঠে না, তবে 
(ংঘকে সে নিজের বাহাছুরী প্রকাশের একটা যন্ত্র হিসাবে মনে করে*বলিয়াই 
সে সংঘকে এবং সঙ্গীকে চায়। এই সময়ে নীতিজ্ঞান, ভাল-মন্দবোধ 
প্রভৃতি এই সংঘের দ্বারহি নিয়ন্ত্রিত হয় ।*্রংঘ ব! দলের নিকট হইতে বাহাঁদুরী 
পাইবার জন্য সে পরের বাগানে ফল-ফুল চুরি করিতে, ফেরিওয়ালাকে 
ঠকাইতে বা শিক্ষকের নিকট মিথ্যা কথা বলিতে বা দস্ত প্রকাশ করিতে 
ইতন্ততঃ করে না।্ ইহা হয়ত ভাল কথা নয়, কিন্ত ইহাই যখন প্রকৃতির 
অপ্রতিবিধেয় বিধান, তখন ইহাকে মানিয়৷ লইয়াই শিক্ষক ও অভিভাবকদের 
ইহাদের সহিত ব্যবহার করিতে হইবে। ছাত্রদের সঙ্গে ব্যবহার করিবার 
সময় শিক্ষককে ছাত্রদের বুঝাইয়া৷ দিতে হইবে তিনিও বালকদের সংঘের 
একজন সভ্য, তিনি অন্য দলের বা শত্রু দলের কেহ নহেন, সুতরাং তাহার 
সহিত ছাত্রদের বিরোধ থাকিবার কথা নাই, স্থৃতরাং ছাত্রদের সংঘের 
অধিনায়ক হিসাবে তাহার স্ততি নিন্দীর মূল্য ছাত্রদের নিকট থাকা উচিত। 


১৮০ শিক্ষায় মনম্তত্ব 


এই সময়ের পরিনির্ভরতার জন্যই কিশোরদের মন অনেক সময় ঈশ্বরের 

প্রতি আকৃষ্ট হয়; এই সময়ে তাহারা যেন-__ 
“দেবতুল্য বাসনায় উদ্ধদিকে গতি 
পশুতুল্য পিপাসায় সদা দগ্ধ মতি” 

হইয়া মাটির শরীরের সহিত দেবের বাসনার সামপ্তস্ত করিতে পারে না। 
তখন অনেকেই ঈশ্বরের নিকট শক্তিভিক্ষার জন্য চেষ্টা করে এবং ধন্মের 
মধ্য দিয়া তাহাদের সমস্যার সমাধান খুঁজিতে চেষ্টা করে। তবে অনেক 
ক্ষেত্রেই ধন্মশাস্ব এ সমাধান দিতে পারে না, ফলে ব্যর্থ হইয়া অনেকেই 
হয়ত অবিশ্বাসী ও জড়বাদী হইয়া উঠে, কেহ কেহ হয়ত ধশ্শ হইতে 
দর্শনতত্বের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে, কেহ কেহ আধার বিজ্ঞান, শিল্পকলা 
প্রভৃতির সাধনার মধ্যে একট! আশ্রয় খু'ঞিতে চেষ্টা করে। 

যাহাই হউক, ক্রমশঃ তাহার হৃদয়ের ফেনিলতা, উচ্ছুলতা মন্দীভৃত হইয়া 
আসে, কল্পনার রাজ্য হইতে তাহার মন ক্রমশঃ বাস্তব জগতের দিকে ফিবিতে 
থাকে, তাহার সংঘ-চেতনা ক্রমশঃ উতকর্ষণ লাভ করিতে-করিতে সে জীবন- 
পরিক্রমায় পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে । শৈশবের আত্মন্তরিতা। 
ও আত্মকেন্দরিকতা, বাল্যের আত্মো্সর্গের বৃত্তি প্রভৃতি ক্রমশঃই “গো ব্রাঙ্গণ 
হিতায় জগদ্ধিতাঁয়” আত্মত্যাগ ও পরার্থে আত্মবিলুপ্তির দিকে অগ্রণর হইতে 
থাকে, ব্যক্তিগত কাঞ্জকম্মের মধ্যে মে সাধারণের হাততালির বাহবা লইবার 
চেষ্টা ছাড়িয়া আদর্শগত নিষ্ঠার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে থাকে, আদর্শের জন্য 
শহীদ হইবার প্রেরশা অন্তভব করিতে থাকে, ভালবামা পাইবার চেয়ে 
ভালবাসা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে, তাহার মনে যে সমস্ত সম্পদ 
কুড়ির মধ্যে পাপড়ির আড়ালে অবরুদ্ধ সৌরভের মত একান্তভাবে আত্মগত 
হইয়া অবস্থান করিতেছিল, তাহা এখন হইতে বিকশিত হইয়া বিশ্বের 
সেবার জন্য উপযুক্ত হইয়া উঠিতে থাকে । 

কিন্ত এই পূর্ণতা অনায়াসলভ্যও নহে, সহজলভ্য নহে। জীবন- 
পরিক্রমায় জাতক যে ধাপে ধাপে অগ্রপর হইতে থাকে, তাহা প্রত্যেক 
অবস্থাতেই উপযুক্ত শিক্ষা ও পরিচালনার অপেক্ষা রাখে । সেই জন্য যথাযথ 


জীবন-পরিক্রম ১৮১ 


শিক্ষা-বাবস্থার পরিকল্পনা করা প্রয়োজন । শরীর ও মনের দিক দিয়া 
বিভিন্ন বয়সে জাতকের মধ্যে যে বিভিন্ন প্রকার প্রেরণা ও বিশেষত্ব ক্রিয়া 
করিতে থাকে, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া শিক্ষা-ব্যবস্থা ও শিক্ষাপ্রণালীকে 
পরিচালিত করিতে হইবে । অনেকের গৃহের পরিবেশ মনের বিকাশের 
অনুকূল নহে, এইজন্য উপযুক্ত পরিবেশের মধ্যে তাহাদের মান্টষ করিবার 
জন্য পাঁচ বৎসরের নিয়তর বযস্ক শিশুদের ভন্য নার্শারী স্কুলের ব্যবস্থ! করা 
উচিত । তাঁহার পর পাঁচ হইতে সাত বংসরের বালক-বালিকাদের শিক্ষার 
জন্য শিশু-মনস্তবসম্মত অন্য প্রকার শিক্ষা-ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহার 
পর আসিবে তথাকথিত প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পন|। আমাদের দেশে 
দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রাথমিক শিক্ষার পর একাদশোত্তর বয়সে শিক্ষার সুযোগ 
অনেকেই পায় না। ফলে জীবনের এই কঠিনতম সমস্যার যুগে ষডবিপুর 
আবর্তে বিক্ষু্ষ কৈশোরের এই কিংকর্তব্যবিমুঢতার যুগে অনেকেই উপযুক্ত 
শিক্ষা ও পরিচালনার অভাবে কর্ণপারহীন তরণীর মত অন্ধ ভাগোর শ্রোতে 
ভাসির়া যাইতে বাধ্য হয় । 

ইহ।তে জাতির কল্যাণে ব্যাহত হঘ। কাজেই একাদশ হইতে পঞ্চদশ 
বর্ষ পধ্যন্ত বয়সের ছাত্রছাত্রীদের যাহাতে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক এবং 
বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাব্াবস্থ। প্রচলিত হয় সে বিষয়ে অবভিত হওয়া উচিত । 
বাষ্ট হইতে সর্বসাধারণের অধিগম্য তথাকথিত প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা! 
করিলেই চ;লবে না। হয় প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ বাঁড়াইতে হইবে 
অথবা মাধ্যমিক শিক্ষার খানিকটা অংশ পধ্যন্ত সাধারণের অধিগম্য করিতে 
হইবে । মোট কথা, কৈশোরের প্রথম অবস্থাটিতে জীবনের জ্টিলতম সমস্তাঁর 
যুগটিতে শিক্ষা-বাবস্থায় বঞ্চিত হইয়া ছাত্ররা যাহাতে দিশেহারা হইয়। পথে 
ব্পিথে ঘুবিয়। না বেড়ীয় সে বিষয়ে আমাদের লক্ষ্য রাখ। উচিৎ । 


জীধন-পরিক্রম। ১৭৪৯ 


সমস্তাঁর শ্রেষ্ঠ সমাধান হয়। প্রাচীনকালে ছাঞ্জদিগের ত্রহ্গচর্য ব্যবস্থার মধ্য 
দিয়! এই জাতীয় একটা সমাধানের চেষ্ট। হইত । 

কাহারও কাহারও মতে এই সময়ে কিছু কিছু যৌন-শিক্ষার ব্যবস্থা করাও 
মন্দ নয়। যৌন-শিক্ষা সম্বন্ধে যে নানা তরফ হইতে টুপ-চুপ, ভাবটি আছে, 
তাহার জন্য ইহ! যেন আরও প্রলোভন ও পাপের বসন্ত হইয়া উঠিরাছে। এই 
শিক্ষাটি স্থস্থ সরল পনিত্র ভাবে বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিকতার দৃষ্টিভঙ্গী দিয় দান 
কর! উচিত এবং যে শিক্ষক অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের পাত্র, তিনি ছাড় 
অন্য কেহ এই শিক্ষাদানের অবিকারী৪ নহেন। 

কৈশোরের অনেক দ্রঃখ-যন্ত্রণাই কমির| যাইতে পারে যি এই সমঘে 
তাহাদের প্রতি আমাদির আচরণ সহান্তভূতিমূলক হয়। বয়ঃসন্ধির যুগে 
শরীর মনের দিক দ্রিযা যে সমস্ত পরিব্তনগুলি আমিতে থাকে, নৃতন নৃতন 
অন্তভূতি, নৃতন নৃতন কামন। অঙ্করিত হইতে থাকে, তাভাকে ঠিক বুঝিয়া 
উঠিতে না পারিয়। অনেকেই যেন দিক্ভ্রান্ত হইঘ| অবসন্ন হইয়া পড়ে, ভাবিতে 
থাঁকে সে বুঝি পথশ্রষ্ট হইয়। পাপের পক্ষে নিমজ্জিত হইতেছে, তাহার আর 
বুঝি আশ।ভরসা নাই ইত্যাদি । এই অবস্থায় সর্বাপেক্ষ। প্রয়েজন 
হইতেছে তাহাদের প্রতি বনুত্বস্থলভ সহানভূতি ব্যবহার ৪ দরদী 
আত্মীয়তা 

শিক্ষক প্রভৃতির তরফ হইতে এই আশজ্বীয়তার বিশেষ প্রয়োজন আছে । 
কাঁরণ শৈশবের মৃত কৈশোরের বয়ঃসন্ধির যুগেও মান্তৰ যেন খানিকটা 
পরমুখাপেক্গী ও পরসাহাষ্য প্রত্যাশী হইয়া উঠে । এইজন্যই এই যুগে সে 
এমন একটি আদর্শ খঁজিয়া লইতে চায়, যাহাকে দেখিয়া সে নিজের 
জীবনের গতিপথকে নিয়ন্ত্িত করিতে পারিবে । এইজন্য এই যুগটিতে 
আদর্শ চরিত্রে মহাপুরুষদিগের সংস্পর্শে যদি তাহারা আমিতে না পারে, 
অথব| পুস্তকার্দি হইতে উপযুক্ত আদর্শের সন্ধীন ন। পায়, তাহা হইলে 
সিন্মো-থিয়েটারের জনপ্রিয় অভিনেত1 বা খেলার মাঠের প্রপিদ্ধ খেলোয়াড় 
প্রভৃতির মধ্য হইতে তাহাদের আদর্শ বাছিয়। লয় এবং তাহার ফলে তাহার 
জীবনের বৃহত্তম সম্ভীবনাগুলির ক্ষতি করে। 


মনের অস্তঘ ন্দ ১৮৩ 


হইয়া থাকে এবং দ্বিতীয়টি দ্বারা আমরা সঙ্ঞানেই হউক অথবা অজ্ঞানেই হউক 
জীবন-যুদ্ধে টিকিয়। থাঁকিবার জন্য চেষ্টা করি । 

আমাদের জন্মের সমর আমরা একেবারে মর্বসংস্কারমুক্ত অলিখিত পু'থির 
মত হইয়া জগতে আপি না। আমাদের জাতি বা বংশের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য 
লইয়া আমর! জন্মগ্রহণ করি। আমাদের বংশের অতীত অভিজ্ঞতার 
ইতিহাস আমাদের মনের মধ্যে যেন কতকগুলি ছাপ (97087:81005 ) রাখিয়| 
যায়। অচেতন অথচ সক্রিয় স্মৃতির মত হইয়া এগুলি যেন আমাদের সহজাত 
সংক্গারকে অথব। আ্বাুতন্্কে প্রভানাপ্ষিত করে। তাহার পর আমাদের 
জীবন পরিবেশের বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞতাগুলি আমাদের অনুভূতি ও 
কন্মপ্রচেষ্টাকে বিশেষভাবে পরিচালিত করিয়া অভ্যাসের মধ্য দিয়া, 
কতকগুলি বিশেব রকম ঝোঁক, বিশেষ রকম বূসবোধ ব| ভাল-লাগ! 
মন্দ-লাগ! (90176170916 )* স্ষ্টি করে। এই জিনিসটি আবার ক্রমশঃ 
পরিপক হইয়া আমাদের জীবনের ব্যক্তিগত চবিত্রগুলি সৃষ্টি করে, আমাদের 
ব্যক্তিত্ব একট। বিশেষভাবে দান। বাধিয়া উঠে । 

কিন্ধ আমাদের ণিজ্ঞীন মনের মধো যে সমস্ত অভিজ্ঞতা, আশা-আকাজ্ষার 
ভাপ পড়িয়া থাকে, তাহাদের মপ্যে যদি অন্তদ্ন্দ না থাকে, তাহা হইলে এই 
স্বাভাবিক পরিণতিটি স্বাভাবিক ভাবে ঘটিতে থাঁকে। কিন্ত নিজ্ঞান মনের 
ছাঁপপ্রলি অনেক সময়েই যে একটি বিশেষভাবে সধ্ঘবদ্ধ একক হইয়া! জমিতে 
থাকে তাহা নহে । ফলে নিজ্ঞন মনের মধ্যে আশা-আকাজ্ষার দলাদলি 
কষ্ট হয় এবং প্রতিদ্বন্দী দলকে শক্তিশালী দলটি যদি পূর্ণভাবে দমন করিয়া 
নিজের পথে চলিতে না পারে, তাহ! হইলেই আমাদের চরিত্রের ও বাক্‌- 
ব্যবহারের মধ্যে আসিয়া পড়ে একট! অস্বাভাবিকতা । 

মনের মধ্যের এই বিভিন্ন আশা-আকাঙ্ষার ছন্দ আমরা অনেকেই 
নিজেদের অন্তরের মধ্যে অন্থভব করিতে পারি। করুণার সহিত ক্রোধের, 
লোভের সহিত ত্যাগের, ভয়ের সহিত অন্ুসন্ধিংসার ছন্দ আমাদের সকলেরই 
জানা আছে। ফ্রয়েড প্রভৃতি পণ্ডিতগণ যে অন্তদ্বন্দের কথা বলিয়াছেন, 

বিশ্ববি্ঠ।লয়ের পরিভাষায় 992১0709750 শবটির প্রতিশব “রস” করা হইয়াছে । 


১৮৪. শিক্ষায় মনস্তত্ব 


তাহা এই সর্ধজনপরিচিত দ্বন্দের কথা নহে। আমাদের অনুভূতির 
অগোচরে, আমাদের মনের সমর-ক্ষেত্রে বিভিন্ন আশা-আকাজ্জার দলগত 
দাবীর সে যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রতিনিয়তই চলিতেছে, সেই যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে 
আমাদের ব্যবহার যে আমাদের অজ্ঞাতলারেই বিভিন্নভাবে পরিবস্তিত 
হইতেছে এবং কখনওবা আপাতঃ প্রতীয়মান অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি করিতেছে, 
তাহার ব্যাখ্যাই হইতেছে মনোবিজ্ঞান-জগতে ফ্রয়েডীয় দলের শেষ দান । 

আমাদের সঙ্ঞান মনে যখন অন্তদ্বন্দ উপস্থিত হয়, তখন আমর কিরূপ 
বিক্ষুব্ধ ও ক্লান্ত হইয়া উঠি তাহা অনেকেরই জানা আছে । আমাদের নিজ্ঞীন 
মনেও যখন এইরূপ কোন অন্তদ্বন্ঘ উপস্থিত হয়, তখনও আমরা সেইবূপই 
ক্লাম্ত হইয়া উঠি__ষেন গৃহযুদ্ধের অকারণ এবং অনিবাধ্য হানাহীনিতে 
আমাদের শক্তির অপচয় ঘটিতে থাকে, অন্তবিপ্রবে ক্ষত-বিক্ষত মনরাষ্ট্র যেন 
তাহার বৈদেশিক নীতিও সাঁমলাইতে পারে না আর তাঁহার নিজের শাসন 
ব্যবস্থাতেও যেন একটা অচল অবস্থার স্থি হয়। 

এই অন্তবিপ্রবজনিত অচল অবস্থা নিবারণ করিবার জন্য প্রকৃতির কতকগুলি 
বিশেষ উপায় আছে এবং এই উপায়গুলির দ্বারা মনের গৃহ-বিবাদ শান্ত হয় ও 
বিবাদমান দাবীগুলির মধ্যে একট! সন্ধিও স্থাপিত হয়। 

কিন্তু এই সন্ধির কাধ্য সহজে সম্পন্ন হয় না। মনের অন্তঃস্থলে যে বিরুদ্ধ 
শক্তিগুলদি কাজ করিতেছে, এই খবরটি যদি সঙ্ঞীন মনের জানা থাকে, তবেই 
সন্ধির প্রসঙ্গ আমিতে পারে। কিন্তু সে খবরটি জান। না থাকিলে মন সেই 
সন্ধির প্রয়োজনও অন্ুভব করিবে ন। এবং নিজেও সাবধান হইবে না। ফলে 
তাহার অজ্ঞীতসারে তাহার গোপন শক্র অতফিত-বিরোধিতায় এবং গোঁপন 
আক্রমণে তাহাঁকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবে। গোপন শক্রর বিরুদ্ধে 
প্রতিকার যেমন সহজে হয় না, সেইরূপ নিজ্ঞন মনের বিরুদ্ধে কামনার 
বিদ্রোহও মনের পক্ষে দমন করা সহজ হয় না। এইজন্য নিজ্ঞণন মনের 
বিদ্রোহ দমন করিবার উদ্দেশ্টে মনোবিকলনকাঁরী পণ্ডিতগণ নানাপ্রকার 
প্রক্রিয়ার সাহায্য গ্রহণ করেন। এই প্রক্রিয়ার কাধ্যই হইতেছে নিজ্ঞীন 
মনের বিরুদ্ধতা সম্বন্ধে সঙ্ঞান মনকে সচেতন করিয়৷ দেওয়া । মনোবিকলনের 


জনের অনভ্তদ্ঘন্ড 

জাতক তাহার জন্মের পর হইতে শৈশব, বাল্য, কৈশোরের বিভিন্ন পরিবেশ 
ও বিভিন্ন আশা-আকাজ্ফা, সংশয়-ছন্ৰ, প্রশ্ন-সমাধানের মধ্য দিয়া তাহার জীবন- 
পরিক্রমা আরম্ভ করে এবং ক্রমশ:ই তাহার ক্ষুপ্রতা অসম্পূর্ণত৷ প্রভৃতি 
কাটাইফ্া উঠিয়া শরীর-মনের পূর্ণতার দ্দিকে অগ্রপর হইতে থাকে । কিন্ত 
এই পূর্ণতা সকল ক্ষেত্রেই একটানা এবং একমুখী সরল রেখায় অগ্রসর হয় 
না, তাহার মধ্যে উখান-পতন, অগ্রগতি-পশ্চাঁদগতি ঘৃণার মধ্যে একই স্থানে 
আবর্তন, গতি-মান্দা, গতি-তীব্রতা! প্রভৃতি নানা জাতীয় জিনিস দুষ্ট হয় । 

মনের যে সমস্ত অন্তদ্বন্দের জন্য তাহার গতি ব্যাহত হয়, তাঁহার সম্বন্ধে 
প্রাচীন মনন্তাত্বিকগণ বিশেষ খবর রাখিতেন না। ফ্রয়েড এই সম্বন্ধে 
অনেক নৃতন সত্যের সন্ধান দিয়াছেন। নিভীক এবং খাঁনিকট! নিল্ল্জ 
যৌনতত্বের জন্যই ফ্রয়েড সাধারণের নিকট স্থপরিচিত। তাহার সেই সমস্ত 
তবাদ অনেক মনস্তাত্বিকই স্বীকার করেন না। কিন্ত এই যৌন-তত 
ছাড়াও ফ্রয়েড আরও অনেক কথাই বলিয়াছেন, যাহা তাহার প্রতিস্পদ্ধ" 
পণ্ডিতগণও সহজে অস্বীকার করিতে পারেন না। মানুষের নিজ্ঞন মন 
সম্বন্ধে, মানুষের মনের ইদ্‌ (10), অহম্‌ (6৪5), অধিশাস্ত1 (501)61-০৫০) 
প্রকৃতি সম্বন্ধে ফ্রর়েড, যাঁতা বলিরাছেন, অধিকাংশ পণ্ডিতই এখন তাহ। 
্বীকার. করেন। এখন" অনেক পণ্ডিতই স্বীকার করেন যে, আমাদের 
নিজ্ঞন মন সক্রিয়ভাবেই আমাদের জীবনের গতিপথকে পরিচালিত অথব| 
প্রভাবান্বিত করে। 

অধ্যাপক নন্‌ জড়বাদী পণ্ডিতদের মত মনের সমস্ত ক্রিয়াকে দেহযন্ত্ের 
প্রতিক্রিয়া হিসাবে বুঝিতে চাহেন না অথব| অধ্যাত্সববাদীদের মত দেহ- 
নিরপেক্ষ মনের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তবুও তিনি একট! সক্রির 
নিজ্ঞধন মনের কথা পাকে-প্রকারে স্বীকার করিয়াছেন। তাহার মতে 
আমাদের নিজ্ঞর্ণন মনের ছুইটি গুণ আছে, একটি হইতেছে তাহার সংরক্ষণ 
প্রয়াস এবং আর একটি হইতেছে তাহার কর্প্রয়ান। প্রথম গুণটি দ্বারা 
আমাদের অভিজ্ঞতা আমাদের অজ্ঞাতসারেই আমাদের মনের মধ্যে সঞ্চিত 


১৮৬ শিক্ষায় মনস্তত 


ফ্রয়েড এই ব্যাপারটিকে একটি চমংকাব উপমার সাহায্যে বুঝাইয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন, আমাদের নিজ্ঞণন মনটির মধ্যে যে সমস্ত অতৃপ্ত আকাজ্ফার 
দল ভিড় করিয়া আছে, তাহারা যে কক্ষে অবস্থান করে তাহাঁরই পাশের 
কক্ষটিতে আছে সঙ্ঞান মনের গৃহ । এই অতৃপ্ত অকাজ্ফাগুলি প্রতিনিয়তই 
সজ্ঞান মনের দরবারে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু এই দরবার কক্ষের 
দ্বারদেশে বসিয়া আছে প্রহরী । যে-সমস্ত কামনাকে সে অনীতিমূলক বা 
তাহার ব্যক্তিত্বের পরিপন্থীমূলক বলিয়া মনে করে, তাহাদিগকে সে সহজে 
সঙ্ঞান মনের দরবারে প্রবেশাধিকার দ্রিতে চাহে না। ফলে সেই সমস্ত 
চিন্তাগুলি বার বার সঙ্ঞান মনের দরজায় আসিয়া প্রহবী মহাশয়ের তাড়া 
খাইয়। ফিরিয়া যায়। শেষ পধ্যন্ত তাহারা কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে। 
নিজেদের স্বরূপ মৃত্তিতে আসিলে প্রহরী মহাশয় তাহাদের চিনিয়া ফেলিবেন 
বলিয়া তাহারা ছদ্মাবেশের আশ্রয় লয়। প্রহরী তখন তাহাদের চিনিতে 
না পারিয়া তাহাদিগকে দরবারে প্রবেশ করিতে দেন। ফলে ছদ্মবেশে 
সঙ্ঞান মনের দরবারে প্রবেশাধিকার পাইয়া অতৃপ্ত কামনাগুলি ধের স্বাদ 
ঘোঁলে মিটাইয়া খানিকটা তৃপ্সি লাঁভ করে । একট] উদাহরণ দিলেই ঘটনাটি 
বুঝ! যাইতে পারে । ধবা যাইতে পারে, আমাদের গল্পের নায়ক অজিতকুমার 
একজন নারীর প্রতি আসক্ত হইয়াছে । তাহার নাম অমিত । কিন্ু 
সামাজিক ও নীতিগত কারণে অজিতের সহিত অমিতার মিলন হইতে পাবে 
না। তাই সঙ্ঞান মনে অজিত অমিতাঁর কথা ভাবিতে পারে না। কিন্তু 
অমিতার কথ! সে মন হইতে উপড়াইয়া ফেলিতে পাবে না। ফলে তাহার 
অতৃপ্ত সঙ্গলিপ্না তাহার নিজ্ঞন মনের নিভৃত প্রদেশে বাস। বাধিল এবং 
স্বপ্নের মধ্য দিয়াই অমিতাঁর সঙ্গলাঁভ করিয়া তাহার অক্রপ্ত কামন| তৃপ্তিলাভ 
করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু স্বপ্রের দ্বারদেশেও প্রহরী বসিয়। 
আছেন, তিনি এই অনীতিমূলক কামনাকে 'প্রব্শোধিকার দিবেন না। 
কাঁজেই সে-ন্বপ্ আর দেখা হইল ন|। কিছুদিন পরে অজিতকুমার স্বপ্ন 
দেখিল, সে একটি বিলাতী কুকুরকে বুকে' লইয়া আদর করিতেছে । প্রহরী 
মহাশয় এ স্বপ্রটিতে আপত্তি করেন নাই। কিন্তু প্রহরী মহাশয় ন্বপ্রটিকে 


মনের অস্তদ্বন্ ১৮৭ 


যতটা নিরীহ মনে করিয়াছিলেন, স্বপ্রটি আদৌ ততট1 নিরীহ ছিল না। যে 
কুকুরটিকে অজিতকুমার বুকে লইয়া স্বপ্নে আদর করিয়াছেন-__সেই কুকুরটি 
হইতেছে তাহার নায়িকার ছদ্রূপ ! 

ফয়েডের এই ব্যাখ্যাগুলিকে আক্ষরিকভাবে মানিয়। ন। লইলেও, এটুকু 
ধরিয়া লইতে আপত্তি নাই যে, সংরুদ্ধ বাসনার জট্গুলি সক্রিয় শক্তি লইয়াই 
আমাদের জীবনযাত্রাকে প্রভাবান্বিত করে। যে সমস্ত আঁশাআকাজ্ক, 
নীতি-অনীতিবোধ আমাদের ব্ক্তিত্বকে তৈয়ার করে, সেই ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে 
অন্য কোনও শক্তি নিজ্ঞন মনের মধ্যে থাকার অর্থই হইতেছে যে, সেই বিরুদ্ধ 
শুক্তিটি পদে পদে আমাদের বাধার ক্ষ্টি করিবে, আমাদের সমগ্র সম্ভাবনা 
প্যি। আমাদের কাজ করিতে দিবে না, প্রত্যক্ষে নকল বিনয়, নকল আন্তগত্য 
দেখাইয়ু। অথবা ছদ্ম ব্যবহার করিয়। পরো।ক্ষে কাপ্যহন্থারক ভইয়। সে আমাদের 
সতিই করিবে | 

নিকদ্ধ কামন। অথবা অনীতিমূলক অভিজ্ঞতাঁৰ স্মৃততিজনিত জট্টগুলি 
আমাদের প্রতি নকল আন্বগতা দেখায় বলিয়াই আমর! তাহাদের স্থরূপ 
বুবিতে পানি না। এইজন্ই আমাদের অনেক ক্রিধাকলাপের অর্থ উপর হইতে 
দেখিলে যাত1 মনে হয়, তাহাদের ভিতবেব অর্থ তাহ! নহে। একজন লোকের 
হযত অনব্বত হাত ধুইবার শুচি-বাতিক আছে । কিন্ত এই শুচি-বাতিকের গুঢ় 
আর্থ তয়ত এই হইতে পারে যে, এ লোকটি এ হাত দিয়! এমন কোনও পাপের 
কাধ্য করিয়াছে, যাহার স্মৃতি সে এভাবে ধুইর!| মুছিয়! ফেলিতে চাছে। 

কৈশোরে আমর! যে সমস্ত ভয়ে ব। পতনের স্বপ্ন দেখি, তাহারও এই 
জাতীয় একট। গুঢ ব্যাখ্য। হইতে পারে। শারীরিক পতন হয়ত নৈতিক 
পতনের স্থচন| করে, ভয়ের ব্যাপাঁরট] হয়ত ব্যক্তিত্বের সহিত নিজ্ঞ্পন মনের 
বিদ্রোহী চিন্তাঁগুলির সংঘর্ষের ফল হইতে পারে। 

এই জাতীয় স্বপ্নের কথাগুলি মামর। প্রায়ই স্বপ্নান্তে ভুলিয়া যাই, তাহার 
কারণ এই সমস্ত স্বপ্নের মধ্যে যে সমস্ত অনীতির অভিযান থাকে, তাহার 

বাদ পাইলে সঙ্ঞানে মনের ছুঃখই বাড়িবে। 
স্বপ্ে চলাফেরা (9০0201082010011979) করার অভ্যান অনেকের আছে। 


মনের অস্থছ ন্ব ১৮৫ 


দ্বারা, স্বপ্রবিকলনের দ্বারা, শব্দের অনুষঙ্গ ( ৮০7৭ 88800186101 ) বিচারের 
দ্বারা মনোবিকলনকারী পণ্ডিতগণ রোগীকে বুঝাইয়। দেন যে, তাহার মনের 
তলে তলে এই সমস্ত নিষিদ্ধ কামনার অভিযান চলিতেছে । রোগী তখন 
নিষিদ্ধ কামনাগুলিকে বিচার বুদ্ধির দ্বার সংযত করিয়৷ তাহাকে মনের কেন্দ্রীয় 
শক্তির বশ্ঠুত। ব্বীকার করিতে বাধ্য করে। 

কিন্তু কখন কখনও নিজ্ঞণন মনের প্রতিপক্ষ দলটি এত সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী 
হইয়া উঠে যে, তাহাকে সহজে ব্যতা স্বীকার করান যায় না, তখন 
শক্তিশালী বিদ্রোহী সামন্তরাজকে সম্রাট যেমন কখন কখন স্বাধীন রাজ। 
হিমানে মানিরা লইতে বাধ্য হন, মনকেও সেইরূপ একট! ব্যবস্থ। অবলম্বন 
করিতে ভয় । তখন আমাদের মধ্যে একট। দ্বৈত শাসন অথবা ঠগত 
ব্যক্তিত্বের অবস্থা আসে, তখন মনোরাজ্যের মধ্যে ছুইটি শাসক শক্তির 
পালাক্রমে আধিপত্য চলিতে থাকে । ইহ|। মনের মধ্যে হিন্দুস্থান 
পাকিন্তানের ব্যাপার নহে, ইহ| যেন একই ডোমিনিরনের কখনওবা হিন্দু 
কখনওব। অহিন্দুর। বাষ্রনিয়ন্্নের মালিক হইঘা উঠে। মন এই ছুই শক্তির 
সম্বন্ধে ষেন ঠিক পরিচয় জানে না, নিজের অজ্ঞাতসারেই কখনও সে প্রথম 
শক্তি কখনওব। দ্বিতীয় শক্তিটির নিদদেশ অন্রসারে চলিতে থাকে, ফলে 
কখন ব। মে মহাপুরুষের মত কাধ্যকলাপ করিতে থাকে, কখনওবা হয়ত 
নরাধমের মত বাব্হার করিতে থাকে । অথচ কেন যে তাহার এইরূপ মতিভ্রম 
হয়, তাহার খন্রও সে রাখিতে পারে ন| -প্রতিকারও করিতে পারে ন।। 

অনেক সময় এই বিরুদ্ধ দলটি তেমন শক্তিশালী থাকে না এবং আমান্রে 
ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিপক্ষ খাড়া করাইতে পারে না বলিয়া 
“দ্বৈত বাক্তিত্ব” প্রভৃতি উপায়ে তাহাদের তোধণ ব্যবস্থা করিবার প্রয়োছন 
হয় না। তখন যে বিরুদ্ধ শক্তিগুলি আমাদের ব্যক্তিত্বের সঠিত বিরুদ্ধাচরণ 
কবে তাহাদিগকে জোর করিয়া দাবাইয়। দেওয়া হয়। তখন সেই সমস্ত' 
অবদমিত ইচ্ছাগুলি নিজ্ঞন মনোরাজোে জট পাকাইয। অবস্থান করে এবং 
স্থযোগ পাইলেই ব্যক্তিত্বকে অভিভূত করিয়া তাঁহাদের অতৃপ্ত কামনাগুলিকে 
পূর্ণ করিয়া লয়। 


মনের অস্তদ্ধ নদ ১৮৭ 


অপরের ক্রটি-বিচ্যুতির প্রতি অস্বাভাবিক ক্রোধ হয়ত আমাদেরই নিজ্ঞশান 
মনের মধ্যে এ সমস্ত ক্রটির অন্ডিত্বের ইঙ্গিত করে। কোনও কারণে বাল্য 
হইতে যাহারা ভোগবিলাসে বঞ্চিত হইতে বাধ্য হয়, অনেক সময় তাহাদের 
অবদমিত কামনা তাঁহাদের নিজ্ঞ্ধান মনের মধ্যে বাঁসা বাঁধিয়া থাকে এবং 
তাহার ফলে সে বাড়ীর অন্যান্য সকলের ছোটখাট ভোগ-বিলীসগুলিকে সন্য 
করিতে পাবে না এবং সেই সমস্ত ভোগবিলাসের ব্যবস্থা দেখিলে হিংসা প্রকাশ 
করিয়] গৃহের শাস্তির ব্যাঘাত করে । 

যে সমস্ত অন্তদ্বন্দের জন্য আমাদের আচরণের মধ্যে এই জাতীয় অসামপ্তস্ত- 
গুলি আসিতে থাকে, আমাদের কৈশোরে সেই সমস্ত অস্তদ্বন্দ অত্যন্ত বেশী 
ভাবে বর্তমান থাকে বলিয়া কিশোরদের যাঁরা শিক্ষক তাঁদের এ সম্বন্ধে সচেতন 
থাকা উচিত এবং সহান্ুভৃতিকোমল ব্যবহারের দ্বারা এই সমস্ত অন্তদ্বন্দের 
মীমাংসা করিবার চেষ্ট! করা উচিত । 

শৈশবের সহিত কৈশোরের একটা সানৃশ্য আছে। শৈশবের মত এই 
সময়টিতেও জাতক বাহিরের বৃহৎ জগতের সঙ্গে ঠিক যেন খাপ খাঁওয়াইতে পারে 
না এবং সেই জন্যই যেন সে শিশুর মতই বাহিরের জগৎ হইতে পলায়ন করিয়া 
অন্তবৃত্ত (10৮:০৮97%) হইয়া উঠে। জীবন যুদ্ধে পরাজয়ের ভয়ে সে যেন কুণো 
হইয়া উঠে। আলশ্য, ক্লান্তি, অকারণ ভয় বা অকারণ অপরাধের অন্থুভূতিতে 
ক্লান্ত হইয়া সে কল্পনার রাজ্যে কাজ করিতে চাঁয়, দিবান্বপ্ের কন্সিত আনন্দে 
মশগুল থাকিতে চায়। এই সময়ে বাহিরের খেলাধুলা প্রভৃতির মধ্য 
দিয়। বালকের মনের কল্পনা-বিলাসের প্রতিষেধের চেষ্টা করা মন্দ ব্যবস্থা নয়। 

শৈশবের অসহায় অবস্থার পর বাল্যে জাতক জগতের সঙ্গে অধিকতর 
পরিচয়ের জন্য মে জগতের খানিকটা খাপ খাওয়াইয়া লইতে সমর্থ হয়। 
ইহার পর কৈশোরে আবার একটা অপহাঁয় অবস্থা আসে। সেইজন্য 
কৈশোরের দিবাস্বপ্রগুলি প্রায়ই পশ্চাওমুখা (1:5879581৪ ) হইয়া বাল্যের 
সাফল্যের দিকে ঝুঁকিতে থাকে এবং সে নৃতন করিয়া কিছু শেখা বা করার চেয়ে 
পুরাতন পথেই চলিতে ষেন সমধিক আগ্র প্রকাশ করিতে থাকে । 

কৈশোরের বিষাদ-প্রিয়তা বা খিট্-খিটে ভাবটি মনের অন্তদ্বন্দের 
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স্থচক। জগতের সহিত খাপ খাওয়াইতে না পারার জন্য নিজের প্রতি ব1 
জগতের প্রতি যে বিরক্তি, তাহাই হয়ত মনের রুক্ষতা হইয়া প্রকাশ পায়, 
অতীত অন্তায়ের অনুভূতি হয়ত বিষাদ-প্রিয়তা হইয়! আমাদের পাইয়া বসে। 

এই বয়সে জগতের সঙ্গে এই খাপ খাওয়াইবার অক্ষমতাটি অনেক সময় 
আমাদের বেপরোয়া করিয়া সমাজদ্রোহী ও অনীতি-পরায়ণ করিয়া তোলে, 
কখনওব৷ হয়ত যৌন-অপরাধ-প্রব্ণতার স্যষ্টি করে । 

এই সমস্ত অপরাধ-প্রবণতা। যে নিজ্ঞধন মনের অন্তদ্বন্ব হইতে অনেক সময় 
উদ্ভূত হয়, তাহাঁর একটি পপ্রমাঁণ হইতেছে যে, অপরাধী অনেক সময়েই তাহাদের 
অপরাধ সম্বন্ধে সচেতন থাকে না, সেজানে না কেন সে অপরাধ করিতেছে, 
সে যেন “বলা এব নিয়োজিত” হুইয়াই অন্যায় কাজগুলি করিয়া যাঁয়। 

এই অপরাধ-প্রবণতা নানা রূপেই প্রকটিত হইতে পারে। কখন এবা 
হয়ত স্কুল-পলাতক বা গৃহ-পলাঁতক হইয়া বালক ঘুরিয়া ঘুরিয| বেড়াইতে 
ভাঁলবামে। মনের স্বাভাবিক স্বাধীনতা-গ্রিয়তা এবং গৃহ বা স্কুলের নিষম, 
নিষ্টা-_এই দুইটি জিনিসের মধ্যে সংঘর্ষ এবং ফলে সংঘর্জনিত গুটৈষ| হইতে 
ইহা! ত্ষ্ট হয়। কখনওবা হয়ত অকারণে মিথ্যা বলিবার অভ্যাসে ইহ! 
প্রকটিত হইয়া উঠে । বিগ্যাবুদ্ধি বা শক্তিতে যে বালক ছে এবং তাহার 
শক্তি-দ্ৈন্য সম্বন্ধে সচেতন, তাহার নিজ্ঞণন মনে প্রায়ই আত্মাবমাননাজনিত 
জট্‌ বা! হীনমন্যতার ( 11169110716  0012)])193 ) স্বষ্টি হয়। তখন সে 
অকারণে মিথ্য। কথ|। কহিয়া, তাক লাগাইয়। লোকজনকে চমকাইয়া ধিয়। 
নিজের বাহাছুবী প্রচারের চে! করে। 

চৌধ্য কৈশোরের আর একটি অপরাধ । বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাএীদের মধ্যে 
ছোট ছোট চুরির অভ্যাস প্রায়ই দেখিতে পাওয়| যায়। এই সমস্ত ছীত্র- 
ছাত্রিদিগকে বিগ্ভালয় হইতে বিদায় কৰির। দিলেই রোগের প্রতিকার হয় না, 
মানুষের মধ্যে যে স্বাভাবিক উপাজ্জনী-বৃত্তিটি আছে, তাহারই বিকৃত রূপে 
এই দোষটি প্রকটিত হইয়া উঠে। এই দোষের প্রতিকার বা উতকর্ধণ খুব 
সহজ নয় এবং নাঁন! ছদ্মরূপে এই দৌষটি মানুষের মনের উপর কাধ্য করিতে 
থাকে | রস্‌ (2,988) বলেন, বিনা টিকিটে ভ্রমণ করিয়। রেল কোম্পানীকে ফকি 
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এই অভ্যাসের অর্থই হইতেছে স্বপ্পের সময় অদমিত কামনা সঙ্ঞান মনের 
অগোচরে তাহার ইপ্সিত কাজ সাবিয়া লয়। এই জন্যই যাহারা স্বপ্নে চলা 
ফেরা করে তাহার! মে সব কথা সমস্তই তুলিয়া যায়। 

তোত লামি প্রভৃতি মুদ্রাদোষ অনেক সময় অবদমিত ইচ্ছার জট্‌ হইতে 
উদ্ভূত হয়। অধিশান্তার (৪01১67 ৪৪০) ভয় এবং “ইদ”-এর [0) আগ্রহ, এই 
ছুইটির সংঘর্ষ হইতে অনেক সময় তৌত-লাঁমি আসিয়া থাকে । ল্যেট। 
হওয়! বা বাম হাতে কাজকনম্ম করাও নাকি পিতার বিরুক্ষে বিদ্রোহ; 
পিতা যে ভাবে কাঁজকম্ম করেন তাঁহার বিপরীতাঁচারণ করাই ইহা প্রতীক । 

আমাদের অনেকের মধ্যে অদ্ভূত খেয়াল বা ক্ষেপামি আছে। কেহ হয়ত 
ফাকা মাঠ দেখিয়1 ভয় পাঁয়, কেহ হয়ত ছুরি বা দড়ি দেখিলে ক্ষেপিয়া উঠে; 
রাস্তা দিয়। হয়ত একটি নিরীহ বৃদ্ধ! চলিতেছে, পিছনে ছেলের দল হঠাৎ 
“ভাক্তীর” বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, অমনি দেখা গেল বৃদ্ধাটি মুখ 
ভ্যাংচাইয়া গলা ফাটা ইয়৷ গালাগালি করিয়া কুরুক্ষেত্র বাধাইয়া তুলিল। উপর 
হইতে দেখিল এই সমস্ত ব্যাপাবের যুক্তি খু'ঁজিয়া পাওয়া যায় না, কিন্তু নিজ্ঞান 
মনের তত্বের খবর লইলে এই সমন্ত ক্ষেপামির অর্থ ও ইঞ্গিত বুঝিতে পার! যায় । 

ফ্রয়েডীয় পণ্ডতিতগণ বলেন.যে, আমাদের যে সমস্ত ভূলব্রান্তি হয়, তাহা 
নিতান্ত অকারণে বা হঠাৎ হয় না তাহ। নিজ্ঞর্ণন মনের প্রেরণাতেই ঘটিয়া 
থাকে । ছেলের]! যে কালি,ছিটাইয়৷ বই নোংরা করে, তাঁহ। নাকি স্কুলের 
কর্তৃপক্ষের নিয়ম-নিষ্ঠার বিরুদ্ধে নিঞ্ঞান মনের বিদ্রোহের প্রতীক, আমরা যে 
আত্মীয়কুটুষ্বের নিকট লৌকিকতার চিঠিপত্র লিখিবার সময় ভুলভ্রান্তি করি 
তাহ! নাকি সামাজিক “আমড়াগাছি”, ভণ্ডামি প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদেরই 
ছ্যোতক। ফ্রয়েড বলেন, তাহ! হইতেছে নিজ্ঞন মনের তরফ হইতে আমর। 
ইহা ভুলিয়া যাইতে চাই বলিয়াই এমনটি ঘটিয়! থাকে । 

অনেক সময় এক একজন লোককে একট] বিষয়ে অত্যধিক আসক্তি ব। 
বিরক্তি প্রকাশ করিতে দেখিতে পাওয়! বায়। ইহার মধ্যেও নিজ্ঞন মনের 
একটি লীলা! আছে । নিজ্ঞণন মনের অত্যধিক কামুকতা বা অব্দমিত কামনা 
হয়ত বাহিরের আচরণে অস্বাভাবিক লজ্জায় ব1 ন্যাকামিতে প্রকাশ পায়, 
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অনেকের বিশ্বাস, চিন্তা জিনিসটা একান্ত ভাবে মানুষেরই সম্পদ, 
মন্ধঙ্তেতর প্রাণীদের ইহাতে কোনও অধিকাঁরই নাই, তাহাদের ক্রিয়।কলাপ 
প্রত্যক্ষ অনুভূতির স্তরেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু কথাটা ঠিক নহে। নান্‌ 
সাহেব বলেন, একটি কুকুরের চিন্তাধারার সহিত একজন খধির চিন্তাধারার 
পার্থক্যটা প্রণালীগত ততটা নহে, যতটা হইতেছে মাত্রাগত। মান্তষ 
জগতের সহিত যতই নিবিড়ভাবে পরিচিত হইতে থাকে, ততই তাহার 
মনোযন্ত্রেরেও বিকাশ হইতে থাকে । এই বিকাশ ত্রিধারায় চলে £ 
(১) কোনও একটা অভিজ্ঞতায় অভিতৃত হওয়া (86061৮9. 8৪])90৮ ) 
(২) সেই অভিজ্ঞতার ফলে কোনও কিছু কর্মপ্রচেষ্টা করা (০০08619 
88১9০) এবং (৩) অভিজ্ঞতাজনিত একটা কিছু জ্ঞান সঞ্চয় ব! সিদ্ধান্ত 
করা! (০09£101159 8,919০6 )। এই জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ একটা হঠাং-ঘট। 
কাণ্ড নহে। ইহার বিকাশের পথে নানা প্রকার স্তর আছে এবং প্রাণীজগং 
হইতে মন্ুষ্যজগং সকলের মধ্যেই ইহার লীলা অবিচ্ছিন্ন ধারায় চলিতেছে । 

এই ঠি্তাশক্তির বিকাশের ইতিহাঁস অত্যন্ত বিচিত্র । 

জাতক যখন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে, তখন এই দৃশ্ঠ-গন্ধ-গাঁনে ভরা 
জগতে সে একেবারেই অপরিচিত ও নবাগত। ন্থদূর পলী অঞ্চল হইতে 
কোন জড়বুদ্ধি বালককে ধরিয়া আনিয়া যদি কলিকাতার জনাকীর্ণ পথে 
তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে রিক্সার টুং টা ট্রামের ঢং ঢং, 
মোটারের প্যাক প্যাক, ছ্যাক্ড়া গাড়ীর ঘড়, ঘড়, জনতার হট্টগোল, ভীড়ের 
ঠেলাঠেলি, ভিখারীর আবেদন, সেলস্ম্যানের টানাটানি, আত্মীয়-বন্ধুর বিপদ- 
সঙ্কেত প্রভৃতিতে সে যতটা দিশেহারা হইয়! পড়ে, তাঁহার সহস্রগুণ দিশেহারা 
হইয়। পড়ে এই নবজাত শিশু । মাতৃগর্ভের নিরালা গর্ভনীড় হইতে সে 
হঠাৎ যখন সহম্র আব্দেনে পূর্ণ এই পৃথিবীতে আসিয়। পড়িল, তখন 
তাহার অনভ্যন্ত কাণে কত রকম অপরিচিত শব্দ প্রবেশ করিতে লাগিল, 
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অনভ্যন্থ চোখে পৃথিবীর সমস্ত দৃশ্যপট হঠাৎ উদঘ।টিত হুইয়। গেল, অনভ্যন্ত 
নাপিকায় হয়ত কত রকমের নাম-নাঁজান! গন্ধ প্রবেশ করিঘা তাহাকে 
আকুল করিয়া তুলিল, তাহার অনভ্যস্ত ত্বক দিয়া আনহা ওয়ার শীতাতপ 
বোধ, পাথ্িব প্রিনিসের কঠিন-কোমল স্পর্শ-বোধ তাহাকে চেতা ইয়! তুলিল 
এবং এই সমস্ত জিনিসগুলিই একই সঙ্গে তাহার অন্গভৃতির রাজো হানা 
দিল। অঙ্ভূতির এই যুগপৎ আক্রমণে সে এতই ধিশেহারা হইয়। পড়িল 
যে, নেচারী কিংকর্তব্যবিমূঢ হইয়া একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল। ভূমিষ্ঠ শিশু 
যে কীাপিয় উঠে, ইহাই হইল তাহার কারণ। 

তারপর ধীরে ধীরে জগতের সঙ্গে তাহার পরিচয় আরন্ত হয়। এই 
পরিচয়ের ইতিহাঁন অতি বিচিত্র । বিরাট কলগুপ্ধনে গুপ্ধিত, সহস্র 
আবেদনে পুপ্ধিত, হঠাৎ ফাটিয়-পড় বিম্ময়ের জগতে জাতক যখন আসিয়। 
পড়িল, তখন সে বুঝিতেই পারিল ন। যে, পঞ্চেন্দ্িয়ের সহম্ন আবেদনের মধ্যে 
কোনটীর প্রতি সে মনোষোগ দিবে । তখন অতীতের কোন ৪ অভিজ্ঞতাই 
তাহার সম্গল নাই, তাহ।র আছে শুধু কতক গুলি সহজাত প্রবৃত্তি (0961006) 
এনং অপরিশ্ফুউ দেহ্যন্বের স্বতঃস্ফৃন্ত প্রতিবর্তক ক্রিয়ার ক্ষমত। (7919%:68 )3 
এই প্রবৃত্তি এবং দেহের প্রয়োজন তাহাকে যে বিষয়ে প্রেরণা দিবে তাহার 
মনোযোগ পেই দ্রিকেই আকুষ্ট হইবে। নান্‌ সাহেবের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী ধরা 
যাইতে পাবে, তাহার জন্মের কযেকিন পরেই জাতক তাহার অন্ুসন্ধি-সা 
প্রবৃত্তিব প্রেরণায় তাহার চামচের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। তার পর নানাভাবে 
হাত প| নাড়ির। বহু চেষ্ট! ও ভ্রান্তির মধ্য ধিয়! সে চামচটিকে ধরিল এবং 
একবার বা! চোখে, একবার ব। নাকে, একবার বা কাঁণে গুজিতে গু'জিতে 
শেষ পধ্যন্ত সে চামচটিকে মুখে পুরিতে সমর্থ হইল । 

তাহার একটি অভিভ্ঞত1 হইল । 

পরে আর একদিন সে এঁ চামচটিকে পুনরায় দেখিতে পাইল । এবারে 
আশপাশের অন্যান্য জিনিসের তুলনীয় এই চামচটি সে অধিকতর স্পষ্টতার 
সহিত অন্তান্ত জিনিস হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লক্ষ্য করিল, কারণ এই জিনিসটির 
সহিত তাহার পূর্ব পরিচয়ের একটা সম্পর্ক আছে এবং তাহার ফলে দ্বিতীয় 


১৩ 


মনের অন্তদ্বন্ৰ ১৯১ 


দেওয়া, কাহারও নিকট বই চাহিয়া লইয়া! ফিরাইয়া না৷ দেওয়!, ইন্কাম্‌ ট্যাক্স 
এড়াইয়! চলিবার চেষ্ট। করা, “দেখ. তোর ন| দেখ. মোর” এই ভাবে এটা-ওটা। 
হাতড়াইবার চেষ্টা! করা__এই'গুলিকে চুরির মনৌভাব ছাড়া আর কি বলা 
যাইতে পারে? অথচ এই সমস্ত অভ্যানগ্তলি অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোকের 
মধ্যে ৪ দেখিতে পাওয়| যায । তবে এই সমস্ত অভ্যাপগুলি সব সমরের যে 
উপাঞ্জনী-বৃত্তির অন্ব। ভাবিক বিকাশ, তাহা নহে । অনেক সময় এই জাতী 
দোষগুলি অবদমিত যৌন আকাজ্ষা হইতে কুষ্টি হয়। ফ্রযেড প্রভৃতি 
পাণ্ডতগণ বলেন, আমরা যে সমন্ত জিনিষ চুরি করি তাহ! অনেক সমঘেই 
যৌন-ক্ষুপার আকাক্ষিত বস্তুর প্রতীক। নিজ্ঞ্ণন মন সেই প্রতীকগুলিকে 
চি করিবার প্রেরণ! ধিয়। আমাদের অতপ্ত বাপনাকে তৃপ্ত করায় । 

অনেক সময় দল পাকাইয়। গুগামি করা "প্রভৃতি ও ছেলেদের মধ্যে দৃষ্ট 
হয়। এই দৌধের উতকর্ণণ খুব কঠিন নয়। সহানুভূতির মভিত কথাবার্। 
ভিতে এবং উপযুক্তভাবে যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারিলে এই দলগুলিকে 
সমাজ-সেব। প্রভৃতি কাজে লাগান যাইতে পারে । 

মোটামুটী আমর! বলিতে পারি, কৈশোরে যে সমস্ত অপরাধ, যে সমস্থ 
“ক্মলন পতন ক্রটি” আমাদের মধো দুষ্ট হর তাঁহার অনেকগুলিই আমাদের 
নিজ্ঞ্শন মনের অন্থদ্বন্দ ও গুটেষা হইতে উদ্ভূত। অনেক ক্ষেত্রেই শাস্তি 
বিধানের দ্বারা ইহার প্রতিকার হয না। শিক্ষককে ধৈধ্য ও সহানুভূতির 
সহিত দেখিতে হইবে জটুগুলি কেন হইল এবং তাহার পর যুক্তির দ্বারা, 
সহানুভূতির দ্বার! তাহার দ্বন্দের নিরপন করিতে হইবে। শিশু যেমন পিতাকে 
অনেক সময় সন্দেহের চোখে দেখে এবং শক্র বলিয়। মনে করে, কৈশোরের 
অবস্থায় বালক বালিকাও তেমনিই শিক্ষককে শক্রস্থানীয় অথব| ভিন্ন বলিয়া 
মনে করিয়। থাকে এবং তাহার আদেশের বিপরীতাচরণ কবিতে চায়। 
এইজন্য শিক্ষকের উচিত ছাত্রদের বৃঝাইয়া দেওয়া যে, তিনি ছাঁত্রদেরই দলের 
লোক, সুতরাং ছাত্রদের সহিত তাহার বিরোধ নাই । ছাঁত্রগণ যখন শিক্ষককে 
তাহাদের দলের লোক বলিয়া বুঝিতে পারিবে, তখনই সে তাহার উপদেশ 
মানিয়। লইবে, নতুবা নহে । 


সি 


চিন্তার বিবর্তন ১৯৫ 


পরিপক্ক হইয়া বহুবারের অন্থভূতির অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণী 
(চা 1096150980£ 80818158100 ৪7176179919) শক্তির সাহায্যে 
“ধারণার (90:0091068, 108৮2110801" 501910788 ) তৃষ্টি করিল । 


বাপারটা এইখানেই শেষ হয় না। বালকটি যখন “গোর” সম্বন্ধে ধারণা 
খাড়া করিয়াছে, তাহার পর সে হয়ত একদিন একটি মহিষকে দেখিতে 
পাইল । অনেক দিক দিয়াই মহিষাটকে দেখিতে ঠিক গোরুর মত নহে, তবে 
গোরুর সহিত তাহার মিলও খানিকট! আছে । এতক্ষণ যে বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণ 
শক্তির দ্বার! সে শ্যামলী, ধব্লী প্রভৃতির সাধারণ গ্রণগুলিকে গোর হইতে 
বিচ্ছিন্ন করিয়া গোরু সম্বন্ধে একটি ধারণ! (০০1091) তৈয়ারী করিয়াছিল, 
সেই বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণ শক্তির সাহাযোই সে গোরুর সহিত মহিষেরও যে 
একট। সম্পর্ক আছে তাহা আবিষ্কার করিল । 


এইভাবে বিশ্লেষণ শক্তির সাহায্যে কোনও বস্ত হইতে বন্তনিরপেক্ষ 
বিশেষত্রগুলিকে বিচ্ছিন্ন করি! লওয়া এবং সেই বিচ্ছিন্ন গুনসমষ্টির দ্বার। এক 
একটি রণ? বা নমূনা (801191000, 07 1৮621) ) তৈয়ারী কর! এবং পরে 
এই ধারণীগুলি একত্র করিয়া নৃতন নৃতন ধারণার স্থ্টি করা, ইহাই হইতেছে 
চিন্ত। ও সিদ্ধান্ত শক্তির মূল কথা । 

একজাতীয় অনেকগুলি জিনিস দেখিয়া তাহাদের সাধারণ গুণগুলি গ্রহণ 
কবিয়। এবং বিশেষ গুণগুলি বজ্জন করিয়া সেই জাতি সম্বন্ধে যে একটা “নমুনা” 
আমর! মনের মধ্যে সঞ্চয় করিয়া রাখি, সেই নমুনার সঞ্চয়ই আবার আমাদের 
নৃতন নৃতন ব্যঞ্জনা দান করে । এইজন্যই একই জিনিসের অভিজ্ঞত! বিভিন্ন 
অর্থের সঙ্কেত দান করে। একটি ফুল হয়ত সাধারণের কাছে শ্রধুই ফুল 
হিসাবে দেখা দেয়, কিন্ত কবির চোখে সে হয়ত ভগবানের গ্ীতি-স্িপ্ধ স্থবাসিত 
রূডীন প্রেমপত্র হইয়া দেখা দেয় । জগতের শত সহমত আবেদনের মধ্য হইতে 
আমর। যে ছুই একটি মাত্রই গ্রহণ করি এবং বাকীগুলিকে দেখিয়াও দেখি না, 
শুনিয়াও শুনিনা, তাহারও কারণ হইতেছে মনের মধ্যে এই সঞ্চিত নমুনার 
তারতম্য । স্থ্রের অনুভূতির নমুনার কোনও সঞ্চয়ই যাহার মনের মধ্যে নাই, 
সে কাহাকেও গুন্‌ গুন্‌ করিয়া গান গাহিতে শুনিয়া! সেই গানটিকে শবেের 


১৯৬ শিক্ষায় মনস্তত্ব 


অম্পষ্ট কোলাহল মাত্র মমে করিয়া তাহাতে কোনও মনোযোগ দিবে ন।, 
অর্থাৎ এই গানের আবেদনে তাহার মনে কোনও সাড়া জাগিবে না? কিন্ত 
যাহার স্থুর জ্ঞান আছে, যাহার মনের মধ্যে বিভিন্ন স্থুরের নমুনীর সঞ্চয় আছে 
সে গানটি শুনিবামাত্র উতকর্ণ হইয়া বুঝিতে চেষ্ট। করিবে এই স্থরট। ইমন? 
না! ভূপালী? না গৌরী? না অন্য কিছু? 

এই জন্যই জগতের সঙ্গে পরিচয় যত গভীর হইতে থাকে, নৃতনের সহি ত 
পরিচয়ের স্ৃবিধা ততই গভীরতর ও ব্যঞ্চনীময় হইতে থাকে । এখন প্রগ্ন 
আসিতে পারে-- আমর! জাতির অতীত ইতিহাস হইতে অভিজ্ঞতার এমন 
কোনও সঞ্চয় লইয়া জন্মগ্রহণ করি কিনা যাহ। আমাদের অনুভূতি, মনোযোগ 
প্রভৃতিকে বিশিষ্ট খাতে প্রবাহিত করিবে, বিশিষ্ট ব্যঞ্তনায় সমুদ্ধ করিষ। 
তুলিবে.? ইমুুং (8218) বলেন, হা, আমর! কতকগুলি জাতিগত অভিজ্ঞত।র 
সঞ্চয় (90871016159 01910951610]. 0 8:01)6651)9 ) লইয়। জন্মগ্রহণ করি । 
জগতের সঙ্গে আমাদের পরিচয় শুধু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দ্বারাই গঠিত ভয় 
না, আমাদের জাতির অতীত ইতিহ।সের সঞ্চরও তাহার সহিত কাঁজ কবে 
এবং আমাদের জীবনের ক্রিয়াকলাপকে নিশিষ্ট ভঙ্গীতে নিয়ন্্বিত করে। 
সময় ও দূরত্বের (61009 271 ৪1১০০ ) পার এইরূপ একট| আমাদের 
জতিগত সম্পদ । প্রত্যেক প্রাণীই এপ একট। সম্পদ লইয়া তাহার 
জীবনের' কারবার আরম্ভ করে। তারপর আনে তাহার ব্যক্তিগত জীবনের 
অভিজ্ঞতা ও তাহার নব নব ব্যগন। ও নব নব সিদ্ধান্ত । 

তবে এই সিদ্ধান্তের শক্তি একান্তভাবে মানুষের জিনিম নহে। ইতর 
প্রাণীরাও মানুষের মতই তাহাদের অনুভূতির ভিতর দিয়! সিদ্ধান্ত করে। 
গৃহের কক্রীকে রুক্ষমৃত্তিতে “ঝণটা হস্তেন সংস্থিতা” দেখিয়। গৃহমাঙ্জারী 
যখন লাঙ্কুল তুলিয়৷ "পলায়ন করে, আবার তাহাকে প্রশান্ত মুন্তিতে দেখিলে 
কিছু প্রাপ্তিযোগের আশ! করিয়া তাহার চারিপাশে ঘুবিতে থাকে, তখন 
সেই মাজ্জীরীর মধ্যে ও মানুষের মতই একটা বুদ্ধি ও সিদ্ধান্তের লীল| চলিতে 
খাকে। 

তাহা হইলে মানুষ ও ইতর প্রাণীর সিদ্ধান্তের পমধ্যোর্থক্যটা কোন্থানে ? 


১৯৪ শিক্ষায় মনস্তত 


বারের অভিজ্ঞতার একটা বিশেষ অর্থ ও ব্যঞ্জনা আছে । এইভাবে অভিজ্ঞ- 
তার প্রাথমিক সঙ্কেত (0170875 175800178) দ্বিতীয় বারের অভিজ্ঞতায় 
ব্দলাইয়া' যায়। শিশুটির প্রথম অভিজ্ঞত'টি ছিল চামচ সম্বন্ধে নিছক 
অনুভূতি ( 99778%$1073 ), দ্বিতীয় বারের অভিজ্ঞতারটটিতে তাহার পরিচিতি 
ভাল-লাগা মন্দ-লাগা প্রভৃতির রং লাগিয়া গিয়াছে । নিছক নিজ্জলা 
অনুভূতির এই ষে একটা মনের রং লাগাইয়া নৃতন ব্যঞ্জনায় তাহাকে নূতন 
করিয়া পাওয়া (087:0906107), ইহাই হইতেছে চিস্তার মূল কথা। অন্থু- 
ভূতির সঞ্চয় যতই বাড়িতে থাকে, জগৎকে আমরা ততই নৃতন করিয়া বুঝিতে 
শিখি । এই হিপাবে প্রত্যেক অভিজ্ঞতাকেই আমরা খানিকটা নৃতন করিয়! 
পাই, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রীচীনের স্মৃতির সঙ্গে বর্তমান অভিজ্ঞতার মিশ্রণ 
ঘটে। এই মিশ্রণ শুধু যৌগিক মিশ্রণ নহে, ইহা খানিকটা রাসায়নিক 
মিশ্রণের মত, যাহার ফলে পুরাতনে স্মৃতি ও নৃতনের অভিজ্ঞতা, এই দুইটি 
মিলিয়! একটি নৃতন জিনিসের স্যন্টি হয়। 

এই সৃষ্টির জন্য আমাদের বিশ্লেষণ ও সংশ্রেষণ শক্তি প্রচুর সাহাযা করে। 
জিনিসটা এইভাবে ঘটে। শিশুটি প্রথমতঃ তাহাদের বাড়ীর গাঁইটিকে 
দেখিল। গোরু সম্বন্ধে তাহার ধারণা এখনও স্পষ্ট জমাট হয় নাই, তবে 
অভিজ্ঞতায় ৃষ্ট গোরুটি সম্বন্ধে একটি অস্পষ্ট প্রতিরূপ ( 11008 ) তাহার 
মনের মধ্যে রতিয়া গেল | পরে সে বুধি ছাড! মঙ্গল, শ্যামলী, ধবলী প্রভতি 
আরও” অনেকগুলি গোঁর দেখিল। ইহাদের কোনটিই ঠিক অবিকল এক 
রকম দেখিতে নয়। তাহা হইলেও গোরু সম্বন্ধে একটা ধারণ! ঠিক করিয়া 
সে এই গোরুগুলিকেও বুধির স্বগোত্রীয় জীব বলিয়া বুঝিতে পারিল। কি 
ভাবে ইহ] সম্ভব হইল ? 

সে প্রত্যেক গোরুরই কতকগুলি সাধারণ বিশেষত্ব এবং কতকগুলি ব্যক্তি- 
গত বিশেষত্ব লক্ষ্য করিল, পরে তাহাদের সাধারণ বিশেষত্বগুলিকে গ্রহণ এবং 
ব্যক্তিগত বিশেষত্বগুলিকে বজ্জন করিয়৷ গো-জাতি সম্বন্ধে একটি ধারণা! 
(০907997% ) তৈয়ারী করিল । এইভাবে প্রাথমিক অন্ভূতির (৪2778861012 ) 
অস্পষ্ট চেতনা দ্বিতীয় বারের অভিজ্ঞতার পরিচয় ও ব্যঞ্জনায় € 1097:6১6107 ) 


১৯৮ শিক্ষায় মনস্তত্ব 


এই বিভিন্ন প্রতিরূপগ্ুলি পাশাপাশি দেখিয়া ঠিক ছবি বা নঝ্লার মতই আমরা 
চিন্তার সাহায্য পাইয়া থাকি । মা যখন ছেলেকে বলিলেন, “যেও না গোরুর 
কাছে, গু'তিয়ে দেবে” ; তখন ছর্দান্ত গোর, গোরুর শিংএর গুতায় ভূড়ি- 
ফাস। রক্তাক্ত দেহ এবং চারিদিকের ত্রস্তব্যস্ত অবস্থা, এই সমস্ত জিনিসেরই 
প্রতিচ্ছবিগুলি (120985) ছেলেটির মানসপটে ভাপিয়৷ উঠে। কাজেই গোরুর 
কাছে যে যাওয়! উচিত নয়, এই সিদ্ধান্তটি বালক সহজেই করিতে পারে । 
ভাষার এই স্থবিধা আছে বলিয়াই মানবশিশুর চিন্তার ক্ষেত্রে যে সুবিধ। 
হয়, ইতর প্রাণীর সে স্থবিধা হয় না। এমন কি মানুষের মধ্যেও যাহারা মুক, 
বধির এবং তাহার ফলে ভাষার অধিকার হইতে বঞ্চিত, তাহাদেরও প্লে 
স্ববিধা নাই । হয়ত “গোর গু তাইয়। দিবে” এই জিনিসটা গোরুর গুঁতাইবার 
মত অভিনয় ও অঙ্গভঙ্গী করিয়া ভাষায় অধিকারবিহীন মুক-বধিরকেও বুঝান 
যাইতে পাবরে। কিন্ত মানুষের ভাষায় এমন অনেক শবই আছে, যাহ। 
অঙ্গভঙ্গী করিয়। দেখান যায় না। গৃহস্বামী প্রবাসে চাকরির স্থলে যাইতেছেন, 
তাহার চার বছরের কন্যাটি “যেতে নাহি দ্রিব” বলিয়া বাকিয় বসিল। পিতা 


বলিতে চাহেন “কেঁদো না, মাসখানেক পরে ফিরে আসবে! সেখানে ন। গেলে 
আমার চাকরি থাকবে না» প্রভৃতি । এই, মনোৌভাবটি ভাষার সাহায্যে 


সাধারণ ছেলেমেয়েকে বুঝান যায়, বোব৷ ছেলেমেয়েদের ইসারার সাহায্যে তাহ। 
বুঝান সম্ভব নহে । পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক, কাপ-পরুশু, মীস-বত্সর, দূর-নিকট, 
ভাল-মন্দ, মাঝারী, চলনসই, সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি প্রভৃতি হাজার হাজার কথ! 
প্রত্যেক ভাষাতেই আছে, যাহ! নিছক অর্গভঙ্গী দ্বার। বুঝান যায় না। এই- 
খানেই ভাষার বাহাছুরী। ভাষা স্ুল বস্তর সাহাধ্য না লইয়া স্থুল বস্তর 
মানপ প্রতিরূপগুলি (17089 ) লইয়া আমাদের চিন্ত। করিতে স্বিধা ত 
দেয়ই, তাহা ছাড়া স্থলবাচক জিনিসগুলি হইতে তাহাদের গুণধশ্ম ক্রিয়াবাচক 
(8১৪6০ ) জিনিসগুলির পধ্যন্ত প্রতিরূপগুলিকে মানসপটে নৃতন সষষ্টি 
করিয়। আমাদের চিন্তার সাহায্য করে। ভাষায় বঞ্চিত ইতর প্রাণীরা তাহা 
পারে ন! বলিয়াই তাহাদের চিন্তা প্রত্যক্ষ অন্ভূতির পথ ছাড়িয়! মানুষের 
মত জটিল সুক্ষ পথে বিচরণ কবিতে পারে না। 


চিগ্তার বিবর্তন ১৯৯ 


তাহা হইলে দেখ| যাইতেছে, সমস্ত চিন্তাশক্তির মূলে আছে ইন্দ্রিয়জ 
অন্ভূতি (79970967610, )। জীবজন্ত এই অনুভূতির স্তর ধরিয়াই তাহাদের 
চিন্ত। ও পিদ্ধান্তের পথে পরিক্রমণ করে, আর মানুষ প্রত্যক্ষ অনুভূতির 
সাহায্য ব্যতিরেকে অন্তভৃতির প্রতিরূপগুলি লইয়াই কাজ করিতে পারে । 
এই প্রতিরূপগ্ুলি যে শুধু চক্ষুগ্রাহ্হ জিনিসেরই হইবে এমন কোন ও কথা 
নাই । চক্ষু, কর্ণ, নাপিকা, জিহবা, ত্বকৃ_ পঞ্চেক্দিয়ের যে কোন ও অনুভূতির 
প্রতিরূপ লইর। মান্ধঘের চিন্তার কান করিতে পারে। এই পঞ্ষেক্দ্রিয় ছাড়। 
মান্ষের অনুভূতির আরও দিক্‌ আছে এবং তাহাদের প্রতিরূপ ও (17089 ) 
আছে ' শরীরের স্বস্থত।-অস্থস্থত! বোধ (01281016 17089 ), দেহের অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গের সংস্থানবৌধ, (80996176610 17088৪ ) প্রভৃতিরও প্রতিরূপ 
আছে। মানুষ এইগুলিকে অনুভূতির উত্স হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া 
পৃথকৃভাবে কাজ করিতে পারে অর্থাৎ জিনিসের ভাবটি (1968 ) লইয়া 
ভাবিতে পারে । 

শিক্ষাতন্বে এখানে একটি আবশ্যকীয় তথ্যের কথা রহিয়াছে । প্রতে 
মান্্রষের প্রতিরূপ গ্রহণ করিবার ক্ষমত! সমান নহে, একঞ্াতীয়ও নহে । 
কেহব হয়ত কাণে শোন। গিনিসগ্তলি ভালভাবে স্মরণ করিতে পারে, 
কেহবা চোখে-দেখ। জিনিসগুলি বেশী মনে রাখিতে পারে, আবার অন্ত 
কেহ হয়ত হাতে করিয়। স্পর্শ করিলে তবে তাহাঁকে ভাল করিয়া অনুভব 
করিতে পারে। প্রথম জাতীয় ছাত্রদের নিকট বক্তৃতা বা উপদেশেই কাজ 
হইনে, খ্বিতীয় দলের ছাত্রদের জন্য ছবি বা উপদেশেই কাজ হইবে এবং 
তৃতীয় দলের জন্য মডেল প্রভৃতির দরকার হইবে। 

প্রত/ক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে যাহার আরম্ভ, তাহার পর নব নব অভিজ্ঞতার 
ভিতর ধিয়! বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণ শক্তির ভিতর দিয়া যাহার বিকীশ, সেই 
জিনিসটিরই চরম অভিব্যক্তি হইতেছে মানুষের জটিল সিদ্ধান্ত আবিক্ষির! 
প্রভৃতি । নান্‌ দেখাইয়াছেন, পাম্প, যন্ত্র এবং ট্রামগাড়ীর নমুন। 
(801)9239, ) ছুইটির সংশ্লেষণ করিয়া রেলগাড়ীর আবিষ্ষিয়া হইল, গ্যাসের 
ইঞ্জিন, রাস্তার যানবাহনের নমুনীর সংশ্লেষণের ফলে মোটর গাড়ীর উৎপত্তি 
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পার্থক্য হইতেছে এই যে, ইতর প্রাণীদের সিদ্ধান্তের জন্য প্রত্যক্ষ অনুভূতির 
(19672616102) বস্তর সাহায্যের প্রয়োজন হয় এবং সেই বস্তটির *খু'ট্‌” ধবিয়! 
তাহার চিম্তা চলিতে থাকে, বস্তনিরপেক্ষ ভাবে তাহার! বিমূর্ত (81996806 ) 
চিন্ত। করিতে পারে না। বিডালটি গৃহিণীর হাতে ঝাট। দেখিলে তবে 
ভয় পাইবে নতুবা ভয় পাইবে না। কিন্ত মান্ষের চিন্ত। শুধু এইট্রকুব উপবুই 
সীমাবদ্ধ নহে | ঝঁণট। দেখিলে ঘরের মেয়েটি হয়ত বিডালীর মতই ভয় পাইনে 
কিন্ত তাহার চিন্তাশক্তি আরও বস্তুনিরপেক্ষভাবে চলিতে পারে বলির! সে 
ভাল মন্দ, পাপ-পুথ্য প্রভৃতির বিচার করিতে পারে এবং এঁ বয়মেই হয়ত গিদ্ধান্ত 
করিতে পারে “এই কাজটি করিতে নাই, ম। রাগ করিবেন অথবা ভগবান পাপ 
দিবেন” ইত্যাদি | ছুই আর ছুই যোগ করিলে চার হয়, এই সিদ্ধান্ত একটি 
সার্কাসের শিক্ষিত ঘোড়। বা কুকুরও হয়ত করিতে পারিবে । তবে তাহার 
জন্য তাহাকে দুইটি এবং আরও ছুইটি জিনিসকে পুথকৃভাবে দেখাইতে হয়। 
মানুষের ক্ষেত্রেও শিশু অবস্থার তাহার চিন্তাশক্তি প্রত্যক্ষ অন্ভূতির খুঁট্‌ 
ধরিয়া চলিতে থাকে বলিয়! তাহার চিন্তাকে সাহায্য করিবার জন্য জড়নস্তর 
সঙ্ষেতের প্রয়োজন হয়| চার দ্বিগুণে আট হয়ব_নামতার এই বন্ত-বিচ্ছিন্ন 
(%968০96) সঙ্কেতটী তাহার কাছে স্পষ্ট হয় ন।, কিন্তু চারিটা মারবেল বা 
তিঁতুল বীজ দুইবার গ্রহণ করিয়া যে আটটি হয়, ইহ| দেখাইয়া দিলে তাহার 
বুঝিবার স্বিধা হয়। এই জন্য শিশু বয়সে ছবি, নক্সা প্রভৃতিও তাহাদের মধ্যে 
প্রত্যক্ষ অনুভূতির চেতন! জাগাইয়। দ্য়। তাহার চিন্তাকে সাহায্য করে। 
কিন্তু এই মার্ধবেল, তেঁতুল বীজ, ছবি, নক্সা প্রভৃতি আমাদের চিন্তার জন্য 
যতট| সাহাঁধা করে, তাহার চেয়ে ঢের বেশী সাহাধ্য করে মানুষের ভাষা। 
অপ্য/পক স্টাউট্‌ (9০০) বলিয়াছেন, ভাষা হইতেছে 98560618]]7 81) 
17861010767) 0৫ 00170919608] 81)815518 2100 851)006518”, এই ভাষাই 
হইতেছে উচ্চতম চিন্তার শ্রে্টতম যন্ত্। আমাদের মনের অস্পষ্ট ধারণাগুলি 
ভাষার শীলমো হর পাইয়। সর্বসাধারণের কাজের জিনিস হইয়! ভাবের হাটে 
বিনিময়ের মুদ্রার কাজ করে। মানুষের ভাষা এক একটি বাস্তব জিনিসের 
প্রতিরূপ (17086 ) হইয়া আমাদের মাঁনসপটে ভাপিয়! উদ্ভে এবং মানসচক্ষে 
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কোন্‌ আবেদনে আমরা কি ভাবে সাড়া দিব তাহা শুধু দেহযন্ত্ের খুঁটিনাটি 
জান। থাকিলেই বলা চলিবে না, অথব! আমাদের জন্মগত নুন্তি প্রভতির 
পরিচর থাকিলেই বল! সম্ভব হইবে না। অর্থাং আবেদনের প্রতিক্রিয়াগুলি 
শুধু যান্বিক 'প্রতিক্রিয়ামাত্র নহে; আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে অতীত 
অভিজ্ঞাঙ্নিত যে সমস্ত নমুনার (1১৮6 ) সঞ্চঘ আছে, তাহার বর্ঘমান 
অভিজ্ঞতা খাপ খাঁওয়াইবার চেষ্টার উপরই আমাদের প্রতিক্রিয়ার বৈচিত্র্য 
নির্ভর করে। 

কতকগুলি শিম্পাী লইয! এই ব্যাপারে পরীক্ষ/ করা হইঘাছিল। 
বারোটি শিম্পাগ্চীকে একটি জাঘগয ঘিরিয়| বাখাভইয়ছিল। (সখানে 
কতকগুলি কলা ঝ,লান ছিল। নিভিন্ন শিম্পাঞ্জী সেই কলাগুলি খাইবার 
জন্য বিভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া আর্ত করিল; কেহব| একটি লঙ্ব৷ লাঠি মাটির 
উপর শূন্যে দাঁড় করাইয়া সেই লাঠিটি মাটিতে পড়িয়া যাইবার পূর্বেই 
কলাটির কাছ পধ্যন্ত লাঠি নহিয়। উঠিবার চেষ্টা করিল, কেহবা কতকগুলি 
ভাঙ্গ। বাক্স সংগ্রহ করিয়। একটির উপর আর একটি বাক্স স্থাপন করিয়। 
কলাগুলির নাগাল পাইতে চেষ্টা করিল, আবার কেহব। একটি লাঠির দ্বার 
কলাগুলি পাডিবার চেষ্ট/ করিল এবং লাঠিটি যখন মাঁপে ছোট বলিয়া মনে 
হইল, তখন একটি লাঠির খাজের মধ্যে আর একটি লাঠি প্রবিষ্ট করিয়া 
তাহাকে আঁকশীর মত ব্যবহার করিয়। কলা গুলি পাড়িবার চেষ্টা করিল। 

এই সব চেষ্টার মধো যে যুদ্তি আছে, তাহ। বিভিন্ন শিম্পাঞ্জীর অতীত 
অভিজ্ঞতার বিভিন্নরূপ নমুনার সহিত বর্তমীনের অভি দ্রতার খাপ খাওয়াইবার 
প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নহে। 

ইতরপ্রাণীদের যুক্তি ও সিদ্ধান্তের প্রক্রিয়ার সহিত মানুষের চিন্তার ও 
।যুক্তির যে বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই_-উভয় ক্ষেত্রেই যুক্তির কাঁচা মাল ষে 
অভিজ্ঞতার নমুনার সম্বদ্ধ হইতেই আহ্ৃত হইতেছে, গেস্টান্ট, মতবাদীর 
মনস্তাত্বিকগণের এই পরীক্ষাটি তাহাই প্রমাণ করিতেছে । 

চিন্তা ও সিদ্ধান্তের প্রণালী সম্বন্ধে কোনও কিছু আলোচনা করিতে 
হইলে অধ্যাপক ম্পিয়ারম্যান (910০৪৮৮1701) )-এর আলোচনাগুলি উল্লেখ না 
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করিলে বর্ণনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। শ্পিয়ারম্যান চিন্তার কাজগুলিকে 
তিনটি স্ত্রের দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন । তাহার প্রথম স্ত্রটি 
হইতেছে “প্রত্যেক অভিজ্ঞতাই আমাদের মধ্যে সেই অভিজ্ঞতার বিষয়বস্ত 
সম্বন্ধে একটি জ্ঞানের উদ্ভব করে”_আমি যখন একটি কাল রংএর কোনও 
জিনিস দেখিলাম তখন “কাল” এই গুণটি সম্বন্ধে আমার জ্ঞান হইল। শুধু 
তাহাই নহে, এই কাল জিনিসটি একট! কত্ব-নিরপেক্ষ কাল রঙ. হিসাবে 
আমার কাছে আমিল না। আমি যে কর্তৃপুরুষ হিসাবে কাঁল রূউটি দেখিতেছি 
এই জ্ঞানটি আমার হইল | 

তাহার দ্বিতীয় সুত্রটি হইতেছে “এই একাধিক বিষয়ের অভিজ্ঞতা খন 
আমাদের মনে সঞ্চিত হয়, তখন আমরা সেই বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে শুধু যে 
অনন্য সম্পর্কশূন্ত জ্ঞানই সঞ্চয় করি তাহা নহে, তাহাদের পরস্পরের মবো 
পারম্পরিক সম্পর্কটুকুণ অন্গুভব করি।” কাল জিনিসটি দেখিবার পর 
ষখন একটি সাদ] জিনিস দেখি, তখন এই ছুইটি জিনিসের জ্ঞান পরম্পর 
বিচ্ছিন্ন ভাবে মনোভাগ্ারে স্ত,পীকৃত হইয়াই রহিল না, কাল'র “সাদার 
যে একটি বিপরীতধন্মাঁ সম্পর্ক আছে, তাহাঁও আমি বুঝিতে পারিলাম। 

তৃতীয় স্থত্রটি দ্বিতীর স্ত্রের অনুপূরক। এই স্ত্র অনুসারে একটি 
অনুভূতির জিনিস এবং তাহার সঙ্গে এ জিনিপটির সম্পর্কের কথ! ( যেমন 
সমধন্মিততা, বিপরীতধন্মিতা প্রভৃতি ) ব্ল! হয়, তাহ! হইলে সঙ্গে সঙ্গে এ 
সম্পর্কে সম্পকিত দ্িতীয় জিনিসটির কথাও আমাদের মনে পড়িয়া াইবে। 
যেমন “কাল এই কথাটি উচ্চারণ করিবার পরই আমরা তাঁহার বিপরীতধনম্মী 
সম্পর্কের কথা ভাবি, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গেই “সাদা এই কথাটি মনে পড়ি! 
যাইবে। 

আমর! উপমাধন্মা ষে সমন্ত সিদ্ধান্ত করি, তাই এই স্মত্রগুলির অধিকারে 
পড়ে। যদি জিজ্ঞাসা কর! হয় “চন্দ্রের সহিত পৃথিবীর ষে সম্পর্ক, পৃথিবীর 
সহিত কাহার সেই সম্পর্ক ?”__ সহজেই উত্তর আসিবে “কুর্যের”। 


জ্ঞানের বিকাশ সম্বন্ধে যে সমস্ত আলোচনা হইল, তাহা হইতে বুঝা 
যাইতেছে অভিজ্ঞতার জ্ঞানগুলি নিঞ্ফিয় বস্তভারের মত আমাদের মনোমধ্যে 
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হইল। এইভাবে মাম্থষের নৃতন নৃতন আবিষ্িয়া চলিতেছে । একেবারে 
নিছক নৃতন .স্ুষ্টি কিছুই নাই। পুরাতন জিনিসের নৃতন নৃতন মিশ্রণ এবং 
নৃতন নৃতন সন্কেত গ্রহণের ছারাই ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়! মানুষ বর্তমানে এমন 
একটা অবস্থায় আপিয়াছে যে, তাহার এই বুদ্ধিবৃত্তি যে ইতর প্রাণীদের মতই 
সাধারণ দেহ্যন্ত্র ও তাহার অনুভূতি দিয়াই কাজ আর্ত করিয়াছে তাহা! যেন 
আমরা এখন আর ভাবিতেই পারি না। 

কবি, সাহিত্যিক প্রভৃতিদের কল্পনার বাহাছুরীও এই বিশ্লেষণ-সংশ্রেষণ 
শক্তির করাচুপি মাত্র। নান্‌ দেখাইয়াছেন, ড্যনিয়েল ডেফো (1)871%] 
19809) যে রবিন্সন ভ্রুশো (1১০10178507 07080 ) লিখিয়াছেন তাঁহাও 
একটি কাল্পনিক অবস্থার কথা ভাবিয়া লইয়! এবং তাহার পর সংশ্লেষণ-শত্তির 
দ্বার! সম্ভাব্য অবস্থাগুলিকে পর পর গ্রথিত করিয়! সম্ভব হইয়াছে । 

ইংরাজীতে যাহাকে 8:00 বল! হয়, তাহাও একপ্রকার কল্পনারই 
লীলা । তবে সে ক্ষেত্রে সংশ্েষণ শক্তির দ্বারা আমরা শুধু যে সম্ভাব্য 
জিনিসগুলিকেই গ্রথিত করি তাহা নহে, সম্ভাব্য অসম্ভীব্য সব জিনিসগুলিই 
তাহাতে পাশাপাশি গীথিয়া যাওয়া হয়। ফলে কঞ্কাবতীর স্বপ্নের মত অথব| 
41108 177 ₹/011057 191)0-এর মত কত অদ্ভুত জিনিসই আমর। দেখি । 

সিদ্ধান্তও (76880 ) এই আবিক্ষিয়ার মতই একই প্রণালীতে করা 
হয়, কারণ দুইটি ক্ষেত্রেই সংশ্নেষণী শক্তির সাহাষ্যে দুইটি নমুন। (3017617)9) 
হইতে এমন একট] সম্ভাব্য নমুনা (50109708,) তৈয়ারী করা হয়, যাহ! 
বান্তববিরোধী হইবে না। 

প্রাণীদিগের চিন্তা ও সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা হিসাবে জাশম্মাণীর গেস্টাণ্ট। 
মনোবিগ্ধার পণ্ডিতগণের মন্তব্যগুলি অব্ধারণীয়। তাহারা বলেন, পরিবেশ 
বা অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আমাদের প্রতিক্রিয়াগুলির একট] সন্ত দিক আছে । 
একটি আলোকচিত্রের প্লেটের উপর দৃশ্ঠ বস্তর ছাঁপটি যে ভাবে কাজ 
করে, আমাদের পরিবেশগুলি আমাদের উপর সে ভাবে কাজ করে না, অর্থাৎ 
পরিবেশের প্রতিক্রিয়া আমরা কি ভাবে করিব, তাহা পরিবেশের উপর 
ততটা নির্ভর করে না, যতট| করে আমাদের নিজেদের উপর । সুতরাং 
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আলোক, পাখা, উ্রীম, বেতার প্রভৃতি স্যষ্টি করা । কোনও জিনিসের সম্বন্ধে 
জ্ঞান কথাটির ব্যঞ্জনাই এই যে সেই জিনিসটির উপর ব্যবহারিক প্রতৃত্ব স্থাপন । 

ভিউঈ বলেন, মান্ষের মধ্যবদ্তিতায় প্রতিনিয়তই যেহেতু জগতের 
পরিবর্তন ঘটিতেছে, স্থৃতরাং জগৎ সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান বর্ষার বুষ্টিতে পুষ্রিণীর 
জলসম্পদের মত শুধু নিক্ষিয়ভাবে বদ্ধিতই হয় না, তাহা ক্রমশঃই পরিবন্তিতও 
হইতে থাঁকে। নূতন সৃষ্টির শক্তি যদি জ্ঞানের অর্থ হয়, তাহ! হইলে 
অতীতের জ্ঞান বলিয়। কোন কথা থাকিতে পারে না । বর্তমানের নব নব 
সৃষ্টির অভিযানে সাহাযা করিবার জন্যই অতীতের জ্ঞানের প্রয়োজন । 
অতীতকে লইয়। অথবা অতীত কুষ্টিকে লইয়া আদিখ্োত। করিয়া বাহাঁছুণী 
করিবার জন্য অতীতের কোনও প্রয়োজন নাই । স্ুতরাং অতীত স্ষষ্টিকে 
রক্ষা বা সযত্বে পালন না করিষা তাহার দ্বারা ডি অর্থনৈতিক, ধর্মম- 
নৈতিক, বাঁজনৈতিক প্রতি বিবিধ বিষয়ক সমস্তাঞ্চপির সঙ্ধন্ধে নৃতন নৃতন 
গবেষণামূলক মনোভাব স্ষ্টি করাই জ্বানের তথা শিক্ষা-ব্যবস্থার উদ্দেশ্ট হ বা 
উচিত । 

ডিউঈর এই স্ত্রটি সামাজিক নীতি-অনীতি, ধশ্ম-অধম্ম প্রভৃতির 
বিচারের ব্যাপারে প্রযুক্ত হইলে মনে হয় “এইটি কর্তব্য” এবং “এইটি 
অকর্তৃব্য” রা চিরন্তনী নীতি কিছুই থাকিতে পারে না। আমাদের 
গ্রপিতীমহগণের যাহা করণীয় ছিল, আমাদের তাহা করণীয় নাও হইতে পানে, 
কারণ আমাদের জগৎ তাহাদের জগৎ হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে । গ্রাম- 
কেন্দ্রিক রুষি-সভ্যতার যুগে যে জীবনযাত্রা প্রচলিত ছিল, এখন কলকারথানার 
ষন্বসভ্যতার যুগে তাহ। নাই, স্থতরাং তখন জীবনযাত্রার যাহ| আদর্শ ছিল 
এখন তাহা থাকিতে পারে না, তখন যাহা কর্তব্য ছিল এখন তাহা কর্তবা 
নাও থাকিতে পারে। 

শিক্ষাতব্ব প্রভৃতির দিক্‌ দরিয়াও ডিউঈর এই মতবাঁদ আমাদের দৃষ্টিকোণের 
পরিবর্তনের দাবী করে। অতীতের ভাবধারাকে, অতীতের কুষ্টিকে রক্ষা 
করিবার উপদেশ আমরা অনেক শুনিয়াছি । কিন্তু ডিউঈ বলিবেন, অতীতের 
রুষ্টির দিকে চাহিয়! না থাকিয়া বর্তমানের ছাত্রছাত্রীদিগকে পরিবর্তনশীল 
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বন্তমীনের দিকে দৃষ্টি রাখিতে শিখাইতে হইবে এবং বর্তমানের সামীজিক, 
অর্থনৈতিক, নাগরিক, ধন্মনৈতিক প্রভৃতি নান! জাতীয় প্রশ্নের সম্বন্ধে 
পরীক্ষামূলক মনৌভাব তৈয়ারী করিতে হইবে । 

জ্ঞানের ব্যবহারিক দিকটি ছাড়িয়া এইবার তাহার কান্ত (8588)6619 ) 
দিকটির আলোচনায় আস! যাঁক। যাহাকে আমরা শিল্প বা ললিতকল।| বলি 
তাহার ও একট। ব্যবহারিক মূল্য আছে । তবে খাটি শিল্পী মনোবৃত্তি ধাহাদের 
তাহার! দৈনন্দিন 'প্রয়োজন-নিরপেক্ষভাবেই তাহাদের স্থন্দরের সাধনা 
করেন। উচ্চতর বৈজ্ঞানিক গবেঘণাও অনেকটা! প্রয়োজন-নিরপেক্ষ । তবে 
খাঁটি কান্ত প্রিনিসের সাবন। হাট-বাগ্জারের প্রতিদিনের চাহিদার অপেক্ষ। 
রাখে ন। নিত্য যাহ] ঘটে সেই তুচ্ছ “সত্যের অপেক্ষ। রাখে ন|। আমরা 
যে সংশ্লেষণী-বিশ্নেবণী শক্তির কথ! বলিঘছি তাহরই সাহায্যে বাস্তব জগতে 
যাহ। সচরাচর ঘটে না| এমন সমস্ত সম্ভাব্য সত্যের স্থষ্টিই শিল্পীরা করিয়া 
থাকেন। জগতের ব্যর্থত। অসম্পূর্ণ তাকে তাহার। কল্পনার আদর্শ দিয়া সম্পূর্ণ 
ও সার্থক করির়। তুলিতে চাহেন, জগতের তুচ্ছতার উপর তাহার! চীহেন__ 
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ইহারই ফলে তাহাদের কল্পনার সমষ্টি গুলি বাস্তব স্ষ্টির চেয়েও বাস্তবতর 
হর এবং কল্পনায় আদর্শ সত্যের চেয়েও সত্যতর হয়। এই জন্যই কাব্যকলার 
সহিত নৈতিক সত্যের একট! বিশেষ সম্পর্ক আছে এবং কবির সত্য ও 
স্থন্দর নীতি শিবের সহিত সম্মিলিত হয়। ভবকৃতি বলিয়াছেন__ 

“লৌকিকানাৎ হিনা ধুনামর্থং বাগানবর্ততে । 
খধিনাং পুনরাগ্যানাম্‌ বাঁচমর্থোহনুধীবতি ॥৮ 

লোকপ্রসিদ্ধ সাধু ব্যক্তিরা সত্যকে অন্ুবর্তন করিয়। কথা বলেন, কিন্ত 
আদি খধিরা যাহা বলেন, সত্যই তাহার অন্ুবর্তন করে। অর্থাৎ সাধারণ 
ভদ্রলোৌকর! সাবধানে কথ! বলেন যাহাতে মিথ্যা বলিতে না হয়, কিন্ত 
মহাপুরূষেরা যে ভাবেই কথা বলুন না কেন, তাহা সত্য হইবেই, তাহাদের 
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সঞ্চিত হইয়৷ থাকে ন|। জ্ঞানের অর্থই হইতেছে জ্ঞের বস্তর উপর একটি 
বুদ্ধি বা শক্তির অধিকার স্থাপন করা। 

নবজাত শিশুটি যখন চক্চকে চাঁমচটিকে দূর হইতে দেখিয়াছিল, তথন 
চামচটি সম্বন্ধে তাহার বুদ্ধির অধিকার দেয় নাই । কিন্থ চামচ সম্বন্ধে যখন 
তাহার অভিজ্ঞতার পরিচয় হইল, তখন চামচটির উপর তাহার একটা বুদ্ধির 
অধিকার জন্মিয়াছিল- কারণ চীমচটির অর্থ সে তখন বুঝিতে পারিয়াছে। 

জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের এই অপধিকারটি উদ্দেশ্তমূলক আত্ম- 
সচেতন ভাবে বদ্ধিত হইতে থাঁকে এবং ক্রমশঃ ইহ। ব্যবহারিক ( (98,061081), 
কান্ত (89810179610 ), নৈতিক (967108] ) প্রভৃতি বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় 
নদ্ধিত হইতে থাকে । 

আমাদের অনেক জ্ঞানেরই যে একট! ব্যবহারিক উদ্দেশ্য আছে তাহ] 
স্পষ্টই বুঝিতে পার! যায। পথচারী যখন কাহারও নিকট পথের সন্ধান 
ভিজ্ঞাস| করে কিংব| বাড়ীর ছোট মেয়েটি যখন গৃহিণীর নিকট নৃতন জিনিসের 
বন্ধনপ্রণালীর কৌশল জিজ্ঞাসা করে, তখন তাহার জ্ঞানের উদ্দেশ্য ষে 
ব্যবহারিক, তাহ। সহজেই বুঝিতে পার! যায়। এমন কি স্কুলের ছাত্র ষখন 
চন্দ্রগ্রহণ বা জোর়ার-ভণটা সন্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করে, তাহার মধ্যেও একট! 
ব্যবহারিক ন্যঞ্চন। আছে । এই জ্ঞানের দ্বারা সে যখন ইচ্ছা! জোয়ারভ'"ট৷ 
স্থটি করিতে পারে ন| বটে, কিন্ত এই জ্ঞানের দ্বার! যদি ভবিষ্যদ্বাণী করিতে 
পরে যে, এই সময়ে চন্দ্রগ্রহণ হইবে অথবা এই সময়ে জোয়ার আসিবে, তাহা 
হইলেও এই জ্ঞান হইতে একটা ব্যবহারিক গ্রায়োজন দিদ্ধ হয়। যে 
সমস্ত গবেষণাকে একেবারে প্রয়োজননিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক তপশ্চধ্যা মাত্র 
বলিয়া মনে হয, তাহারও একট! ব্যবহারিক মুল্য আছে; তখন সেটা হয়ত 
বর্তমানে পবিস্ফুট নহে, এই মাত্র। 

জন ডিউঈ ( ০0101) 1)০%৮০৮ ) তাহার গিফোর্ড বক্তৃতামালায় (3710070 
19879 ) বলিয়াছেন, জ্ঞানের অর্থ ই হইতেছে বর্তমানের অভিজ্ঞতাকে লইয়া 
এমনভাবে কাজ করা যাহাতে মানুষের কোনও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। তড়িং-তত্ব 
সম্বন্ধে জ্ঞানের অর্থই হইতেছে তড়িৎকে মানুষের কাজে লাগাইয়া বৈদ্যুতিক 


চিন্তার বিরর্তন ২০% 


বিধিনিষেধের বন্ধন মাত্র নহে। নীতিজ্ঞান মান্ুবের সমাঁজ-জীবনের একটা 
অনিবার্য পরিণতি । কি ভাবে এই পরিণতিটি সম্ভব হয়, তাহ! একটি 
উদহরণের দ্বারা বুঝান যাইতে পারে। 

আমাদের মধ্যে যে সঞ্চয়ী বুত্তিটি আছে, তাহার প্রেরণায় হয়ত অপরের 
'ঞ্জিনিস চুরি করিতে আমার ইচ্ছ৷ হইল। কিন্তু সমাজ-জীবনে পাঁচজনের 
সঙ্গে বাস করিয়! এই বৃত্তির প্রেরণায় প্রতিধিন চুরি করিয়া যা €য়। স্থবিধার 
ব্যাপার হইবে নাঁ। কারণ আমি একাই যদি চালাক হুই এবং অপরের চুরি 
করি তাহা হইলে মন্দ হয় না, কিন্তু সকলেই যদি এইরূপ চালাক হয় এবং 
সকলে মিলিয়া৷ আমার সর্বস্ব চুরি করি৷ লর, তাহা হইলে নিশ্চিন্তভাবে 
বসবাস করা! দুর্ঘট হইয়া উঠিবে। এইভাবে একদিন যখন আমরা চুরি করার 
অস্থৃবিধা অন্থভব করিয়াছি তখনই ঠেকিয়! শিখিয়। আমাদের নীতিজ্ঞানের 
বিকাশ হইয়াছে। নীতিজ্ঞান আমাদের বলে, চুরি করার চেয়ে চুরি না 
করাই স্থবিধার ব্যাপার, অতএব চুরি করিও ন।। এইভাবেই আমরা 
শিখিঘ্াছি মিথ্যার চেয়ে সতা ভাল, বাভিচারের চেয়ে সাধুতা ভাল, 
উচ্ছ.ঙ্থলতার চেয়ে সংযম ভাল। এইভাবেই আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের 
অভিজ্ঞতাই স্বাভাবিক বিবন্তনে আমাদের মধ্যে নীতিজ্ঞীনের সৃষ্টি করিয়াছে । 
এই নীতিজ্ঞানই আমাদের পশুত্বের মুখে লাগাম পরাইর। আমাদের 
অসামাজিক কামনা বাসনাকে স্ুুনিয়ন্ত্রিত করিরাছে। কাঁজেই এই নীতি- 
জ্ঞানটি তুচ্ছ করিবার জিনিস নহে । এইজন্যই আমাদের নিজের স্থষ্ট বন্ধন 
হইলেও নীতির বন্ধনকে আমাদের মহাপুরুষের| সর্বনিধা।তন সহা করিয়াও 
আনন্দের সহিত স্বীকার করিয়।! থাকেন এবং সমাজের বিধিনিষেধের বেদীতে 
নিজেদের বলি দিয়! থাকেন, “ইউটিলিটা”ব বিচারে অথবা ব্যক্তিগত দাবীর 
যুক্তিতে সমাজ-আদর্শকে অগ্রাহা করিয়া তীহার। সমাজের উচ্ছ,জ্খলতাকে 
প্রশ্রয় দেন না। নিজের লালসাকে তৃপ্ত করিবার জন্য যাহারা এই আদর্শের 
বিধি-নিষেধকে অগ্রাহ্া কবিবার জন্য ওকালতি করিয়। “সবার উপরে মানুষ 
সত্য” (অর্থাৎ বিধিনিষেধ নহে) এই কবি-বাঁক্যের অপপ্রয়োগ করিয়া একটা 
গালভর! স্োগাঁন্‌ তুলিতে থাকে তাহাদের এই বিষয়ে অবহিত হওয়! উচিত। 


চরিত্রের পথে 


জাতক একট! জটিল দেহযন্ত্ব এবং কতকগুলি সহজাত বৃত্তি লইয়া এই 
“দৃশ্ঠ গন্ধ গানে” ভর! পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। পরে ধীরে ধীরে জগতের 
সহিত তাহার কারবার আবন্ত হয়। জগতের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে তাহার 
পরিচয় আরন্ত হয় এবং ধীরে ধীরে তাহার চরিত্রেরও বিকাশ আর্ত হয়। 

মানুষের চরিত্র বলিতে আমর। মোটামুটি যাহা বুঝি তাহার স্বরূপ কি? 
ইহ। কি দেহ-নিরপেক্ষ কতকগুলি মানসিক গুবের পুটুলি মাত্র? অতীতের 
মনস্তাত্তিকেরা তাহাই মনে করিতেন। বর্তমান জড়বাঁদী মনস্তী্িকে রা» 
বিশেষভাবে আচরণবাদীর। আবার মন, আত্ম! প্রভৃতি দেহ-নিরপেক্ষ কোনও 
স্থস্ম জিনিসের অস্তিত্বই স্বীকার করে না এবং আমাদের সমস্ত ব্যবহারকেই 
কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার ফলমীত্র বলিয়াই সিদ্ধান্ত করেন। 

এখন প্রশ্ন আপিতে পারে, এই কৃত্রিম প্রতিক্রিয়াটি কি? ইহাকে বুঝিতে 
হইলে প্রথমে সরল প্রতিবর্তক ক্রিয়। (1317:0)19 1909% ) কাহাকে বলে, 
তাহা বুঝিতে হইবে। হঠীৎ একটা শব্দ শুনিয়া চমকাইয়া উঠা, হঠাৎ একট] 
আলোক-রশ্মি দেখিয়া চোখের পাত! মুিয়। ফেলা, এই জাতীয় জিনিসগুলি 
হইতেছে সরল প্রতিবর্তক ক্রিয়া । 

যখন এই জাতীয় একটি ক্রিয়া আর একটি ক্রিয়ার সঙ্গে একই সময়ে অথব! 
ঠিক পর পর ঘটে তখন সেই দুইটির অভিজ্ঞতা একত্র জড়াইয়। যায়, ফলে 
ইহাদের একটি অনুষ্ঠিত হইলে আর একটি আপন! আপনিই অনুষ্ঠিত হইবে । 
প্যাবল সাহেবের কুকুর ও ঘণ্টীর্বনির-পরীক্ষারটি কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার সর্ববজন- 
প্রচলিত উদাহরণ। কুকুরের সম্মুখে একখণ্ড মাংস ধর! হইল, ইহার স্বাভাবিক 
প্রতিক্রিয়া হইতেছে তাহার জিহ্বা! হইতে লালা নিঃসরণ। এইবার কুকুরটিকে 
প্রতিবার মাংসখণ্ড দিবার সময় যদি একটি ঘণ্টাধবনি করা হয়, তাহ! হইলে 
এই ছুইটি জিনিস তাহার মনের মধ্যে জুড়িয়া যাইবে । পরে শুধু ঘণ্টাধ্বনি 
করিলেই তাহার মুখ দিয়া লালা নিঃস্ত হইবে। এক্ষেত্রে মাংস দর্শনের 


২০৬ শিক্ষায় মনস্তত্ব 


বাক্য যাহাতে মিথ্যা না হয় সেইজন্য সত্য নিজের গরজে তাহার বাক্যের 
সত্যতা স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিবে । 

ভবভূতির এই উক্তিটী প্রাচীনপন্থী ধন্মান্ধ কবির গৌড়ামির কথামাত্র 
নহে, ইহার মধ্যে একটি কান্ত ব্যগ্জনা আছে। যে সমস্ত কবি বা মহীপুরুষের 
পরিচ্ছন্ন চিন্তাশক্তি আছে তীহারা এমন একটা অনন্যসাধারণ সুক্ষ দৃষ্টি পান যে, 
যাঁহার জন্য সাধারণ লোকের সাধারণ দৃষ্টি দিয়া যাহা! ভাবিতে পারে না, তীহার। 


সেই সব জিনিসের সন্ধান পান। এই জন্যই কবি ব্রাউনিং বলিয়াছেন__ 
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এই মৃহাপুরুষরাই বাক্সিদ্ধ, এইজন্য ইহাদের সম্বন্ধে বলা যায়__ 
“সেই সত্য যা রচিবে তুমি 
যা ঘটে তা সব সত্য নহে ।” 
কবির রামচন্দ্র, সীতা! প্রভৃতি কোনও দিন বাস্তব সতা ছিলেন কিনা জানি 
না; আমাদের মত বান্তব সত্যের ক্ষুদ্র জন্তরা জন্মিতেছে ও মরিতেছে, কিন্তু 
তাহারা এখনও বাচিয়া আছেন এবং যুগ যুগ ধরিয়া! ভারত মহাদেশের কোটি 
কোটি নরনারীর জীবনযাত্রীকে আদর্শের পথে পরিচালিত করিতেছেন। বস্তুতঃ 
ভারতের বাণীই হইতেছে রামায়ণ ও মহাভারতের বাণী। এই বাণীর সাধক- 
মহাকবিরা' তথাকথিত বাস্তবের অপেক্ষা রাখেন না। উচ্চতর বৈজ্ঞানিক 
গব্ষেণাগুলিও এই তুচ্ছ বাস্তবের দৈনন্দিন তুচ্ছ প্রয়োজনের অপেক্ষা! রাখে 
না। শ্রেষ্ঠ শিল্পকলা এবং শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক গবেষণা আপাতঃ দৃষ্টিতে প্রয়োজন- 
নিরপেক্ষভাবে কাঁজ করিয়া যার, অথচ প্রয়োজনের দিক দিয়াও উভয়েই 
হইতেছে পরিণাম-রমণীর, এবং উভয়েই হয়ত ভাঁতি-কাপড় তেল-ন্ুন-লকড়ির 
চেয়েও বেশী প্রয়োজনীয় । 
মানুষের নৈতিক চিন্তাও ব্যবহারিক এবং কান্ত চস্তার মতই বিশ্লেধণ- 
সংশ্লেয়ণ- শক্তিকে মূলধন করিয়া বিবন্তিত হইয়াছে । বস্ততঃ মানুষের নৈতিক 
শাস্ম স্বার্থপর গৌঁড়৷ পুরোহিতগণের' ছলনায় স্থষ্ট উপর-হইতে চাপান একট। 


২১০ শিক্ষায় মনস্তত 


নিজেকে “বা রে আমি” বলিয়া বাহাছুরী দিবার আনন্দ, এই আনন্দলাভের 
আকাজ্ষাই আমাদের মধ্যে পুনরাবৃত্তি প্রেরণা জাগায় । 

আমরা জানি আমাদের অভিজ্ঞতাগুলি আমাদের মনে কতকগুলি ছাপ 
(610081800 ) রাখিয়া! যায় । এই ছাপগুলি অনেক সময় আবার পরস্পর 
মিলিত হইয়া বৃহত্তর একক বা ছাপজট (9087:870 ০00:001916য ) স্যন্ি করে । 
এইভাবে অতীতের অভিজ্ঞতার স্থৃতিগুলি ভবিষ্যতের কন্মপ্রয়াসকে নিয়ন্ত্রিত 
করে এবং অতীতের অভিজ্ঞতার কষ লাগিয়া আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহা জিনিস- 
গুলির প্রাথমিক সঙ্কেত (07107 706801706) নৃতন ব্যঞ্জনা (98০0008/75 
[198181106 ) লাভ করে। দীপ-শিখ! যখন শিশু প্রথম দেখিল, তখন সে 
ইহাকে একটি উজ্জল স্থন্দর খেলিবার গিনি বলিয়াই হয়ত ভাবিল। কিন্তু 
ইহাকে লইয়া! খেল! করিতে যাইয়! যখন তাহার হাত পুড়িল, তখন দীপ-শিখ। 
সম্বন্ধে সে নৃতন ব্যপ্জনার সঙ্কেত পাইল, ফলে দীপ-শিখাটি এখন আর তাঁহার 
নিকট খেলার বস্তই নহে-_ভয়ের বস্তও বটে। এই ভাবেই অতীতের 
অভিজ্ঞতা আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপ্রচেষ্টীকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া আমাদের 
আচরণকে ভ্রমশঃ বীাধাবীধি করিয়া দ্রিতে থাকে । ইহার ফলে কতকগুলি 
অভ্যাস পরিপক্ক হইয়া, 'কতকগুলি “ভাঁল-লাগা” “মন্দ লাগা” এক হইয়। 
আমাদের মনে আর একটি বুহত্তর একক কৃষ্টি হয়। পাশ্চাত্য পণ্তিতগণ 
ইহার নাম দিয়াছেন 88100100617. বাংলার কোন কোনও লেখক “সংস্কার” 
কথাটি এই ৪90617766-এর প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহার করিয়াছেন । ইহার 
ঠিক প্রতিশব্দ হয়ত বাংলায় নাই । বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষায় ইহাকে “রস, 
ব্লা হইয়াছে । রসবোধ, স্বভাব, সংস্কার, ভাব-নিষ্ঠা প্রভৃতি নান। শব্দ দিয়াই 
আমরা হাক্কাভাবে এই কথাটিকে প্রকাশ করিয়া থাকি । পরিভাষ। যাহাই 
হউক, এই ৪616170)90-এর ফলে আমাদের ভাল-লাগা, মন্দ-লাগা, উৎসাহ, 
আশা-আবাঁজ্ষা, কর্ম-প্রেদণা প্রভৃতি একটি বিশিষ্ট ধারায় চলিতে থাকে । 
গান-বাজনা! লইয়া! যাহাঁর 56781096706 তৈয়ারী হইয়াছে, সে অন্তান্ত বিষয়ে 
হয়ত উদাসীন; ছেলেপুলে পড়াশুনা করিতেছে না, সেদিকে হয়ত তাহার 
খেয়াল নাই, রুপা স্ত্রীর স্বাস্থ্যের জন্য হয়ত খেয়াল নাই, নিজের খাওয়া-দাওয়] 
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ভাল হইতেছে না, সে বিষয়েও হয়ত তাহার খেয়াল নাই, কিন্তু গানের খু'ত 
সে সহ করিতে পাবে না; যে ব্যক্তি গান ভাল গাহিতে পারে তাহাকে সে 
ভালবাসে, যে তাহার চেয়ে গানে বেশী ওস্তাদ, তাহাকে সে শ্রদ্ধা করে, যে 
তালে ভুল করে তাহার মাথায় তানপুরা আছাড় মারিয়া আঘাত করিতে 
চায়, যে স্থুর চিনিতে পারে না, সে অন্য বিষয়ে যত বড় বুদ্ধিমান হউক না 
কেন, তাহাকে সে নির্বোধ বলিয়াই মনে করে। রাজশেখরের কর্ুরমপ্তরীতে 
দেখা যায়, বিদূষককে যখন বসন্ত-বর্ণনা করিতে বলা হইল, তখন সে বসন্তের 
সাদা ফুলগুলিকে একবাঁর কল্মা! ধানের ভাতের সঙ্গে, আর একবার মহিষের 
দুধের সঙ্গে তুলনা করিল। তাহার এইরূপ উপমা সংগ্রহের কারণ হইতেছে, 
মে ছিল ভোজন-রসিক, ভৌজন সম্বন্ধেই তাহার 8970617789৮ তৈয়ারী 
হইয়াছে । কাজেই সব জিনিসকে সে ভোৌজনের উপকরণ দিয়াই বুঝিতে ও 
বুঝাইতে চায়। এই জাতীয় লোককে যদ্দি জিজ্ঞাসা করা হয় “কেমন মিনেমা 
দ্রেখলে ? সে হয়ত তাহাতে উত্তর দিবে “অখাছ্য” ! একটি গোলগাল 
সৌম্যদর্শন ছেলেকে দেখাইয়া যদি জিজ্ঞাসা কর! হয় “ছেলেটিকে কেমন দেখতে 
লাগে?” সে হয়ত উত্তর করিবে “বেশ আলুভাতের মত !” 


এখন ইহা বুঝিতে একটু ও কষ্ট ভয না যে, এঁ গাঁযকটি জন্ম হইতেই গায়ক 
ছিল না এবং বিদূষকটি জন্ম হইতেই ভোজন-রসিক ছিল না। তবে জগতের 
সঙ্গে পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অভিজ্ঞতাণ্চলি তাহার আগ্রহ ও আবেগকে 
যে বিশেষ বিশেষ খাতে পরিচালিত করিতে থাকে, তাহার ক্রিয়াকলাপ গুলি 
একটি বিশেষ রকম ভঙ্গী লাভ করিতে থাকে । তাহার ফলে ক্রমশঃ সে 
একটি বিশিষ্ট জিনিসকে ভালবাসিতে অথবা বিশিষ্ট জিনিসকে দ্বণা করিতে 
আর্ত করে, একটি বিশিষ্ট পরিবেশে তাহার অভিনিবেশ বিশেহভাবে আকুষ্ট 
হইতে থাকে, একটি বিশিষ্ট প্রেরণায় একটি বিশিষ্ট ভাবেই তাহার প্রতিক্রিয়! 
রূপ নিতে থাকে । এই ভাবেই বিশেষ বিশেষ ভাবে তাহার 56106173067) 
তৈয়ারী হইতে থাকে । এই ৪60617067$এর ফলেই দেখিতে পাওয়া যায় 
সকাল বেলা খবরের কাঁগঙ্গ হাতে আসিলে একজন যুবক হয়ত সিনেমার 
খবরটা প্রথম দেখিবে, আর একজন হয়ত খেলার খবরটিতে আগে চোখ 
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স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া! লাল।-নিঃসরণ কৃত্রিম উপায়ে ংঘটিত হইল বলিয়া! ইহার 
নাম কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া । প্যাভলভ. বলেন, আমাদের যাহ! কিছু শিক্ষা, যাহা! 
কিছু আচরণ, সমস্তই হইতেছে কত্রিম প্রতিক্রিয়ার ফল মাত্র । 

এইভাবে আচরণবাদী পণ্ডিতগণ আমাদের সমস্ত কাঞ্জকর্শকেই আমাদের 
কর্মেক্দ্িয়ের একট যান্ত্রিক আচরণ মাত্র বলিয়। ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন । এই 
আচরণটি আবার পুনরাবৃত্তি ও অভ্যাসের দ্বারা আমাদের চরিত্রের একটা 
স্থায়ী বিশেষত্ব রূপে ফুটিয়া৷ উঠিতে পারে । 

যে জিনিনটি লইয়! আমরা জন্মগ্রহণ করি তাহা হইতেছে প্রবৃত্তি বা বৃত্তি। 
পুনর্জনমবাদে বিশ্বাস না করিলে, এই বৃত্তিগুলিকে আমরা জাতির অতীত 
জীবনের অভ্যাসের সহজাত ফল বলিয়া ধরিয়। লইতে পারি। স্থৃতরাং 
এইভাবে বিচার করিলে বৃত্তি ও অভ্যাসের মধ্যে পার্থক্য খুব বেশী নাই । 
ছুইটিই যান্ত্রিক ব্যাপার__ প্রথমটি হইতেছে সহজাত এবং দ্বিতীয়টি 
হইতেছে অজ্জিত। 

জড়বাদী পণ্ডিতের এই অভ্যাস জিনিসটারও একটা যাল্ত্িক ব্যাখ্য। 
দিয়াছেন । তীাহার| বলেন, একই ধরণের অবস্থায় একই ধরণের কাজেবু 
পুনরাবৃত্তিই হইতেছে অভ্যা। তাহাদের মতে যখন আমরা একটি বিশিষ্ট 
কাঁজ করি, তখন আমাদের মস্তিষ্কের স্নাধুতন্ত্রের উপর একটা বিশিষ্ট রকম ছাপ 
পড়িয়! যায়। দ্বিতীয় বারে সেই কাঁজ করিবার সময় সেই ছাঁপটির উপর 
আবার একটা আচড় পড়িয়। দ[গা বুলাইবার মত কাজ হয়, ক্রমশঃ যেন সেই 
আঁচড়ে ছাপটি দাগ! বুলাইবাঁর ফলে গভীর খাত কাটিয়া ফেলে । অভ্যাসের 
দ্বার একটি কাজ যে সহজসাধ্য হইয়া উঠে, তাহার কারণ হইতেছে দাঁগা 
বুলান খাঁজ-কাটা পথে স্বায়ুপ্রবাহের গমন-সৌকধ্যের জন্য | 

এখন প্রশ্ন আসিতে পারে, একই কাজ একই ভাবে আবৃত্তি করিবার 
প্রেরণা আসে কোথা হইতে? এ প্ররণ! আসে দক্ষতা অজ্জন এবং তাহার 
ফলে আত্মবিস্তারের প্রবৃত্তি হইতে । একটি কাজ প্রথমবার করিলাম, ভাল্‌ 
হইল না, আবার করিলাম, একটু ভাল হইল, আবার করিলাম, এবারে ঠিক 
হইল। এই যে কৃতকাধ্যতাঁর আনন্দ, এই যে আত্মবিস্তারের আনন্দ, এই ষে 
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হয় কি করিয়া? এই আমিত্বই বাকি বস্ত? ইহ কি আমাদের অভিজ্ঞতার 
সমষ্টি মাত্র? অথবা অভিজ্ঞতাগুলির অনুভবকাঁরী একটি কর্তৃপুরুষ? অথবা! 
একটি দুজ্ঞেঘি অব্যক্ত অচিন্ত্যনীয় আত্মার সত্বা মাত্র? এই ব্যাপারটি লইয়া 
মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে বু বিতণ্ডা আছে । তবে শিক্ষাতত্বের আলোচনায় সে 
বিতগ্ডার মধ্যে প্রবেশ করিবার প্রয়োজন নাই। আমরা জানি, ইচ্ছা করা, 
সিদ্ধান্ত করা প্রভৃতি ক্রিয়াগ্তলি একটি কর্তৃপুরুষের কর্তৃত্ব ছাড়া হইতে 
পারে ন1। তাহা হইলে “আমি” জিনিসটি কি অভিজ্ঞতার অনু ভব্কারী 
ব্যক্তি মাত্র? কিন্তু এই ব্যক্তিটি কি করিয়! বুঝিতে পারে যে, সে সেই 
অভিজ্ঞতাকে অনুভব করিতেছে । শিশু বা ইতরপ্রাণীদের মধ্যে এই আমিত্ব- 
বোধটি নিশ্চয়ই স্থস্পষ্ই নয়। তাহার যখন ছুঃখ পায়, তখন তাহাদের সমস্ত 
সব্বাটিই ছুঃখমর হইয়! পড়ে, সখের সময়ও তাই। 

অশিক্ষিত বা অর্ধসভ্য মানুষদের মধ্যেও এই “আমিত্ব'বোধটি সব সময় 
হ্ম্পষ্ট নহে। একজন সওতালীর নাম হয়ত স্থকদেও। তাহাকে হয়ত 
দিজ্ঞাস| কর! হইল, “তুমি এ কাজ' করেছ? সে তখন হয়ত উত্তরে বলিবে “না 
হ্ুকদেও এটা করে নি।” “আমি হয়ত এ কাজ করিনি” এইভাবে উত্তম- 
পুরুষে কথা কহিবাঁর অভ্যাস তাহার তৈয়ারী হয় নাই; কারণ “আমি” 
জ্ঞানটাই তাহার দাঁনা বীধিয়। উঠে নাই । 

তাহা হইলে এই “আমি” জ্ঞানটি ফুটিয়া উঠে কি করিয়া? এই বিষয়ে 
দেহের দান অনেকখানি । এই দেহ দিয়াই শিশু অনুভব করে তাহার 
স্বখ-ছুঃখ, এই দ্েহ দিয়াই সে কীজ-কম্ম করে, এই দেহের হস্তপদাদি যন্বগুলি 
তাহার কথা শুনে এবং তাহার হুকুম তাঁমিল করে। কিন্তু দেহের বাহিরের 
জিনিসগুলি এভাবে তাহার হুকুম তামিল করে না। তখন সে ভাবে যাহার 
হুকুম তাঁমিল করিল না, তাহারা হয়ত রাগ বা অভিমান করিযাছে।' তখন 
সে হয়ত তাহাকে তোষাঁমোদ করে, তাহাতেও যখন কাজ হয় না, সে আড়ি 
দেয়, অথবা ছুঃখের অভিজ্ঞতা দিয়া বুঝে এই জড় বস্তগুলি তাহার হুকুম 
বুঝিতে পারে না। জড় জিনিসকে জড় বলিয়া অন্থুভব করিতেও তাহাব যথেষ্ট 
সময় লাগে; তাই দেখিতে পাওয়া যাঁয় যে, যখন শিশু হাঁটিতে হাটিতে 
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পড়িয়া গিয়া আছাড় খায়, তখন সে মনে করে, উঠানটিই তাহাকে ফেলিয়া 
দিল। তখন কেহ যদি উঠানকে মারে বা তিরস্কার করে, তখন সে খুশী হয়। 

জড় বস্তর নিক্ষিয়তা এবং দেহ্যন্ত্রের সক্রিয়তা_-এই ছুইটি জিনিসের 
পার্থক্যের মধ্য দিয়া শিশুর কর্তৃত্বজ্ঞান বিকশিত হইতে থাকে এবং তাহা 
হইতেই তাহার “আমি” বোধটি বিকশিত হইতে আঁরস্ত করে। কিন্তু ইহার 
পূর্ণ বিকাশের জন্য একট] সামাজিক পরিবেশের প্রয়োজন হয়। এই সমাজের 
মধ্যেই সে দেখে কতকগুলি সক্রিয় সত্তার অস্তিত্ব রহিয়াছে, যাহারা 
ঘোরাফেরা করে, হাসে-কাদে, কথাবার্তী বলে, কেহ হয়ত তাহার সহিত 
বন্ধুতা করে, কেহবা শক্রতাও করে। ইহাদের সহিত তুলনা করিয়াই সে 
বুঝিতে পারে যে, ইহারাও এক-একট। “আমি” এবং সেও একটা “আমি” । 
এই সামাজিক পরিবেশ তাহার “আমিটকে বিকশিত করিবার জন্য অন্য 
ভাবেও সাহায্য করে। সমাঁজ-মধ্যস্থ বিভিন্ন লোকের ক্রিয়াকলাপের সে 
অনুকরণ করে, অপরের চরিত্রের ভূমিক। নিজে অভিনয় করিতে চেষ্টা করে। 
যাহাদের সে বেশী খাতির করে বা ভালবাসে, তাহাদের ভূমিকাটির অভিনয়ঈ 
মে বিশেষভাবে করে। এই সামাজিক পরিবেশের মধ্যেই সে বিভিন্ন 
লৌকের আকার-ইঙ্গিত, দ্বণাবিদ্বেষ-প্রেমজনিত মুখাবয়বের বিরুতি প্রভৃতি 
লক্ষ্য করে এবং আশপাশের লোকের ব্যবহারের দ্বারা তাহার নিজের কাঁজ- 
কম্মের মূল্য ও নিরূপণ করিতে শিখে । 

এইভাবে অপরের স্ততি-নিন্দাকে সে একটা বিশেষ রকম মূল্য দেয় 
বলিয়াই অপরের আচরণ তাহার প্রতি অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে । 
তাহাকে যদি প্রতিনিয়তই ব্ল। হয়, সে ভারী দুষ্ট ছেলে; তাহ হইলে সে 
বুঝিয়া লইবে যে, ছুষ্টামিটি তাহার চরিত্রের একটা অথগুনীয় বিশেষত্ব । 
আবার যদি তাহাকে প্রতিনিয়ত প্রশ্রয় দেওয়! যায়, তাহ! হইলে সে মহামানী 
দূর্যোধন হইয়! উঠিয়া আত্মস্তরি স্বার্থপরতা লইয়া ভাবিতে শিখিবে ছুনিয়ার 
আদর যত্বের একচেটিয়া অধিকার শুধু তাহারই আছে । 

শিশু সমাজ-পরিবেশের মধ্যে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন আচর্ণগুলিকে 
দেখে এবং তাহাদের কোনটির সহিত বা একাত্মতা অনুভব করে এবং 
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বুলাইয়া লইবে, একজন হয়ত সম্পাদকীয় স্তস্তটি পড়িতে আরম্ভ করিবে, আর 
একজন হয়ত আদীলতের কাহিনীতে মনোনিবেশ করিবে । 

মনোবিজ্ঞানের ভাষায় যাহাকে সংযোগ-প্রয়াস (00116510 ) বলে, 
তাহার ফলেই এক অভিজ্ঞতার ছাপ আর একটি অভিজ্ঞতার ছাপের সহিত 
জড়াইয়া যাঁয়, যাহার ফলে এক-একটি বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া ছাপজট গুলি 
দানা বাধিতে-বাধিতে বৃহত্তর এককের স্থট্টি করে এবং আমাদের এক-একটা 
বিষয়ে রস বা সংস্কার (৪6061792706) স্থষ্টি হয়।' কিন্তু সংযোগ-প্রয়াসের 
কাজ এখানেই শেষ হয় না। বিভিন্ন ছাঁপজটু যেমন একত্র হইয়া রসকে 
স্প্ট্রি করে, সেইরূপ বিভিন্ন রস আবার একত্র হইয়া আর একটি বৃহত্তর 
এককের স্থষ্টি করে। এইভাবে মান্ষের মনোৌরাজ্যে বহু লইয়া একের এবং 
একের মধ্যে বনহুর লীল! চলিতে থাকে । যাসাকে দ্বৈত-ব্যক্তিত্ব ( ০97019 
06:900091165 ) বলে, সেই রকম অন্বাভাবিক অবস্থার কথা বাঁদ দিলেও 
আমর! সাধারণতঃ দেখিতে পাই মনোরাজ্যে এই বহু এককের সংঘাত 
সাধারণতঃ হয় না; ফলে একই লোকের একাধিক বিষষে রস থাকিতে 
পারে, অথবা এক জাতীয় রসবিশিষ্ট লোক অন্য জাতীয় বসবিশিষ্ট 
লোককে ভালবাপিতেও পারে। যাহার গাঁন সম্বন্ধে রল গড়িয়া উঠিয়াছে, 
সে গায়ককে শ্রদ্ধা করিবে আর স্থুরজ্ঞানবিহীন লোককে ঘ্বণ৷ করিবে, ইহাই 
সাধারণ নিয়ম | কিন্তু এমনও দেখা যায় যে, একজন গায়ক হয়ত একজন 
স্থর্জ্ঞানহীন গণিতজ্ঞকে শ্রদ্ধা করে, একজন ঝাশ্ু গনিতজ্ঞ হয়ত একজন 
কবিকে ভালবাসে ইত্যাদি। ইহার কারণ হইতেছে, রসের বিভিন্ন 
এককগুলি একটি বৃহত্তর এককের অংশীভূত হইয়া কাজ করে বলিয়াই 
তাহাদের মধ্যে বিরোধের সম্ভীবনা বিশেষ থাকে ন।। এই বৃহত্তর এককটিকে 
অধিরাজ রস (77798691 89100117911 ) বলা যাইতে পারে। 

এখন প্রশ্ন আসিতে পারে, এই অধিরাজ রসটি কি? কি করিয়াইবা 
তাহার স্থষ্টি হয়? মানুষের মধ্যে যে আমিত্ববোধ আছে তাহাই বিভিন্ন রসকে 
একত্র গ্রথিত করিয়া! তাহাদিগকে একটি বুহৎ এককের মধ্যে অঙ্গীভূত করে । 

কিন্ত প্রশ্নের সমাধান এখনও হইল না। এই আমিত্ববোধটিইবা জাগ্রত 
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ছিল এবং বর্তমান কালে যে সহরের কোলাহল ও কপটাচার হইতে দূরে 
আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় (0১9810972618] 01015578165) প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে, 
ইহা! এক হিসাবে খুব ভাল। এই ব্যবস্থার ও বিশুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে সমাজ- 
ব্যাধির বীজের সংক্রমণ হইতে বালকেরা খানিকটা রক্ষা পায়। এইভাবে 
ক্রক্ষিত হইয়া! অহর্হঃ আদর্শ মানুষের কাছাকাছি থাকিয়া তাহাদের রস বা 
সংস্কারগুলি (8620617761769) ক্রমশঃ দানা বধিয়া তাহার চরিত্রকে এমন একটা 
দৃঢ়তা ও পূর্ণতা দান করে যে, পড়াশুনা শেষ করিয়া যখন সে সমাজে প্রত্যাবর্তন 
করে, তখন আর তাহার ভয় থাকে না; তখন তাহার ভালমন্দ বিগার করিবার 
ক্ষমতা জন্মিয়াছে-_তাহার চরিত্র গঠিত হইয়া গিয়াছে । 
এই প্রসঙ্গে অতীতের তপোবনের গুরুগৃহে শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে বর্তমানের 
আবাসিক বিদ্যালয় প্রভৃতির একটা পার্থক্যের কথা বিচার করা অপ্রীসঙ্গিক 
হইবে না। বর্তমান কালের আবাসিক বিদ্যালয়ের ছাঁত্রীবাস গ্রভতিতে 
একটা বিলাঁসিতার প্রতিযোগিতা দৃষ্ট হয়। এই বিলাসের প্রতিযোগিতা 
করিতে করিতে ছাত্ররা ক্রমশঃ স্বার্থপর, ভোগপরায়ণ ও আত্মাভিমানী হইয়। 
উঠে। যে-সব ছেলেরা গৃহস্থের বাড়ীতে অনেক ভাইবোনের সঙ্গে, বহু 
পরিজনের সঙ্গে মানুষ হয়, তাহারা যেমন দরিদ্রের সংসারে মানাইয়া চলিতে 
পারে, পরের জন্য খানিকট] ত্যাগ ও ছুঃখ বরণ করিতে পারে, ইহারা 
সেরপ প্রারে না। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য ধর্শ-সঙ্ঘ ও মঠ প্রভৃতি 
ত অনেক ছাত্রাবাস, বিশেষভাবে ছাত্রী-আবাঁস প্রভৃতিতে পোষাক- 
পরিচ্ছদ সম্বন্ধে একটা বাধ্যতামূলক সংযমের ব্যবস্থা থাকে । কিন্তু ইহাতেও 
রোগের প্রতিকার হয় না। কারণ সংযম জিনিসটা উপর হইতে জোর করিয়া 
চাপাইলে অতৃপ্ত কামনাজনিত গুটৈষা! বা ০010119যএর সৃষ্টি হয়, অথবা 
গীতায় যাহাঁকে বলা হইয়াছে_“কর্শেব্দিয়ানি সংযম্য যঃ আন্তে মনসা স্মরণ”__ 
সেই জাতীয় ভগদলের স্থষ্টি হয়। তবে নীতিবোধ জাগ!ইবার উপায় কি? 
শিশুর চরিত্রগঠনে পরিবেশের প্রভাবের কথা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা 
হইয়াছে । পরিবেশের এই অনকতিক্রম্য গ্রভ।ব আছে বলিয়াই সুস্থ ও সবল 
চরিত্র গঠন করিবার জন্য একান্ত প্রয়োজন হইতেছে জাতীয় সমাঁজ-জীবন 
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হইতে আদর্শচবিত্রের সন্ধান পাওয়া, সেই সমস্ত আদর্শ সম্বন্ধে চিন্তা করা এবং 
নিজের “আমিটর সহিত সেই আদর্শের একাত্মতা প্রতিষ্ঠিত করা। ছাঁজদের 
বাল্য ও কৈশোর যুগে তাহাদের চোখের সমুখে ভাল আদর্শ না থাকিলে 
তাহারা সিনেমার তারকা, খেলার মাঠের জনপ্রিয় খেলোয়াড় প্রভৃতি স্থলভ 
আদর্শকেই বাছিয়া লইয়া তাহাদের বিচিত্র সম্ভাবনাকে নষ্ট করে। 

যাহাকে মনন্তত্বের ভাষায় 70918017115, অস্মিত। বা চরিত্র বলে, তাহা 
শ্ষ্টি করাই হইতেছে শিক্ষার চরমতম উদ্দেশ্য । এই চরিত্রটি কিজিনিস? চরিত্র 
হইতেছে কাজে-কর্মে, আদর্শে, নীতিবোণে আমি" সম্বন্ধে একটা সংহত 
ধারণার স্ষ্টি। এই সংহত আমিত্ববোধটি স্ষ্টি হহীলে, মানি কোনটি গ্রাহ্য 
আর কোনটি ত্যাজ্য তাহা ঠিক করিতে পারে । বিশিষ্ট সংক্ষ(র (59771706106) 
ও আদর্শের সহিত নিজের “আমির অচ্ছেছ্য একাত্মতা স্থপন করাই হইতেছে 
চরিত্রের লক্ষণ। যাহার চরিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার সংস্কার গুলি একটি 
নির্দিষ্ট স্থায়ী রূপ লাভ করিয়াছে । কিন্ধি দুর্বল চবিত্রের লোকের মধ্যে এই 
জিনিসটি দৃষ্ট হয় না। তাই সে কর্ণধারহীন তরণীর মত ঘটনার শ্রোতে ভাসিয়া 
ভামিয়! চলে, ফলে তাহার সম্বন্ধে ভবিধাদ্বাণী কব| যায ন! যে, লোকটা লোভের 
ক্ষেত্রে সত হইয়া চলিতে পারিবে কিনা, চুরি করিবে কিন! ইত্যাদি । 

অবশ্য এই চরিত্রের সবটুকুই মানসিক অনুশীলনের ফল নহে। ইহার 
মধ্যে মন ছাড়! একটা দেহের লীলাও আছে এবং কে যে কিরূপ চরিত্রের 
লোক হইবে, তাহা তাহার শরীর ৪ স্বাস্থ্যের অবস্থা অনুসারে তাহীর জন্মের 
সঙ্গে সঙ্গেই খানিকটা ঠিক হইয়া যাঁয়। মধ্যযুগীয় পণ্ডিতগণ বিশ্বাস করিতেন 
যে, মানুষের শরীরের মধ্যে চার জাতীয় রস ( 1)0107009 ) ক্ষরিত হয় এবং 
তাহার প্রভাবেই মানুষ ক্রোধশীল (০07016119), জড় প্রকৃতির (01719608610), 
বিষাদশীল (70091%77010110 ) এবং আশাবাদী (98106891116) প্রকৃতির হয়। 
বর্তমান শরীরতত্বও এই জাতীয় মতবাদে খানিকটা বিশ্বাস করে। এ কথা বর্তমানে 
অশ্বীকাঁর করিবার উপায় নাই যে, শরীরের মধ্যে পরিপাক যন্ত্র ক্রিয়া, পেশী 
ও আাঘুতত্বের ক্রিয়া প্রভৃতি আমাদের মনোরাঁজ্যের উপর অনেকখানি প্রভাব 
বিস্তার করে এবং এই সমস্ত জিনিসগুলি আমাদের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই ঠিক 


চরিত্রের পথে ২১৫ 


কোনটির সহিত তাহা করে না। এই ভাবে তাহার নিজের “আামি”ট যে 
কি জিনিস তাহা সে বুঝিতে আরম্ভ করে। ভদ্রপরিবারের একটি শিশু হয়ত 
পথচারী একজনের মাতলামী লক্ষ্য করিল এবং তাহাতে কৌতুক বোধ 
করিল। কিন্তু ইতোমধ্যেই সে ঠিক করিয়া লইয়াছে, তাহার “আমিশটর 
সহিত এই মাতালের মাত লামির একাত্মত| নাই, স্থুতরাঁং অন্তকরণীয় নহে । 
এই আমি'টি সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হইতে হইতেই তাহার নীতিবোধ 
জাগিতে আরম্ভ করে। এই নীতিবোধের জন্য মানুষ একটি কাজকে দ্বণা 
করিতে শিখে, অন্য কাজকে শ্রদ্ধা করিতে শিখে এবং এইজন্যই নে বুঝিতে 
পারে যে, এই কাজট। করা উচিত এবং ওই কাঁজট। করা উচিত নয়; অবশ্ট 
করা-না-কর| স্বতন্ব কথা। যে সমাজ-পরিবেশ শিশুর “আমিত্ববোপ”টাঁকে 
জাগাইয়! তুলে, তাহাই তাহার নীতিবোধ স্থষ্টি করে। এইজন্তই নীতি- 
বোধের কোনও সার্বজনীন আদর্শ নাই। সমাজ-পরিবেশের বিভিন্ন নরনারীর 
মধ্যে যাহাদের সে ভালবাসে বা অন্ধ! করে, তাহাদের আচরণ দেখিয়াই 
শিশু তাহার নীতি ও আদর্শ ঠিক করিয়া লয়। সে হয়ত একজন সত্যবাদী 
ব্যক্তিকে ভালবাসে । পরে দে এই লোকটির 'গুণটাঁকে অর্থাৎ সত্যবাদিতাকে 
ভালবাপিতে আরম্ভ করে এবং এইভানে ক্রমশঃ ব্যক্তিনিরপেক্ষ গুণ-দোষগুলি 
তাহার আদর্শকে তৈয়ার করে । এই আদর্শের যেমন একটা! বাক্তিগত দিক আছে, 
তেমনই গোগীগত এবং জাতিগত রূপও আছে। এইজন্য জাতি হিসাবে 
কেহ সাহসী, কেহ হয়ত 'প্রভৃভক্ত, কেহ লোভী, কেহবা নিরীহ ও ভদ্র। 
শিশুর নীতিবৌধের উপর পরিবেশের একটা প্রভাব আছে বলিয়াই 
তাহাকে মানুষ করিতে হইলে তাহার আশেপাশের একটা শুচিশুত্র আদর্শ 
সমাজ-পরিবেশের প্রয়োজন । যে সমাজে চুরি, জুয়াচুরি, কালোবাজার, 
মিথ্যাচার প্রভৃতি অবাধে পরিক্রমণ করিতেছে, সে সমাজে ভাল ছেলে তৈয়ারী 
হইবার সন্ভাবন! খুবই কম। বর্তমান সময়ে যে ছাত্রদের মধ্যে ভুনীতি- 
পরায়ণতা, উচ্ছ.ংখলতা প্রভৃতি দেখা দিয়াছে, তাহার জন্য আমাদের বর্তমান 
সমাজ-পরিবেশ অনেকটা! দায়ী । পূর্ববকালে ছাত্রদের মানুষ করিবার জন্য যে 
তপোবনে গুরুগৃহে আদশচরিত্রের অধ্যাপকদের সহিত অবস্থানের ব্যবস্থা! 


চরিত্রের পথে ২১৯ 


নীতিবোধ না প্রবৃত্তি? সহজাত প্রবৃত্তি যখন আমাদের কোনও কোনও কার্যে 
প্ররোচিত করে, তখন নীতিবোধের ক্ষীণ প্রতিবাদ তো প্রায়ই ভাপিয়া ষায়। 
তাহা হইলে কোন কোনও ভাগ্যবান ব্যক্তি যে মাঝে মাঝে নীতির পথে 
চলিতে সমর্থ নয়, তাহ। কি করিয়া সম্ভব হয়? জেম্স্‌ (৬৬. 09098 ) 
ইহার ব্যাখ্যা সম্বন্ধে বলিরাছেন, নিছক নীতিবোধ প্রবৃত্তি হইতে দুর্বলতরু । 
কিন্তু, নিছক নীতিবৌধ +12 প্রবৃত্তি হইতে প্রবলতর | 

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই টি কি জিনিস? ইহা কি দেহাতিরিক্ত 
ইচ্ছাশক্তি, না অন্য কিছু ? কিন্তু “বাই গুলজি” (যাহার সহিত বর্তমান মনস্তত্ 
অনেকখানি সম্পফ্িত) এই দেহাঁতিরিক্ত ইচ্ছাঁশক্তিকে মানিতে চাহে না। 
তাহ। হইলে ইহাকে বুঝিব কিরূপে? ইহাকে বুঝিতে হইলে ম্যাকৃড্যুগল্‌ 
সাহেবের রস ব| সংস্কার (99012)6206) প্রভৃতির ব্যাখ্যাটি অনেকখানি কাধ্য- 
করী হইবে। যে সমস্ত সংস্কার লইয়। আমার আমিত্ববোধটি গডিয় উঠিয়াছে, 
সেই আমিত্ববোধটিই সক্রিয় হইয়! আমাদের এমন একটি শক্তি দান কৰে ষে, 
তাহার বলে আমরা সহজাত প্রবৃত্তিগুলির অনীতিমুূলক দাবীকে দাবাইয়। 
নীতির পথে চলিতে সমর্থ হই। তাহা! হইলে বুঝা যাইতেছে, যাহাকে ইচ্ছা 
শক্তি বল! হইতেছে তাহ। আমিত্ববোধ জিনিসটির সক্রিয় অভিব্যক্তি মাত্র । 
ইহ| আমাদের প্রবৃত্তি, আবেগ, সংস্কার, আমিত্ববোধ প্রভৃতির ক্রমিক পরিণতির 
পরিপক্ক স্থসম্পূর্ণ ফল মাত্র । মনের অন্তদ ন্ববিহীন স্থদংহত চরিত্রের ক্রিয়মান 
অবস্থাটিই হইতেছে তথাকথিত ইচ্ছাশক্তি । আমার “আমি”? বলিতে 
যতখানি বুঝায়, তাহাই আমার ইচ্ছাশক্তি হইয়া আমার সমস্ত ক্রিয়া 
কলাপকে নিয়ন্ত্রিত করিতে থাকে । একজন সাহিত্যরপিক হয়ত নৃতন 
সিনেমার ছবি আমিলে তাহ! দেখিতে যান না, কিন্ত একট! সাহিত্য সভা 
থাকিলে বৌদ্র-বৃষ্টি অগ্রাহ কবিয়াও সেখানে যান। তীহার 99061606টি 
সাহিত্য-রসকে কেন্দ্র করিয়া! গড়িয়া উঠিয়াছে, সেইজন্য সিনেমা দেখার লৌভ 
সংবরণ করিবার মত ইচ্ছাশক্তি তাহার পক্ষে যতটা সহজ, অপৰের পক্ষে 
ততটা নহে। এইরূপ ধর্মের আচারগত 13970617167) বা ভাবনিষ্ঠার জন্য 
মুললমানগণ দিনের পর দিন “রোজার উপবাস করিবার মত মনের জোর 


২২০ শিক্ষায় মনস্তত্ 


পাইয়া! থাকেন, গাঁজনের সময় হিন্দু সন্যাসীরাও একমাস ধরিয়া উপবাস 
করেন। অন্য সময় হয়ত এই মনের জোরের প্রয়োগ তাহারা করিতে পারেন 
না। সংস্কারের নিষ্ঠা যাহার যত দৃঢ় ও স্থসংহত, তাহার ইচ্ছাশক্তিও ততই 
দৃঢ় হইবে। এইজন্যই যাহাদের নিষ্ঠ। নাই, যাহার! লঘুচিত্ব, যাহাদের সংস্কার 
কোনও বিষয়কে কেন্ত্র করিয়! দানা কীধিয়া উঠিতে পারে নাই, তাহাদের 
কোন বিষয়েই মনের জোর থাকে না, তাহারা কোনও বিষয়েই মন স্থির 
করিয়া চলিতে পারে না বলিয়া তাহারা “লাগে তৃক না লাগে তাঁক্‌” এই ভাবে 
একবার ফিন্সষ্টীর, একবাঁর ব্যবসাদার, একবার কেরাণী প্রভৃতি নান! পথে 
ভাঙিয়া বেড়ায় এবং হয়ত কোন কাধ্যেই রূতকাধ্য হইতে পারে না। এই 
জাতীয় লোকেরা তাহাদের নিজেদের “আমি”টির ঠিক পরিচয় পর্যন্ত জানে ন।, 
ভীবনিষ্ঠী না থাকার জন্য কোনও সংস্কারই তাহাদের মধ্যে দান] বাঁধিয়া উঠে 
নাই, ফলে কোনও বিষয়েই তাহাদের মনের জোর নাই। 

স্থতরাং বুঝিতে পারা যায় যে, দুট়চেতা৷ বলিয়! ধাহাদের সুখ্যাতি করা 
হয়, তাহাদের রস আদর্শের সহিত একমুখী হইয়া আমিত্ববৌধের সহিত সংভত 
হইয়া গিয়াছে । তাহাদের আমি'তববোধটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং আত্মসন্মান 
বৌধটি স্থৃতীত্র । সেই জন্য ছেণট কাঁজের সহিত অথব| আদরশত্রষ্টতার সহিত 
তাহার! নিজের 'আমি'কে, বিজড়িত হইতে দেন না। 

এই সমস্ত আলোচনা হইতে ইহাঁও বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, চবিত্র 
প্রভৃতির আলোচনার জন্য অতীক্ডিয় ব্ষিয় বস্তর অবতারণার প্রয়োজন নাই । 
মান্য যে আদিম প্রবৃত্তিগুলি লইয়! জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাকেই মূলধন 
করিয়া মানুষ তাহাঁর জীবনের জটিল যাত্রাপথে চলিতে চলিতে স্বাভাবিক 
পরিণতির বশেই সংস্কার, আমিত্ববোধ, নীতিবোধ, চরিত্র গ্রভৃতিকে অজ্জন 
করিয়াছে । তবে এই স্বাভাবিক পরিণতিটি নানা কারণেই খানিকটা 
অনিশ্চিত। উপযুক্ত পরিবেশ স্থ্টিয দ্বারা, উপযুক্ত চিকিৎস। 'প্রভৃতির দ্বারা, 
উদ্দেশ্টমূলক ব্যবহারিক প্রণালীর দ্বারা এই স্বাভাবিক পরিণতিটিকে নিয়ন্ত্রিত 
' করা যাইতে পারে । ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমর! ছেলেদের চরিত্র যে 
ভাবে গড়িয়া তুলিতে চাই,.তাহার অনেকখানিই সম্ভব হইতে পারে। 
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হইয়! যায়। ইহা ছাড়া থাইরয়েড (5:০1 ), এাডিনাল (407909] ), 
পিটুইটারি (01651855) প্রভৃতি অচ্ছিদ্র গ্রন্থিগুলির ( 05061988 £18709 ) 
কাধ্যও আমাদের চরিত্রকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত করে। থাইরয়েডের কাধ্য 
ঠিক মত না হইলে শিশু জড়বুদ্ধি বিশিষ্ট হয়, আবার ইহা! বেশী ভাঁবে ক্রিয়াশীল 
হইলে সে অত্যন্ত চঞ্চল স্বভাববিশিষ্ট হইয়! পড়ে, পিটুইটারি গ্রন্থির কাঁজ ভাল 
না হইলে শিশু অকর্মণ্য, মোট| ও কাছুনে ইত্যাদি হয়। স্থৃতরাং দেহতব্ের 
বিচারে মনে হয় আমাদের জন্ম হইতেই আমাদের চরিত্র আমাদের পিতৃ- 
পুরুষাগত দেহযন্ত্রের বিশেষত্বের উপরই অনেকটা নির্তর করে। | 

তাহা হইলে কি এই কথাই বুঝিতে হইবে যে, জন্মিবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা 
'যে সমস্ত দেহগত বিশেষত্ব লইয়া জগতে আপিয়াছি, তাহাই অপরিবর্তনীয় 
এবং অপ্রতিবিধেয় ভাবেই আমাদের চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত করিবে? দেহবাঁদীরা 
বলেন, “হা, প্রায় তাই, তবে উপযুক্ত ধধ, চিকিৎসা ও খাগ্-ব্যবস্থা দ্বার 
আমাদের সহজাত বৈশিষ্ট্যগুলিকে খানিকটা পরিবর্তন করিতে পারি।” 

যে সমস্ত পণ্তিতগণ নিছক দেহবাদে বিশ্বাম করেন না এবং দেহাতিরিক্ত 
ইচ্ছাশক্তির অস্তিত্বে ধাহাঁরা আস্থাবান্‌ তাহারা বলেন যে, প্রত্যেক মানুষই 
অন্ঠশীলনের দ্বারা উচ্চ কোটির চরিত্র স্থষ্টি করিতে পারে । এই অন্থশীলনটুকু 
না থাকিলেই জাতক তাহার জন্মগত বৈশিষ্ট্যের পথেই চলিতে থাকিবে ; 
কিন্তু যথাযথ অনুশীলন থাকিলে সে জন্মগত তুচ্ছতাকে অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ 
মহৎ ও চরিত্রবান হইয়া উঠিতে পারে। মনন্তত্বের পুস্তক ন| হইলেও, ভগবদ্‌- 
গীতাতেও এই কথাই ব্ল| হইয়াছে । অজ্জুন যখন মনের সংযমকে “বায়োরিব 
সথৃছুক্ষরম্” বলিয়াছেন, তখন শ্রীক্কঞ্ণ বলিয়াছিলেন, মন যে দুনিগ্রভ এবং চঞ্চল 
তাহাতে সন্দেহ নাই, তবে “অভ্যাসেন হি কৌসন্তেয় বৈবাগ্যেণ চ গৃহযতে |” ৩৫।৬ 

ইচ্ছাশক্তির অনুশীলনের দ্বারা সহজাত প্রবৃত্তির (]778617106) প্ররোচনাকে 
অগ্ৰাহ করিয়া, পিতৃ-পুরুষাগত দেহযন্ত্বের তুচ্ছতাকে অতিক্রম করিয়া, কোনও 
কোনও মানুষ যে চরিত্রবান্‌ হইয়া! উঠে, তাহা কি করিয়া সম্ভব হয়? নীতি- 
শাস্ত্র এবং মনস্তত্বের আলোচনায় এই প্রশ্নটি হইতেছে একটি জটিলতম প্রশ্ন । 
প্রকৃতিপরিপুষ্ট সহজাত প্রবৃত্তিগুলি খুবই শক্তিশীলিনী, কিন্তু শক্তিমত্তর কে? 


২২২ শিক্ষায় মনস্ততু 


একটি জিনিসকে স্মরণ করাইয়া দেয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, এ ছুইটি 
জিনিসের মধ্যে সাদৃশ্ট (81700119716 ), বৈসাদৃশ্ঠ (90186586 ) অথবা নৈকট্য 
(০0206189165 )-গত একটা সম্পর্ক আছে। 

পরবর্তী যুগে বৃটিশ অনুষঙ্গবাদিগণ এই সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্তকে খানিকটা 
স্বীকার করিয়! লইয়া বিশেফভাবে নৈকট্যকেই তাহাদের অন্্ষঙ্গের মূল কারণ 
বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। একটী ঘটনা যদি অন্য একটি ঘটনার কাছাকাছি 
ঘটে, তাহা! হইলে এ দুইটি ঘটনার স্থৃতি পরস্পরের সহিত জুড়িয়। গিয়া 'এক 
হইয়া যায়। এই ভাবে ছুইটি ভাব সন্মিলিত হইয়া একটি নৃতন এককের সৃষ্টি 
করে। এইরূপ ব্যাপারটাকেই অনুষঙ্গ বলে। 

এই অন্ুষঙ্গবাদকে হ্ব.স্, হিউম, টমাস, ব্রাউন, মিল, বেইন, হার্বাট 
প্রভৃতি পণ্ডিতগণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরিপুষ্ট করিয়াছেন এবং ইহাদের 
অনেকেই এমন সমস্ত তত্ব আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন যে, পরবত্তাঁ যুগে 
বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন নামে তীাহাদেরই তত্বগুলিকে সমৃদ্ধতর ভাবে উপস্থীপিত 
করিয়া গিয়াছেন। বস্তত: অন্থষঙ্গের যাহা মূল কথা, অর্থাৎ একটি ভাব 
(1999) অন্য একটি ভাবের সহিত জুড়িয়া গিয়া নৃতন একটি এককের্‌ 
সৃষ্টি করা, তাহাই যেন থর্ণডাইকের বন্ধনীবাদ হিসাবে নৃতন ভাবে ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে । শিক্ষাঁতত্বে গেস্টান্ট, মতবাদ, টমাস ব্রাউন-এর 4106179] 
01997001965” এবং হাবাঁট-এর “810109:09210%107 10888” স্বগো শীয়। 

বর্তমার্নেধুবভিন্ন পণ্ডিতগণ শিক্ষা-তকে যে সমস্ত মতবাদ প্রচার করিয়াছেন, 
সেইগুলির মধ্যে (১) থর্ণডাইক প্রভৃতির ব্ন্ধনীবাদ (00101160101)1589)) অথব। 
ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ (৪61105108-7:9919025 [)8৮01)09108%), (২) প্যাভ লভ, 
ওয়াট্সন্‌ প্রভৃতির কৃত্রিম প্রতিক্রিয়াবাদ এবং (৩) ওয়ার্দাইমার, কুহ.লার, 
হার্টম্যান, ম্যাক কোনেল্‌ প্রভৃতির গেসটাণ্ট, মতবাদই প্রধান। প্রথমে 
থর্ণডাইকের কথ।ই আলোচ্য | শিক্ষা-তৰে তীহার স্ত্রগুলি খুবই প্রয়োজনীয় 1) 
র্ণভাইকের মতবাদ : 

ইনের বিবর্তনবাদ (০দ০1000) স্বীকৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই 

মানুষ ও ইতর প্রাণীদের একটা স্বগোত্রীয়তা স্বীকৃত হইল। ফলে অনেকেরই 
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ধারণা হইতে লাগিল যে, মাগ্চষের আচরশের জটিল তৰ জানিতে হইলে ইং 
প্রাণীদের সরলতর আচরণগুলি খানিকট| পথ নির্দেশ করিতে পারে । কাজেই 
মান্ধষের মনস্তত্বকে সাহাধ্য করিবার জন্য পশু মনস্তবু লই়। গবেষণা খুবই 
সার্থক হইবে। ফলে জানম্মাণীতে হংবুন্, বৃটেনে মর্গ্যান প্রভৃতি পণ্ডিতগণ 
প্ররণী-মনন্তত্ব লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিলেন। ক্রমশঃ মনন্তত্ব দর্শন 
শাস্ত্রের ছত্রচ্ছায়া পরিত্যাগ করিম! জীববিদ্যা ও শরীরতব্বের আশন্তগত্য স্বীকার 
করিল এবং মনস্তব্রে তথ্য সংগ্রহের জন্য আমেরিকার হৃর্ভীর্ড, কলঘিয়া, 
ক্লার্ক, চিকাগে। প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণী-আচরণ গবেষণা করিবার জন্য 
বহু প্রয়োগশালা স্থাপিত হইল। ফলে স্থষ্টি হইল থর্ণডাইক প্রভৃতির 
বন্ধনীবাদ এবং ওয়াটসন্‌ প্রভৃতির কৃত্রিম প্রতিক্রিয়াবাদ। 

থর্ণডাইক হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জেমস্‌ ও কলম্ষিয়ার ক্যাটেল-এর ছাত্র 
ছিলেন। পরে তিনি হংবৃন ও ম্যান-এর প্রদখিত পথেই পরিচালিত 
হইয়! 'প্রাণীদিগের আচরণ লইয়। গবেষণা আরম্ভ করেন। খাঁচা, গোলক- 
ধাঁধা প্রভৃতির সাহায্যে বিড়াল, কুকুর, মাছ প্রভৃতি লইয়া পরীক্ষ। আর্ত হইল। 
একটি বিড়ালকে একটি খাঁচার মধ্যে রাখিয়া খাচীর পাঁশে একটি মাছ ঝ.লাইয়া 
রাখা হইল । এই মাছটির নিকট যাইতে হইলে একটি দরজার সাহায্যে যাইতে 
হয়। এ দরজাঁটির সহিত একটি দড়ি উপরের একটি কপিকলের সহিত বাধা 
আছে। এ দরজাটিকে টানিলে দরজাটি উঠিষা পড়িবে এবং মাছের নিকট 
যাওয়া সম্ভব হইবে। বিড়ালটি ক্ষুধার তাড়নায় এবং মাছের লোভে নানা 
প্রকার লম্ষঝম্ফ করিল, খাঁচার শিকগুলিকে আচড়াইয়া কীমড়াইয়! তাহার 
ভিতর দিয়া থাবা চ!লাইয়। মাথা ঢুকাইবার চেষ্টা করিয়া চিৎকার করিয়া 
মাতামাতি করিল; পরে হঠাৎ দরঙ্গার দড়িটা কামড়াইয়া টান দিতেই দেখিল 
দরজাটি উপরে উঠিতেছে। বি্ড়ালটি এইবার দরজাটি খুলিয়া ফেলিল। 
বন্দিত্ব হইতে মুক্তির আনন্দ এবং মংস্তের আম্বাদন-অভিজ্ঞতা তাহাকে 
দরজা খুলিবার কৌশলটি আয়ত্ত করিবার জন্য একটি প্রেরণা দিয়া রাখিল। 
পরে যখন বিড়াটকে আবার খাঁচার মধ্যে পুরিয়! রাখা হয়, সে অপেক্ষাকৃত 
অল্প সংখ্যক চেষ্টাতেই বাহির হইতে সমর্থ হয় এবং শেষ পধ্যন্ত তাহার, 


শিক্ষার তত্ত-কথা 

অতীতের মনস্তব্বে শিক্ষার তব্র-কথা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আলোচনা হইত 
না। উডওয়ার্থ দেখা ইয়াছেন, জেমস্‌-এর বিরাট পুস্তকের মধ্যে শিক্ষা সম্বন্ধে 
কোনও পরিচ্ছেদই নাই, এমন কি এ পুস্তকে বিনয়-নির্ধঘন্টের মধ্যে শিক্ষা? 
শন্দটির পর্য্যন্ত উল্লেখ নাই । 

কিন্তু বর্তমান মনোবিদ্গণের গ্রন্থে শিক্ষা সম্বন্ধে প্রচুর আলোচনা দৃষ্ট হযু। 
শুধু তাহাই নহে, ইতোমধ্যেই শিক্ষার তব সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মতের 
স্ষ্টি হইয়া ব্যাপারটা বেশ একট! তর্কের বস্তু হইয়| উঠিয়াছে। কেহ কেহ 
বলেন, শিক্ষার মূল তত্বটি হইতেছে বন্ধনীর সৃষ্টি (1১02 1070081018 )। কি 
সম্বন্ধে বন্ধনী ? এই প্রশ্ন লইয়াও মতানৈক্য আছে । কেহ বলেন, এই বন্ধনীটি 
হইতেছে সাইন্যাপ্ম (৪57)9)59)-এর বাঁধা ভার্গিয়া অভ্যামজাত স্নাযুপথ 
স্থাবর বন্ধনী; আবার কেহ বলেন, এই বন্ধনী হইতেছে ভাবগত অন্রন্গের 
বন্ধনী। চেষ্টিতবাদী (91৮5107396 )-গণ বলেন, শিক্ষার মূল কথাটি 
হইতেছে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াজাত কৃত্রিম-প্রতিক্রিয়া, আবার গেস্টাণ্ট, সম্প্রদায়ের 
পণ্ডিতগণ বলেন, “সমগ্রের” অভিজ্ঞতা প্রন্থৃত “অন্ত ষ্টি”র প্রভাবে নৃতন নৃতন 
সংস্থান ও সমস্যার সমাধানের মধ্যেই আছে শিক্ষার আদি রহস্য । থর্ণডাইক 
বলেন, চেষ্টা, ভ্রান্তি ও সফল চেষ্টীর মধ্যেই আছে শিক্ষার মূল কথা, আবার 
গেটম্‌ (4.1. 9859৪ ) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলেন, সমন্ত শিক্ষার মূলে আছে 
প্রতিক্রিয়া। তাহারা বলেন, আমরা! প্রতিক্রিয়ার দ্বারাই সমস্ত শিক্ষা অঞ্জন 
করি (৮79 1980) 15 £98961006 ) 1 শিক্ষা জিনিসটা অলস নিক্ছিয় পাত্রের 
ঘাড়ে আদিয়া-পড়া অভিজ্ঞতার সঞ্চ়মাত্র নহে, ইহা একটা সক্রিয় প্রতিক্রিয়া, 
যাহা অভ্যাস ও পুনরাবৃত্তির দ্বার! ক্রমশঃ দৃঢ়তর ও নিপুণতর হইয়া উঠে। 

প্রাচীন মনোবিদ্যায় শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা নাই বটে, তবে স্থতি সম্বন্ধে 
আলোচনীকেই শিক্ষা-তত্বের স্ুত্রপাত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। 

আরিষ্টল্‌ তাহার 'ম্থৃতি' নামক প্রবন্ধে দেখা ইয়াছেন, একটি জিনিস যদি অন্য 


শিক্ষার তত্ব-কথা ২২৫ 


প্রচেষ্টাটিকে মনে বাখিয়াই (109870105 05 ৪81906101 ০ 609 
৪00098810] ৪718/06 ) মাছটির শিক্ষা আরম্ভ হয়। 

থর্ডাইক বলেন, মানুষের শিক্ষাও এইভাবেই প্রচেষ্টা এবং ভুলের মধ্য 
দিয়াই আরম্ভ হইয়াছে। সাইকেল চড়িতে শিখিতে হইলে আমরা অনেক 
আছাড় খাই, টাইপ শিখিতে হইলে ভূল টাইপ করি, সেতার বাঁজাইতে হইলে 
ভূল পর্দায় আঙ্গুল দিয়া নান! প্রকার হাস্যকর ভূল করি-__এইভাবে ত্রুটি ও 
অসম্পূর্ণতার ভিতর দিয়া আমরা শিক্ষার দক্ষতা অঙ্জন করি। 

ভ্রান্তি ও ব্যর্থ চেষ্টার বিরক্তি এবং সফল চেষ্টার তৃপ্তির জন্যই ভ্রান্তি ও 
ব্যর্থ চেষ্টাগুলি ক্রমশঃ অপসারিত হইয়া যায় এবং উদ্দীপক “9 (961000108) 
ও প্রতিক্রিয়ার “7৮ (336990089 ) মধ্যে একটা বন্ধনীর স্যত্টি হয়। 
পবে অভ্যাস ও পুনরাবৃত্তির দ্বারা এই বন্ধনীটি দু়ীভূত হইয়া যায়। ইহাঁকেই 
শিক্ষা লাভ করা বলে। স্থতরাং শিক্ষার মূল কথা হইতেছে তৃপ্তি, বিরক্তি 
পরিচালিত চেষ্টা ও ভ্রান্তি (7718] 800 2007) 

এখন প্রশ্ন থাকিতে পারে, শিক্ষার যুগে ভূল চেষ্টাগুলিকে বাতিল করিয়া 
দিয়! সার্থক চেষ্টাগুলিকে স্মরণ রাখিয়া আমরা যে ক্রমশঃ নিপুণতার দিকে 
অগ্রসর হই, তাহা কোন্‌ নিয়মে হইয়া থাকে? 

থর্ণডাইক এই সম্বন্ধে তিনটি মূল স্থত্রের উল্লেখ করিয়াছেন £ 

(১) অভিজ্ঞতার মধুরতা ও আনন্দ (197 06 9606) * 

(২) অন্ুশীলনজনিত উতৎকর্ষতা 08৮7 ০1 9%:670196) 

(৩) মনের প্রস্ততি (19. 01 :980170989) 

0১ অভিজ্ঞতার আনন্দ: আমাদের উদ্দীপক প্রতিক্রিয়াজনিত 
অভিজ্ঞতার সবগুলিই আনন্দময় নহে। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি মধুর, 
কতকগুলি তিক্ত । কতকগুলি তৃপ্তিদায়ক, কতকগুলি বিরক্তিদায়ক। 
যেগুলি তিক্ত সেগুলি আমরা ভুলিতে চেষ্টা করি; আর ষে প্রচেষ্টাগুলি 
মধুর অভিজ্ঞতার স্ট্টি করে, সেগুলি স্মরণ করিয়া রাখি ও তাহাদের, 


ক ধর্ণডাইকের ছা 0? ৪6৪০৫ ও 1৪ 01 980109১$-এর সহিত প্যভলভ.এর -এর 
19 01 £810100209008206 ও 10170-৪89৮-এর সাদৃগ্ঠ অছে। 
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২২৬ শিক্ষায় মনত্তত্ব 


পুনরাবৃত্বির চেষ্টা করি। ক্ষুধার সময় কিছু খাইলে আনন্দ হয়; অতএব এই" 
আনন্দের স্তবতি আমাদের শিক্ষা দ্রিল যে ক্ষুধার সময় খাইতে হয়। অবশ্য 
অনেক সময় আপাত:ঃমধুর অভিজ্ঞতা আমাদের ভবিষ্যতের ছুঃখ ও অকল্যাণের 
হইয়৷ থাকে। এক্ষেত্রেও আমরা অভিজ্ঞতার সাহায্যেই আমাদের কল্যাণকর 
প্রচেষ্টাকে বাছিয়৷ লইয়া তাহাকেই স্মতির কোঠায় সঞ্চয় করিয়! রাখি। 

আচরণবাদী ওয়াটসন সাহেব এখানে আপত্তি তুলিয়াছেন। তিনি বলেন, 
আমাদের শিক্ষার পথে অভিজ্ঞতার তৃপ্তি-বিরক্তির কোনও দান নাই; 
পুনরাবৃত্তি ও অভিজ্ঞতার নবীনতাই হইতেছে তাহার মতে শিক্ষার মূল কথা । 

তিনি ইছুর, সজারু প্রভৃতি জন্তকে গোলকধশাধার মধ্যে পুরিয়া পরীক্ষ। 
করিয়াছিলেন। গোঁলকধশাধার মধ্যে অসংখ্য বদ্ধ গলি ছিল এবং একটি মাত্র 
পথ দিয় তাহারা খাবারের সন্ধান পাইবে, এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। ক্ষুধার 
তাড়নায় ঘুরিতে ঘুরিতে শেষ পর্যন্ত তাহারা আল পথটির সন্ধান করিল এবং 
বারংবার এই কাজ করিতে করিতে তাহারা ঠিক পথটি চিনিয়া লইতে 
শিক্ষা করিল। স্থৃতরাং দেখা যাইতেছে, এই পুনবাবৃত্তিই হইতেছে শিক্ষার 
মূল তত্ব। 

টম্সন্‌ সাহেব এই যুক্তির প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন, মন ব্যতীত 
শিক্ষার সম্ভাবনা নাই, মনের ভাঁল-লাগা, মন্দ-লাগা এগুলির বিচারই 
আমাদের বিশিষ্ট অভিজ্ঞতাগুলিকে সঞ্চয় করিতে অথবা পরিত্যাগ করিতে 
প্রেরণ দেয়, নতুবা নিছক যান্ত্রিক অনুবর্তনই আমাদের শিক্ষার মূল কথ। 
হইতে পারে না। বিড়ালটি যে দরজা খুলিতে শিখিল, তাহার কারণ__ 
দরজা খোলার প্রক্রিয়াটির মধ্যে একটু আনন্দান্ৃভূতির অন্ঠষঙ্গ (8890০016107) 
ছিল; মুক্তির আনন্দ, মংস্যান্বাদের আনন্দ প্রভৃতিই বিড়ালটিকে ভুল প্রক্রিয়। 
বন্ধ করিয়া ঠিক প্রক্রিয়াটকে মনে বরাখিবার প্রেরণ! দিয়াছিল। মাছটি যে 
বার বার কীচের দেওয়ালে নাক ঠ.কিয় ভুল করে নাই, তাহার কারণ নাক 
ঠোকাটা তাহার কাছে আনন্দের অনুভূতি দেয় নাই। সেতার শিখিবার 
সময় আমর! যে ভুল তারে বার বার বঙ্কার তুলি না, তাহার কারণ_এই 
তুলটি আমাদের কাণে বেহ্থরা বাজিয়৷ আমাদের সৌন্দরধ্যা্চভূতিকে পীড়া দেয়। 


২২৪' শিক্ষায় মনস্তত্‌ 


তুলই হয় না_পলাঁয়নের শিক্ষারটি সম্পূর্ণবূপেই আয়ত্ত হইয়া যায়৷ 
বিড়ালের শিক্ষার লৈথিক চিত্র 
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1 যত দেকেও সময় লাগিয়াছে বিভিন্ন বারের চেষ্টা 1 


অন্তান্ত প্রাণীর উপরও পরীক্ষ| হইয়াছে । একটি মাছকে একটি কাচের 
পাত্রের মধ্যে রাখা হইল, পাত্রটর মাঝ-বরাবর একটি কাচের দেওয়াল আছে 
এবং এঁ দেওয়ালটির মধ্যস্থলে একটু নীচু খাচ-কাঁটা আছে। যেদিকে 
মাছটি রাখা হইল, সেইদিকে অত্যন্ত রৌদ্র এবং দেওয়ালের অপর দিকৃটিতে 
বেশ ছায়া আছে। মাছটি রৌদ্র. এড়াইয়! ছায়ার দিকে যাইতে চায়, কিন্ত 
যতই সে. চেষ্টা করে, ততবারই সে নাক ঠুঁকিয়া আঘাত পায়। তাহার পর 
হঠাঁৎ একবার দেওয়ালের খাঁজ-কাট! শীচু অংশটি দিয়া লাফ দিয়া পালাইতে 
সক্ষম হয়। ইহার পর যতবারই তাহাকে রৌব্রের দিকে রাখা হয় ততবারই 
সে এ একইভাবে পলায়ন করে এবং প্রতিবারই তাহার ভুলের সংখ্যা কমিতে 
খাকে। : এইভাবে প্রচেষ্টা ও ভুল, ভুল ও প্রচেষ্টা করিতে-করিতে সার্থক 


২২৮ শিক্ষায় মনস্তত্ব 


আচড়াইতে লাগিল। এইভাবে একটির পর একটি 'প্রতিক্রিয়া আমাদিগকে 
শিক্ষা-পথে পরিচালিত করে । 

(২) মনের অবস্থা (৪৮:৮৪০৭০, ৪৪% ০7 01810916107) ) ঃ বিড়ালটি 
কোনও চেষ্টাই হয়ত করিত না যদি তাহার মনের তরফ হইতে ক্ষুধাজনিত 
প্রেরণা বা মত্স্যাদর্শনজনিত লোভ না থাকিত। এইজন্যই বিদ্যালয়ে শেষের 
দিকের পিরিয়ড গুলিতে ভাল ভাবে পড়ান যায় না। তখন ছাত্রদের মন 
খেলার আকর্ষণে, ক্ষুধার তাড়না প্রভৃতিতে চঞ্চল হইয়া! উঠে । 

(৩) আংশিক সাধনা (197 ০ 70%619] ৪০61516য ) £ আমাদের 
অসম্পূর্ণ সাধনা প্রায়ই পূর্ণতর সিদ্ধির দিকে টানিয়া লইয়া যায়; যে বিড়ালটি 
দড়ির ফাঁস টানিয়া আগল খুলিতে সমর্থ হইয়াছিল-_-সে একটি অনভিজ্ঞ 
বিড়ালের চেয়ে পালাইবার ফিকির সহজে বুঝিবে; যে ছেলে গণমাপকের 
বা সংঘাভিক্ষণের ( 9:007) 655 ) পরীক্ষা একবার দিয়াছে, সে পরের বারে 
অন্য ছেলে অপেক্ষা অধিকতর কৃতকাধ্য হইবে, ইত্যাদি । 

(৪) অভিজ্ঞতার সাদৃশ্য জনিত স্ৃবিধ] (197 07 88911111810) 
07 &77810£ ) $ একটি প্রক্রিয়ায় রুতকার্ধ্য হইলে অন্য প্রক্রিয়ায় কৃতকাধ্য 
হওয়া সহজতর হয়। এই জন্য আদালতের উকিলরা একজাতীয় মকদ্দমায় 
কৃতকাধ্য হইলে সেই জাতীয় অন্য মকদ্দমাতেও রুতকাধ্য হইতে আশা! করে। 

(৫) আনুষঙ্গিক প্রতিক্রিয়া (197 01 88900186159 ৪1)11616 ) £ 
এক হিসাবে এই জিনিসটিকে কৃত্রিম প্রক্রিয়া বলা যাইতে পারে। এই 
নিয়মটিকে এইভাবে বুঝাইতে পার! যায় ঃ যদি একই সঙ্গে ক ওখ দুইটি 
কাজ হয়, তাহা! হইলে হয়ত ক-এর প্রতিক্রিয়া অন্তষঙ্গের দ্বার! খ-এর সহিত 
জড়িত হইয়ী যাইতে পারে। 


কৃত্তিম প্রতিক্রিয়াবাদ 
| ্্যাভ্‌লভ, প্রভৃতি আচরণবাদী পণ্ডিতগণ থর্ডাইক-এর এই সমস্ত 
শিক্ষাতত্বকে স্বীকার করেন না। তীহারা সমস্ত শিক্ষার পদ্ধতিগুলিকেই 
কিম প্রতিক্রিয়া (00001610090 £919% ) বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করেন ।9 


শিক্ষার তত্ব-কথা ২২৯ 


সা পরীক্ষাগ্ডলির মধ্যে কুকুর লইয়া পরীক্ষাটির কথা অনেকের 
নিকটই পরিচিত। সমুখে একথণ্ড মাংস রাখা হইল। এই উত্তেজনার 
সাধারণ প্রতিক্রিয়া হইবে তাহার জিহ্বা হইতে লাল।নিঃসরণ। এখন 
তাহীকে প্রতিবারই মাংস খাইন্তে দিবার পূর্বে য্দি একটি করিয়। ঘণ্টীধ্বনি 
করা হয় তাহ1 হইলে দেখ| যাইবে যে, মাংসখণ্ড ন। দিয়াও শুধু ঘণ্টধ্বনি 
করিলেই কুকুরের মুখ হইতে লালা নিঃস্থত হইবে। .মাংস দর্শনের স্বাভাবিক 
প্রতিক্রিয়া হইতেছে লালা নিঃসরণ, এই প্রতিক্রিয়াকে ঘণ্টাধধ্বনির কৃত্রিম 
উপায়ে পুনরাবৃত্তি করাকে কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া বলে। ) 

দেখ। যাইতেছে, এই কৃত্রিম প্রতিক্রি্নার মধ্যেও একটা বন্ধনীবাদের মত 
ব্যাপার আচে । এখানেও একটা বিশেষ প্রণালীর সাহায্যে উদ্দীপক 45” ও 
রূধিম প্রতিক্রিয়ার (0. 1৯.) মধ্যে একটা সংযোগ-সেতু নিম্মিত তয় । এই- 
জন্যই কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া বা সর্ভাধীন প্রতিক্রিয়া শব্দটির পরিবর্তে অন্ুষঙ্গমূলক 
প্রতিক্রিয়! ব। মধ্ারিত (0:%78167790) প্রতিক্রিম্বা শব্দটিও ব্যবহার করা চলে । 

প্যাভলভ, বলেন, আমাদের সমস্ত শিক্ষাই হইতেছে এই রুত্রিম প্রতি- 
ক্রিয়ার কল। রুত্রিষ্মী প্রতিক্রিয়ার ফলেই কুকুরটি শিখিষাছে, ঘণ্টা বাঁজিলেই 
খাদ্য পাওয়। যায় এবং এই তন্বাট শিখিরাছে বলিয়াই ঘণ্টাধবনি শুনিলেই 
তাহার লালা নিঃসরণ হয়। 

ওয়াট্সন, ল্যাশ লী (প্রভৃতি বিভিন্ন আচরণবাঁদী পণ্ডিতগণ বিভিন্নভাবে 
প্যাভলভের রুত্রিম প্রতিক্রিয়া লইয| পরীক্ষা করিয়াছেন এবং পকলেই ইহাকে 
শিক্ষার মূল কথা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। 

এই প্রতিক্রিয়ার কতকগুলি মোটামুটি সর্ত আছে।  যথা_ 

১। কৃত্রিম্‌ প্রতিক্রিয়ার ফলগুলি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার ফল হইতে 
্বল্লস্থায়ী, স্কৃতরাং ইহাঁর ফলকে স্থায়ী করিতে হইলে অভিজ্ঞতার ঘন ঘন ও 
নিয়মিত পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন । এই পুনরাবৃত্তি না থাকিলে স্বাভাবিক 
বিস্বাতি ও অনভ্যাসের ফলে কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া-লব্ধ শিক্ষ! মুছিয়া যাইবে। 
তবে এই লব্ধ শিক্ষা অপব্যহারে একেবারে নষ্ট হয় না; তার একটা রেশ 
থাকিয়া যাঁয়। ফলে প্রাথমিক প্রচেষ্টায় শিক্ষার চেয়ে পরবর্তী প্রচেষ্টায় 


শিক্ষার তত্ব-কথা ২২৭ 


(২) অনুশীলনজনিত উত্তকর্ধতাবাদ ঃ .এই সুত্রে বলা হইয়াছে__ 
অভ্যাসই আমাদের শিক্ষা ব্যাপারে পূর্ণতা দান করে। কোনরূপ কাজের 
অভিজ্ঞতা যদি পীড়াদায়ক না হয় তাহা হইলে এই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তিই 
আমাদের শিক্ষাকে পূর্ণ করিয়া তুলে । 

এই পুনরাবৃত্তির মহিত অভিজ্ঞতার তীব্রতা ও আধুনিকতার একটি নিকট 
সম্পর্ক আছে । যে জিনিসটি আমর! তীব্রভাবে অনুভব করি, তাহা সহজে 
ভুলি না; যাহা এইমাত্র শিখিলাম এখনই তাহ! ভুলি না, সামান্তভাবে 
অন্থভূত জিনিসটি পুরাতন হইলেই ভুলিয়া যাই, তীব্রভাবে অনুভূত জিনিসটি 
দীর্ঘতর দিন স্মরণ রাখি, ইত্যাদি । এই পুনরাবুত্তির সহিত মনের আনন্দের 
একট। অচ্ছেছ্য সম্পর্ক আছে । সার্থক প্রচেষ্টা আমাদের মনে আনন্দ দেয়, 
অতএব সেই চেষ্টাটি পুনরায় করিতে ইচ্ছা হয় এবং যতবার চেষ্টা কর! হয় 
ততই শিক্ষাও পূর্ণাঙ্গ হয়; এইভাবেই আমর| শিক্ষার পথে অগ্রর হই। 

। (৩) মনের প্রস্ততি অভিজ্ঞতার মধুরত|। এবং পুনরাবৃত্তি ছাড়াও 
আর একটি সর্তের উপর আমাদের শিক্ষার পূর্ণতা নিভর করে। শিক্ষাকে 
গ্রহণ করিবার জন্য আমাদের মনের তরফ হইতে একটা প্রস্তৃতি ও আগ্রহ থাকা 
প্রয়োজন । এই প্রস্ততি ও আগ্রহের অভাব যখন থাকে, তখন জোর করিয়া 
কিছু শিখাইতে হইলে মনের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াবশতঃ মন তাহাকে গ্রহণ 
করে না; এমন কি সছুদ্দেশ্টেও যদি তাহাকে অযাচিত সাহায্য করা হয়, তাহা 
হইলেও তাহাতে ফল খারাপ হয়। শিক্ষার ব্যাপারে মনের তরক হইতে এই 
প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে বলিগ্নাই অনিচ্ছুক শিষ্ের কাণে ধন্মোপদেশের কোনও 
ফল হয় না। অনিচ্ছুক ছাত্রের নিকট শিক্ষকের অধ্যাপনা ও ব্যর্থ হয়। হাবাটের 
পর্াঙ্গ শিক্ষা পদ্ধতিতে “প্রস্তরতি”র উপযোগিতা এই জন্তই অনম্বীকাধ্য। 

অভিজ্ঞতার মধুরতা, অভ্যাস এবং প্রস্ততি__এই তিনটি মূল কারণ ব্যতীত 
শিক্ষার আরও কয়েকটি গৌণ কারণ আছে £ 

(১) বিভিন্ন প্রকারের প্রতিক্রিয়া (10001610019 7987009০ ) : খাচার 
বিড়ালটি যখন শিকের ভিতর দরিয়া! মাথা গলাইতে পারিল না তখন থাবা 
বাড়াইল, থাবা বাড়াইয়াও যখন মাছটি ধৰিতে পারিল না তখন হয়ত 


শিক্ষার তর্ব-কথ! ২৩১ 


যদি নষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই সঙ্গে অপরগুলিও যে নষ্ট হইবে তাহার কোনও 
নিশ্চয়তা নাই । অনেক সময় এমনও হয় যে, তীব্র উদ্দীপকজাত প্রতিক্রিয়াটি 
নষ্ট হইয়া যাইল,, কিন্ত তাহার চেয়ে ছুর্বলতর একট। উদ্দীপক সমান ভাবেই 
কাধ্যকরী রহিয়। যাঁইল। 

৬। একটি কৃত্রিম প্রতিক্রিয়। হুষ্টি হইবার ঠিক পূর্বেই যদি একটি বাধা 
স্থট্টিকারী উদ্দীপক (018৮8961756 ৪61070108 ) প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে 
কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার ফলটি খানিকট! ব্যাহত (12011916650) হয়। এই 
নাধা স্ষ্টিকারী না চিত্তবিক্ষোভকারী উদ্দীপকটি যতই শক্তিশালী হইবে, 
কত্রিম প্রতিক্রিয়াজাত শিক্ষ। ততই ব্যাহত হইবে। অবশ্ঠ এই ব্যাঘাত 
জিনিসট। ক্রমশই গ।-সওর। হইয়া যায় এবং পরে চিত্তবিক্ষেপের কারণ বর্তমান 
থাকিলেও, ক্রত্রিম প্রতিক্রিয়া প্রায় স্বাভাবিক হইয়া আসে । 

৭। ব্যাঘাত স্থ্টিকারী উদ্দীপককে অন্য উদ্দীপকের দ্বারা ব্যাহত 
(100011101610105 100 108 11011101660 ) করা যায়। 

৮| এই রুত্রিম প্রতিক্রিয়া ন্যস্কদিগের চেয়ে শিশুদের উপর অধিকতর 
কার্যকরী হয়। 

দুঢটীকরণ অত্র £হ (14৭ ০1 18-17)60109700606 ) আমরা দেখিয়াছি, 
কুকুরের পক্ষে স্বাভাবিক উদ্দীপক হইতেছে মাংসখণ্ড এবং কৃত্রিম উদ্দীপক 
হইতৈছে ঘণ্টাধ্বনি । আমরা আরও দেখিয়াছি ষে, শুধু রুত্রিম উদ্দীপক 
দিয়াই (অর্থাৎ ঘণ্টাপ্বনি দিয়াই এবং মাংসখণ্ড না দিয়াই ) আমরা কৃত্রিম 
প্রতিক্রিয়। স্থ্টি করিতে পারি। কিন্তু এই কত্রিম প্রতিক্রিয়ার পর স্বাভাবিক 
উদ্দীপক অর্থাৎ মাংসখণ্ড যদি না দেওয়। হয়, তাহা হইলে রুত্রিম প্রতিক্রিয়ার 
বন্ধনীটি হুর্বল হইয়া যায়। বিপরীত পক্ষে স্বাভীবিক উদ্দীপকটি দিলে 
বন্ধণীটি দ্টীভূত (79-7010969 ) হয়। এইজন্যই কত্রিম প্রতিক্রিয়ার 
অন্তগামী স্বাভাবিক উদ্দীপককে “76-107007:062776106ও ব্লা হয়। অভ্যান 
তৈয়ারী করিবার দ্দিক দিয়া (তথ শিক্ষা-তত্বের দিক দিয়া) এই ₹৪- 
10107097))61টির খুবই প্রয়োজন । থর্ণভাইক তাহার 48. ০৫ 619০৮ এবং 
গেস্টাণ্টবা্দিগণ তাহাদের 48০60:৪ 01 78270879059 20 £০০৫ £189719, 
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মতবাদের মধ্য দিয়া £9-11)007:9530)61)1)--ধ1 দাটীকরাণের পযোজ্নীযত 
স্বীকার করিয়াছেন। 

মানুষের ক্ষেত্রে কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার প্রয়োগ £ মানুষের শিক্ষার 
ব্যাপারে কত্রিম প্রতিক্রিয়া কতটা প্রযোজ্য ? আচরণবাদীরা! বলিবেন, মানুষের 
শিক্ষার শেষ কথা যাহাই .হউক না কেন, তাহার প্রথম কথা যে কৃত্রিম 
প্রতিক্রিয়া, ইহা! অনম্বীকাধ্য। স্যা্ডিফোর্ড দেখাইয়াছেন, একটি শিশু যে 
তাহার আশপাশের জিনিসপত্রের নামের সহিত পরিচিত হয়, তাঁহাঁও এই 
কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ারই ফল। প্রতিপক্ষ বলিতে পারেন, তাহা কি ভাবে সম্ভব % 
ধর! যাইতে পাবে, একটি “বল” লইয়! এইভাবে শিশুর অভিজ্ঞতা আরম্ভ হইল £ 

প্রথম অভিজ্ঞতা মাতা “বল” কথাটি উচ্চারণ করিলেন এবং মাতাকে 

অনুকরণ করিয়! শিশু এ শব্'টি করিতে চেষ্টা করিল । 
দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা £ মাতা আবার বলটি লক্ষ্য করিয়া! “বল' শব্দটি উচ্চারণ 
করিলেন এবং শিশুও তাহার অনুকরণ করিল। 
তৃতীয় অভিজ্ঞতা £ শিশু মাতাঁকে অনুকরণ করিয়! পুনশ্চ “বল? বলিল । 
চতুর্থ অভিজ্ঞতা £ শিশুটি এখন মাতার সাহাষ্য ব্যতিরেকে ব্লটিকে 
দেখিয়াই বল বলিয়। অভিহিত করিল; এখন জিনিসের সহিত 
জিনিসের নামটি জুড়িয়া গেল। শিশু নাম শিক্ষার কাঁধ্য শেষ করিল । 

স্তর দেখা যাইতেছে, আচরণবাদীদের মতে শিক্ষাতত্ের মধ্যে 
মনম্তত্বের কোনও কথাই নাই। শুধু তাই না, আচরণবাদীরা মনন্তত্ের 
মধ্যে দেহতত্ব ছাড়া আর কিছু দেখিতে পান না এবং মনের সমস্ত 
প্রতিক্রিয়ারই একটা যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দিয়! নিশ্চিন্ত হইয়াছেন । হারমোনিয়ামে 
একটি বিশিষ্ট পদ্দী টিপিলে যেমন তাহার প্রতিক্রিয়া হিসাবে একটি বিশিষ্ট 
ধ্বনিই উখিত হয়__ইহাদের মতে মানুষের সব কাজগুলিই এ একই ভাবে 
হয়। গাছের ভালে কাচা আমটি ঝুলিতেছে, বালক তখনই টিল কুড়াইয়। 
লইল ও তাহাকে ভূপাতিত করিল; আত্রটি যেমনই ভূপাতিত হইল, অমনই 
তাহার হাতের ছুরিটি খুলিয়া! গেল; আমটি ছ*ড়ান হইল । অমনই জুন-লঙ্কা- 
কলাপাতার ব্যবস্থা হইল এবং &ঁ অপূর্বব পদাখটা পত্রপুটে সঞ্চিত হইয়া তাহার 
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শিক্ষাটা সহজতর (77919771176 18 68,816. 17870. 198/0116 ) হয়। 

১। কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া নির্দিষ্ট উদ্দীপকে সীমায়িত। ইহা 813901010) 
ঠিক যে উদ্দীপকে একটি বিশিষ্ট রুত্রিম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, পরবর্তী 
পরীক্ষায় ঠিক সেই উদ্দীপকটিরই প্রয়োজন হইবে । একটি বিশিষ্ট ঘণ্টাধবনি 
দিয়া যদি কুকুরের লালা নিঃসরণ হয়, তাহা! হইলে, দ্বিতীয়বারেও এ ঘণ্টা 
ধ্বনিটিই করিতে হইবে। ঘণ্টার বদলে কীপর বাজাইলে কি ঢাক বাঁজাইলে 
পূর্ববনির্দিষ্ট গ্রতিক্রিয়াটি হইবে না। 

৩। ইহা %8দ্7 ০ ৪0102120861012” মানিয়া চলে; অর্থাৎ বিভিন্ন 
উদ্দীপকে বিভিন্ন সময়ে যদি এক জাতীয় একটা প্রতিক্রিয়ার স্থষ্টি করে, তাহা 
হইলে সেই বিভিন্ন উদ্দীপকপগুলি একত্র যুগপৎ কাঁজ করিলে প্রতিক্রিয়াট। 
আরও তীব্রতর হইবে। ধরা যাইল কুকুরকে মাংসখণ্ড দিবার পূর্বের্ব ঘণ্টা ধ্বনি 
কবিয়া কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার সষ্টি করা হইল; আবার অন্য সময় হয়ত তাহার 
গায়ে স্থুড়ন্ুডি দিয়া ই জাতীয় একটা কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার স্ষ্টি করা হইল । 
এইবার এ ছুইটি উদ্দীপক যদ্দি এক যোগে ও যুগপৎ কাজ করে, তাহা হইলে 
লালা নিঃসরণ আরও ভালভাবে হইবে। 

৪। কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার ফলগুলিকে নানা ভাবেই বিনষ্ট কর যাঁয়। 
ইহার ফলগুলি অব্যবহারেও যেমন নষ্ট হয়, তেমনি অতি ব্যবহারে বা ব্যর্থ 
ব্যবহারেও নষ্ট হয়। কুকুরকে মাংস না দিয়া শুধু শুধু ঘণ্টা ধ্বনি করিয়াই তাহার 
মুখে লাল! নিঃসারণ করান হইল। কিন্তু বার বার যদি শুধু ঘণ্টাধ্বনিই করা 
হয় আর ক্ষুধার খাদ্য মাংস খণ্ড দেওয়া ন1 হয়, তাহা হইলে ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়। 
তাহার আর লাল! নিঃসরণ হইবে না। বাঁর বার তাহীকে ঠকান যাইবে না। 
শিক্ষা-তত্বে এই সুত্রটি ম্মর্ণীয়। শাস্তি বাত্িরস্কারে অনেক সময় ছাত্রদের 
অপরাধ সংশোধিত হয়। কিন্তু মাত্রা ছাড়াইয়া যাইলে তাহা ছাত্রদের 
অপরাধ-প্রবৃত্িকে আর সংশোধন করিতে পারে না। এইজন্ই অতিরিক্ত 
শাস্তির ফল প্রীয়ই ব্যর্থ হয়, খিটখিটে পিতার সন্তান অবাধ্য হয়, আবার 
অতিরিক্ত উপদেশ শুনিয়া-শুনিয়া ছেলেরা “উপদেশ ঘে্চ ড়া” হইয়া উঠে। 

৫| অনেকগুলি কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া স্থষ্টি হইলে তাহাদের মধ্যে একটি 
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পু মাত্র নহে, তাহীরা স্বয়ংক্রিয় সংগঠনকাঁরী জিনিস; তাহারা প্রতিনিয়তই 
পরম্পরের সহিত জুড়িয়া-হুড়িয়া নৃতন-নৃতন একক স্থষ্টি করিতেছে, পুরাণ 
অভিজ্ঞতার আদর্শে ই (10869 ) এই নৃতন এককগুলি তৈয়ারী হইতেছে । 


সংগঠনের অর ঃ ওয়াদণইমার-এর সৃত্রাবলী £ কি ভাবে এই সংগঠন 
কাজ চলিতে থাকে? ওয়ার্দাইমার € ৬/০7:01791100] ) দেখাইয়াছেন, একট 
কাগজের পাতায় ষর্দি অনেকগ্তলি কালির ফোটা আকা থাকে, তাহা হইলে 
যে ফোটাগুলির মধ্যে আরুতি বা বর্ণগত সাদৃশ্য থাকে তাহারাই পরম্পর 
জুড়িয়া যাইয়া একটা কিছু ছবির বিভ্রম স্থষ্ট্ি করিবে। এই ছবির 
তৈয়ারীর ব্যাপারে ফৌোটাগুলির সংস্কানগত নৈকট্য এবং অবিচ্ছিন্নতাও 
একটা! বড় সহায়। ফোেটাগুলির মধ্যে অনেকখানি করিয়া ছেদ থাকিলে 
এই ছবিটি তৈয়ারী হয় না। 





নৈকট্য 





সংগঠনের আর একটি সর্ত হইতেছে, পূর্ব অভিজ্ঞতাজনিত পরিচিতি 
(88011197165 ) ও মানসিক অবস্থা (৪৪6) । আকাশের বিচ্ছিন্ন তারকা- 
গুলি হইতে অথবা চলমান মেঘপুগ্চের মধ্য হইতে আমি হয়ত একটা হাতী 
দেখিলাম । কিন্তু হাতীর সঙ্গে যাহার পরিচয় নাই, যে হাতী দেখে নাই 
শুধু শূকর দেখিয়াছে, তাহার কাছে এ ছবিটিই হয়ত একটা শূকর বলিয়া 
প্রতিভাত হইবে । 

সংগঠনের আর একটি সর্ত হইতেছে 1):5£7087509 8100. £০০৫ 16079 7 
এই বিচ্ছিন্ন ফোটাগুলি হইতে যে ছবিটির বিভ্রম স্থষ্টি হইল, তাহা যি 
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সামগ্রস্যপূর্ণ বা অর্থপূর্ণ হয়, তাহা হইলেই এ ছবিটির স্মৃতি স্থায়ী ভাবে 


মনের মধ্যে থাকিয়া! যাইবে-বারান্তরে এ ফোটাগুলি হইতে এ বিশিষ্ট 
ছবিটিরই অনুভূতি হইবে । 

গেস্টান্ট বাদিগণ আচরণবাদিদিগের “উদ্দীপক প্রতিক্রিয়া” (9-8) 
স্ত্রটি মানিতে চাহেন ন|। কুহলার বলিয়াছেন, আচরণনাদীরা উদ্দীপক 
(3) শব্দটিকে অত্যন্ত লঘুভাবে ব্যবহার করিয়াছেন। শুধু উদ্দীপকই 
প্রতিক্রিয়ার 03) স্থষ্টি করে, এ কথ] বলিলে ঠিক হইবে না। মানুষ হইতেছে 
বহু অতীতের অভিজ্ঞতার নান| “প্যাটার্””এর সমন্বয়ে গঠিত একটা 
স্বয়ংক্রিয় জিনিস; নৃতন একটা উদ্দীপক আসিবামাত্র সে তাহার অতীত 
অভিজ্ঞতার নমুনার সহিত খাঁপ খাণয়াইয়! নৃতনভাবে সংগঠন করিতে 
আরম্ভ করে, ফলে প্রতিক্রিয়া হিসাবে তৈয়ারী হয় নৃতন নৃতন 
প্যাটার্ণ। কাজেই উদ্দীপক প্রতিক্রিয়ার স্ুত্রটিকে বাতিল করিয়া আমাদের 
নৃতন স্থত্র কর! উচিত “উদ্দীপক প্যাটার্ণ”-»নৃতন গঠনমূলক প্রতিক্রিয়। 
(176621শ0 01 ৪6100186101) )-৯ সংগঠন -»নৃতন গঠনমূলক প্রতিক্রিয়। 
(1:991)07788 ৮০ 6116 [)70900.069 01 01680122501010 ) | 

এই সংগঠনের ফলে বিভিন্ন বস্তর সমন্বয়ে যে জিনিনটি তৈয়ারী হয়, তাহা 
যে একট। সম্পূর্ণ “নৃতন স্থষ্টি” একটা সমবায় মীত্র নহে, এই কথাটাই 
গেস্টাপ্ট মতবাদে বিশেষভাবে ব্যাখ্য(ত হইয়াছে । স্পিয়ীরম্যান্‌ সাহেব 
তাহার 4170960706318” তত্তে এই “নূতন স্ষ্টির” কথাটাই অন্যভাবে 
বৃঝাইয়াছেন। অন্ুযদ্গবাধিগণ দেখাইয়াছিলেন, একটি ভাব (19) আর 
একটি ভাবের সহিত জড়িয়া যায় । ঠিক কথা; কিন্তু তাহার ভাবটি 
জুড়িয়! গিয়। যে এককটি স্থট্টি করে, তাহা যে নিছক “সমবায়” মাত্র 
নহে, তাহ! যে একেবারে একটা নৃতন জিনিস হইয়া! উঠে, এই তন্বটি পধ্যন্ত 
পৌছাইতে পারেন নাই । 

কিন্ত একট| অনস্বীকাধ্য যে, শুধু সংগঠন, সংস্থান ও আকরুতির ভিন্নতায় 
এমন কতকগুলি নৃতন গুণের স্ষ্টি হয়, যাহা উপাদানীতৃত বন্তগুলির 
কোনটির মধ্যেই থাকে না। তাজমহলের বিচ্ছিন্ন উপাদানের মধ্যে 
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মুখে উঠিল- এই সমস্ত প্রতিক্রিয়াগুলিই আচরণবাদীদের মতে কৃত্রিম প্রতি- 
ক্রিয়ার ফল মাত্র, ইহার মধ্যে বুদ্ধির খেলা কিছুই নাই। 

প্রতিপক্ষ হয়ত বলিতে পারেন, বৃদ্ধির ব্যাপার যদি কিছুই না থাকে, 
তাহা হইলে বাঁলকটির কাজে পারম্পর্য আনিল কিরূপে? বালকটি আম 
দেখিয়াই প্রথমেই সুন-লঙ্কার সন্ধানে ছুটিল নাকেন? প্রথমে যে আমটিকে 
টিল মারিয়। হস্তগত করিতে হইবে, ইহা সে বুঝিল কিরূপে? ইতর প্রাণী ব| 
শিশুদের সম্বন্ধে কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার কথা ন্মামিতে পারে, কিন্তু পূর্ণবয়ন্ 
মাহ্ুষের পক্ষে তাহা প্রযোজ্য নহে। 

অতএব দেখা গেল, শিক্ষাতব্বের সম।ধানের ব্য।পারে প্যাভ লভ. প্রভৃতি 
আঁচরণবাদীদের মতই শেষ কথা হইতে পাঁরে না। এখন দেখ| যাক, অন্ত 
কোনও দল ইহার সম্বন্ধে অন্য কিছু ভাল সমাধান দিয়াছেন কি ন| | 


গেস্টান্ট মতবাদ 

জাম্মীণ ভাষায় গেস্টাপ্ট, শব্দটির অর্থ হইতেছে আকৃতি (91)8)6 )। 
দৃশ্যপটের দৃশ্য বস্তরগুলির গতি ও সংস্থান লইঘ1 পরীক্ষা করিতে করিতেই এই 
মতবাদটির স্থষ্টি হইয়াছে । সিনেমার পৃথক পৃথক স্থির ছবিগুলি কি ভাবে 
জুড়িয়া গিয়! মন্ছণ একটানা গতির বিভ্রম স্থষ্টি করে, বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত বস্ত- 
পুঞ্$ ( আকাশের তারা, কাগজে আকা কালির ফোটা প্রভৃতি ) কি ভাবে 
জোট পাকাইয়! সংহত হইয়া এক একটি আকুতি বা ছবির বিভ্রম স্থষ্টি করে, 
এই সমস্ত ব্যাপার লইয়! ইহারা গবেষণা করেন । এই গব্ষেণ। দ্বারা তাহারা 
এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, “সমগ্র” জিনিসটা 'খণ্ডের” সমবায় মাত্র 
নহে, তাহা একটা নৃতন হৃষ্টি; এই “সমগ্র”ই প্রভাবান্বিত করে খণ্ডের 
অনুভূতিকে, পূর্ণতর অভিজ্ঞতার নমুনার (06970) সঞ্চয় গুলির প্রভাবেই নৃতন 
অভিজ্ঞতার খণ্ড বন্তৃগুলির মধ্য হইতে নৃতন নূতন এককের স্থষ্টি হয়; স্ৃতরাং 
অংশ পূর্ণকে তৈয়ারী করে না, পূর্ণই অংশকে বিশিষ্ট ব্যপ্তনা দান করে। 

সংগঠন (018801286190, ) কথাটি গেস্টাণ্ট, মতবাদে খুবই প্রচলিত । 
গেস্টান্ট.বাদীগণ বলেন, সংবেদনগুলি (99088107. ) অভিজ্ঞতার নিক্ছিয় 
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বানর হেলিয়! ছুলিয়া! টান খাইয়া বাক্‌সগুলি পড়িবাঁর পূর্বেই কলাগুলি 
ছিনাইয়া লইল এবং শেষ পধ্যন্ত মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেল। আবার 
কতকগুলি শিম্পাপ্তী এ সমস্ত কিছুই করিল না। তাহারা লাঠিগুলিকে 
আ।কশীর মত ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল; যখন দেখিল যে একটি 
লাঠি দিয়া ঠিক নাগাল পাইতেছে না, তখন একটি লাঠ্িকে অন্য একটি লাঠির 
খাঁজের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া ফলের নাগাল পাইল এবং ইপ্সিত বস্তাটি আহরণ 
করিল। পরের দিন এই কাধ্য গুলি আরও ক্ষিপ্র ও নিভুলভাবে হইয়াছিল । 

শিম্পাপ্ধীদের এই সমস্ত প্রতিক্রিয়ার মধ্যে থর্ণভাইকের চেষ্টা ও ভ্রাস্তি 
অথবা প্যাভলভ.-এর কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার নীত্বিগুলি কাঁজ করে নাই। 
লাঠি বাহিয়া উপরে উঠিয়া অথব। বাক্সের উপর বাক্স সাজাইয়া অথবা 
লখঠিগুলিকে আকশীর মত ব্যবহার করিয়া যে ফলগুলির নাগাল পাওয়া ষাইবে, 
ফলগুলির সহিত তাহাদের ফাঁকটুকু ভরাট হইয়া যাইবে এবং একটা সম্পূর্ণ 
অবিচ্ছিন্ন ছবি তৈয়ারী হইবে, এই জাতীয় একট! ধারণার জন্যই ইহা সম্ভব হইয়া 
ছিল। ইহাঁকেই অন্ত্্টির লীল] বলা যাইতে পাবে। 

এই অন্তদুর্টিটি কি জিনিস? যে অন্তর্ভেদী “সু 1325 দৃষ্টি” দ্বারা দৃশ্ঠ- 
বন্তর উপর হইতে একেবারে ভিতরের মর্মের সন্ধান পাওয়া যায়, এই জাতীয় 
কোনও অন্তদর্টির দাবী গেস্টাণ্টবাদিগণ করেন না। অথবা সাধু-সস্ত ব্যক্তিরা 
যে একটা অতীন্ড্রিয় অলৌকিক শক্তির দ্বারা কোনও জিনিসের গোপন রহস্য 
ভে করিতে সমর্থ হন, সেই জাতীয় অন্তদূষ্টিও গেস্টাণ্ট -মনোবিদ্গণের 
আলোচ্য নহে। তীহাদের অন্তদৃষ্টি অন্য জাতীয় জিনিস। সমগ্রের 
অভিজ্ঞতা প্রস্থত যে দৃষ্টি সমগ্রের অংশীভূত একটা জিনিসকে সমগ্রের অংশ 
হিসাবে বুঝিতে পারে যে, দৃষ্টি অতীতের 'অভিজ্ঞতার দ্বারা নৃতন জীবন- 
সংস্থানের একটা সমাধান করিতে পারে, বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত বস্তপুঞ্জের মধ্যে 
সামপ্রস্, সাদৃশ্য, সম্পর্ক ও “প্যাটার্ঁ” আবিষ্কার করিতে পারে, তাহাকেই 
গেস্টান্ট বাদীগণ অন্তদৃর্টি নাম দিয়াছেন। তাহাদের মতে এই অস্তদূষ্টিই 
হইতেছে সমন্ত শিক্ষার মূল কথা। 

গেস্টাল্ট মনোবিদ্গণ বলেন, চেষ্টা ও ভ্রীস্তির ( 818] ৪30 9:7০: ) পথ 


২৩৮ শিক্ষায় মনস্তত্ব 


হইতেছে একটা অন্ধ অভিযানের পথ। ইহার মধ্যে পরিকল্পনা নাই, পর্যবেক্ষণ 
নাই, ঘটনা-সংস্থানকে সমগ্রভাবে দেখিয়া লক্ষ্যস্থলে পৌছিবার জন্য একটা 
অনুসন্ধানী চেষ্টা নাই, কাজেই ইহার মধ্যে বহু ব্যর্থ পদক্ষেপ আছে, মূর্খ শক্তি- 
ক্ষয় আছে, তাই চেষ্টা ও ভ্রান্তির মধ্য দিয়া! যে সফলতা আছে, তাহা একটা 
আকস্মিক সৌভাগ্য মাত্র, স্চিস্তিত আবিষ্কার নহে । 

কুহলার দেখাইয়াছেন, থর্ণডাইকের গোলক-ধণধা, খাঁচা, বাক্স প্রভৃতি 
লইয়া পরীক্ষার সময় প্রাণীদিগকে লক্ষ্য বস্তটি সম্বন্ধে সমগ্র ও অথগ্ড দৃষ্টির 
স্থষোগ দেওয়া! হয় নাই। সেইজন্যই তাহাদিগকে চেষ্ট। ও ভ্রাস্তির বনু ব্যর্থ 
পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল । তাহারা! যদি লক্ষ্যবস্তকে অনুভব করিতে সমর্থ 
হইত, তাহা হইলে সোজাই সেই স্থলে চলিয়া যাইত, অনর্থক শক্তিক্ষয় করিত 
না। তিনি একটি কুকুরকে একটা বেড়া দেওয়া! অপরিচিত বাগানের মধ্যে 
রাখিয়া দিয়াছিলেন। বেড়ার ওপারে কিছু খাদ্য দেওয়া ছিল। কুকুরটি 
বেড়ার প্রান্ত পধ্যস্ত ছুটিয়া গিয়া ফীঁক পথ ধরিয়। সোজা এক প্রচেষ্টাতেই 
খাবারের উপর ঝণপাইয়া পড়িল। সেব্যর্থ পরিশ্রম করে নাই। কারণ পথ 
সম্বন্ধে সমগ্র ক্ষেত্রটিই তাহাব দৃষ্টিপথের মধো ছিল । তাই সে থর্ণডাইকের 
বিড়ালের মত থাব! দিয়া আচ ডাইয়া বেড়ার তল! দিয়া নাক ঢুকাইয়া বার্থ লাফ- 
ঝণফ করিয়! খাবারটি লইবার চেষ্টা করে নাই । 

গেসটা্ট বার্দিগণ বলেন, শিক্ষার্থী খন একটা সমস্যার সম্ম্ধীন হয়, তখন 
যদ্দি তাহাকে সমগ্র সংস্থানের ছবিটি দেখিবার স্থযোৌগ দেয়! হয়, তাহ! হইলে 
শিক্ষার্থী নিজেই সমাধানটি খু'জিয়া পাইবে । তাহাদের মতে, আমাদের সমস্থ 
সমস্তাগুলিই হইতেছে এই জাতীয় একটা ফাক (৪81)) সম্বন্ধে অন্তভূতি 
এবং এই ফাকটুকু ভরাইবার মধ্যেই (1071001])19 01 01080116 ) আছে 
এ সমস্যার সমাধান । 

কিন্তু সমন্তাঁর সমাধানই শিক্ষার শেষ কথা নহে । একটা সমাধানের পর 
সমাধানের প্রক্রিয়াটিকে মনে রাখিতে হয়, সমাধানের প্রণ।লীটি অভ্যস্ত করিয়! 
লইতে হয়। তাহা কি ভাবে সম্ভব? এ সম্বন্ধে গেস্টাণ্ট -মতবাদীদের 
নির্দেশ কি? থর্ণভাইক এই সন্বন্ধে 19৬7 ০01 690% 01951 01786558105 


২৩৬ শিক্ষায় মনম্তত্ব 


তাজমহলের সৌন্দ্ধ্য ও সামপ্রস্ত নাই, ভৈরবী রাগিণীর মধ্যে যে ব্যপ্তনা আছে, 
টোৌড়ীর মধ্যে তাহা নাই, অথচ ছুইটি রাগিণীর মধ্যেই সাঁতট স্থুর আছে এবং 
“রে? গা” ধা" এর কোমল পর্দা ব্যবহৃত হয়। 

বন্ততঃ উপানান-সংগঠনে গঠিত নৃতন এককটি একটি সম্পূর্ণ নৃতন সৃষ্টি, 
ইহা নিছক সমবায় মাত্র নহে। এই নৃতন এককটি বন্ধনীবদ্ধ মুক্তীখণ্ড মাত্র 
নহে, ইহা একটি মণি-মালিকা , ইহা কতকগুলি স্থরের পারম্পর্ধ্য মাত্র নহে, 
ইহা একটি মধু রাগিণী; ইহা দলবদ্ধ চলমান জনতামাত্র নহে, ইহা একটি 
সাড়ম্বর শোভাযাত্র।। এই তত্বটি আর একজন মনোবিদ্‌ তাঁহার অনন্থকরণীয় 
ভাবায় বলিয়াছেন, “7 1৪ 1706 098,08৪ 20711190690 10 ৪:0৪ 018,8])8 
00% 8 1090101909১ 1 18 7706 8। 581198 01 60177981006 & 10079100, 1 
19 7706 10097) 7৮110117611) 00101070105) 1006 £) 1)100988101),,, 

অন্তদূ্ভি £ গেস্টাণ্ট মনৌবিদ্গণের সর্বাপেক্ষা বড় অব্দান হইতেছে 
অন্তদু্টির মতবাদ। গত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় কুহলার ব্যানারি-দ্বীপপুঞ্গের 
একটি পশুশালার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন ৷ এই সময় ইতর প্রাণীদের অন্যদৃর্টি 
পরিচালিত বুদ্ধি আছে কিনা, এই ব্যাপারে তিনি শিম্পান্ধী লইয়। পরীক্ষ। 
(১৯১৪ ) করেন। মন্ত্তেতর প্রাণীদের মধ্যে শিম্পাজীদের বুদ্ধিই সর্বাধিক । 

বারোটি শিম্পীর্লীকে, একটি স্থানে ঘিরিয়া রাখা হইয়াছিল__সেই 
স্থানটির্তে লম্বা লাঠি, দড়ি, বাকৃম "প্রভৃতি ছড়ান ছিল এবং উচ্চে 
ক্যান্বিসের একটি ত্রিপল হইতে কতকগুলি কল। ঝুলাইয়! রাখ! হইয়াছিল । 
দেখা গেল, কতকগুলি শিম্পান্তী দশ হাত লাঁঠিটিকে মাটির উপর শূন্যে দাড় 
করাইয়া লাঠিটি মাটিতে পড়িয়। যাইবার পূর্েই যথাসম্ভব শীঘ্র শীঘ্র 
লাঠি বাহিয়। উচুতে উঠিয়৷ কলা গুলি পাড়িয়া আনিল। অন্য কতকগুলি 
শিম্পান্ী বাক্সগুলিকে একটির উপরে একটি স্থাপন করিয়া তাহার উপরে 
উঠিতে চেষ্ট। করিতে লাগিল। কিন্তু স্তূপ সাজ্জাইবার কৌশলটি অনেকেরই 
ঠিক হয় নাই। তাড়াতাড়ি ছোট বাক্সের উপর ব্ড় বাঁকৃস, তাহার উপর 
আর একটি এমনভাবে সাজাইল যে, তাহাদের ভারকেন্দ্র ঠিক রহিল না, ফলে 
তাহাদের উপর উঠিতে যাইয়াই হুড়মুড় করিয়! পড়িয়া গেল। অন্য কতকগুলি 


২৪ শিক্ষায় মনস্তত্ব 


নহে, মানসিক অভ্যাসের দিক দিয়াও চেষ্টা ও ভ্রাস্তির অবদান সামান্ত 
নহে। আমরা যখন দীর্ঘ পরিশ্রমের পর গণিত বা জ্যামিতির একটা 
সমাধান খু'জিয়৷ পাই তাহাও অস্তদৃষ্টির চকিত চমকে হয় না, বহু চেষ্টা 
ও ভ্রাস্তির পথ বহিয়! চলিতে চলিতে মমাধানটি চখের দৃশ্যক্ষেত্রের উপর ফুটিয়া 
উঠে। ইহা চেষ্টা ও ভ্রান্তি প্রণীলীরই একটা শেষ পধ্যায় মাত্র। বস্ততঃ 
স্যোর্ডিফোর্ড-এর মতে) অন্তদূ্টি হইতেছে একটা অবিশ্লেষিত (5:080815560) 
শিক্ষাপদ্ধতি; ইহাদের মধ্যে চেষ্টা ও ভ্রাস্তিই' গোপনে গোপনে কাজ 
করিয়া যায়। 

এই জাতীয় যুক্তি শুনিয়া আমরা যেন পিশেহারা হইয়া পড়ি। কিছু 
পূর্বেই আমরা দেখিয়াছি, অন্তৃর্ষ্টির কলেই কুহলার-এর কুকুরটি অথবা 
শিম্পাঞ্জীগুলি কত সহজেই তাহাদের সমশ্তার সমাধান খুঁজিয়া পাইয়াছিল। 
এখন আবার দেখিতেছি, শিক্ষার ব্যাপারে চেষ্টা ও ভ্রাস্তির অবদানও সামান্য 
নহে । তাহা হইলে শিক্ষার তত্বটি কোথায় ঃ 

আমাদের মনে হয়, টদহিক অভ্যাস-গঠন প্রভৃতির ক্ষেত্রে চেষ্টা ও ভ্রাস্তির 
কাজ খুব বেশী হইলেও, প্রকৃত সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে গেস্টাণ্টদিগের 
মতবাদ অনম্বীকাধ্য |. ভাষাগত একট! বিমূর্ত চিন্তা-শক্তির দ্বারা ব্যাপক 
অন্তদৃণ্টির প্রভাবে আমরা একটা ফাঁক (৪) ) বুঝিতে পারি, পরে যখন 
অন্তদৃণষ্টি-চাপিত পথে পরিচালিত হইয়া এই ফাঁকটি ভরাট করি, তখনই 
হয় সমস্যার সমাধান । উড ওয়ার্থ বলিয়াছেন £ 

44807001560) ৪1)00069 60 & 4£819” 02. 10910952106 8160861077১ 
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এই ফাক ভঙ্তি করার ব্যাপারটাই 'হইতেছে শিক্ষার সমাপ্তি। কিন্তু এই 
সমাপ্তির পথটি হইতেছে চেষ্টা ও ভ্রাস্তির পথ। 

গেস্টাণ্টবাদিগণ চেষ্টা ও ভ্রান্তির পথকে অন্ধ অভিযানের পথ বলিয়াছেন । 
কিন্ত ইহা ঠিক অন্ধ অভিযান নহে। ইহা হইতেছে আবিষ্কারের 
4 6স01০:8৮190 )-এর পথ | লক্ষ্য ষখন অনাবিষ্কত থাকে, তখন এই 


শিক্ষার তত্ব-কথা ২৪১ 


মাবিষ্ধারের প্রয়োজন অনম্বীকার্ধ্য। সমস্যার ইহাই হইল মূল তব। নতুবা 
লক্ষ্যবস্তটি যদ্দি দৃশ্যমানই হইল, তাহা! হইলে আর সমস্যাটি কোথায় থাকে? 
আর তাহার সমাঁধানেরইবা বাকী থাকে কতটুকু? আইনষ্টাইন্‌ (10 
৪6910 ) যখন ম্যান্সওয়েল-সমীকরণ (19911 ৪0096100.) হইতে 
“অপেক্ষবাদে”র (151961%1%5 ) দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন তিনি 
ঠিক থর্ণডাইকের বিড়ালের মত অন্ধ প্রচেষ্টা করেন নাই বটে, তবে তিনিও 
খানিকটা অন্ধ ছিলেন, কারণ লক্ষ্যবস্তর সহিত তাহার তখনও প্রত্যক্ষ 
সংযোগ স্থাপিত হয় নাই; তবে তীহার অস্তদূর্টির বিমূর্ত চিন্তা 'লক্ষ্যবস্তর 
অবস্থান সম্বন্ধে একট] অস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়াছিল এইমাত্র । এই ইঙ্গিতে 
ফলে তিনি আবিষ্কারের অভিযান চালাইতে ছিলেন | জীবন সংস্থান যখন 
অন্ধ ও অজ্ঞাত হইবে, তখন আবিষ্কারের প্রণালীটিও খানিকটা অন্ধ হইতে 
বাধ্য । ইহ ইতর প্রাণীর পক্ষেও যতটা সত্য. মানুষের পক্ষেও ততটাই সত্য । 

এইভাবে বিচার করিলে অন্তদূ্টি এবং চেষ্টা, ও ভ্রান্তির বিরোধটি 
অনেকখানি কমিয়া যায়। এই হিসাবেই ম্যাক কোনেল (01০ 0০00911 ) 
বলিয়াছেন £ 
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যতই দিন যাইতেছে শিক্ষা সম্বন্ধে বিরোধী মতবাদগুলি ততই যেন 
কাছাকাছি আসিয়। একটা সমন্বয়ের পথ খুঁজিতেছে | কাজেই, কোনও 
একটি বিশিষ্ট মতবাদের গৌড়ামী পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত মতবাদ হইতেই 
শিক্ষা! সম্বন্ধে একটা ব্যবহারিক পথ নির্দেশের জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য | 


বিভিন্ন শিক্ষা তত্ত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ 


(ক) বন্ধনীবাদ্ : বন্ধনীবাদের মূল কথাটি এই যে, আমরা তৃপ্তিকর 
অভিজ্ঞতাগুলির পুনবাবৃত্তি করি এবং বিরক্তিকর জিনিসগুলি এড়াইয়! চলি। 


১৬ 


শিক্ষার তত্ব-কথা ২৩৯. 


মতবাদে অথবা প্যাঁভলভ. তাহার 18. ০? 15-1060:092)92 মতবাদে 
যাহা বলিয়াছেন, গেস্টাণ্ট বাদিগণও সেই জাতীয় কথাই বলিয়াছেন ।. 
আমরা জানি সমস্ত সমস্তাই হইতেছে একটা “ফাঁক” সম্বন্ধে অনুভূতি এবং 
সমন্যার সমাধান হইতেছে সেই ফাকটি ভপ্তি করা । এই ফাক ভগ্তি করার 
ব্যাপারে যদি একটি সামগ্তশ্যপূর্ণ ও সার্থক ছবি তৈয়ারী হয়, তাহা হইলেই 
উহা আমাদের মনে তৃপ্তি দিবে এবং সমাধানের প্রণালীটি আমাদের মনে 
দুটীভূত হইবে। গেস্টাণ্ট মতে, 7:9209009 ৪00. 29০9৫. 9607০ 
হইতেছে ইহার জন্য প্রয়োজন । 


বিভিন্ন মতবাদের সমালোচন। ও সমন্বয় 

শিক্ষাতত্বের সম্বন্ধে তিনটি প্রধান সম্প্রদায়েব ব্যক্তব্য সংক্ষেপে আলোচিত 
হইল। এখন প্রশ্ন হইতেছে, প্রকৃত সত্যটি কোন্‌ সম্প্রদায়ের মতবাদের 
মব্যে পাওয়| যাইবে? ওয়াশ বার্ণ (ভ8910172) দেখাইয়াছেন, এই সমস্ত 
মতবাদের মধ্যে একটা একদেশদধ্রিত। আছে, ইহা যেন অনেকটা অন্ধের হাতী 
দেখার মত। তাই আমর! বলিতে পাঁরি, প্রত্যেক মতবাদের মধ্যেই খানিকটা 
সত্য আছে এবং সমগ্র সত্যটি হয়ত আছে এই সমন্ত মতবাদের সমন্বয়ের মধ্যে | 

এই সমন্বয়ের জন্য বিভিন্ন মতবাদের বিরোধপগ্ুলি আলোচনা করা প্রয়োজন । 
আমাদের মনে হয় “চেষ্টা ও ভ্রান্তি” মতবাদ 9 অস্তদৃষ্টি” মতবাদের 
মধ্যেই বিরোধট। সর্বাধিক। এই বিরোধটির একট! মীমাংসা হইলে 
সমন্বয়টি সহজসাধ্য হইয়। উঠিবে। 

আমর! দেখিয়াছি, গেস্টান্টবাদিগণ বলিয়াছেন, চেষ্টা ও ভ্রান্তির পথ 
হইতেছে একটা অন্ধ অভিযানের পথ, স্থতরাং এই অন্ধ প্রচেষ্টা শিক্ষীর তবকথ। 
হইতে পারে না। কিন্তু স্তাঙিফোর্ড দেখাইয়াছেন, আমরা যখন সাতার 
কাঁটিতে শিখি অথবা অনেকগুলি “বল” লইয়া! লোফালুফি (108117€ ) করিতে 
শিখি, তখন অন্তদৃ্টি আমাদের কোনও সাহায্য করে না, নিছক চেষ্টা ও 
্রান্তির মধ্য দিয়াই আমরা ক্রমশঃ সফলতার দিকে অগ্রসর হই। শুধু আঙ্গিক 
গতি বা অঙ্গ সঞ্চালনের ব্যাপারেই যে এই চেষ্ট! ও ভ্রান্তি কাজ করে তাহ। 
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র্বস্থা না করিয়। হঠাৎ কঠোর প্রশ্ন তাহাদের কাছে উপস্থাপিত করিলে 
তাহারা মুখতাড়া খাইয়! শিক্ষা সম্বন্ধে একেবারে বিমুখ হইয়! উঠিবে। 
€খ) শিক্ষাতন্তে কৃত্রিম প্রতিক্রিয়াবাদের ব্যবহারিক প্রয়োগ : 
শিক্ষার ব্যাপারে কৃত্রিম প্রতিক্রিয়াকে ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্য সাইম গুস্‌ 
সাহেব ২৩টি স্যত্রের উল্লেখ করিয়াছেন (98%5016010. : 70008610108] 
1১8010106, [9. %02%-904) | এই সমন্ত স্রত্রগ্তলির স্মরণীয় সাবার্থ এই £ 
১। কৃত্রিম প্রতিক্রিয়াকে দুঢ় করিবার জন্য পুনরাবৃত্তি 'প্রয়োজন 
( থর্ণভাইকের পুনরাবৃত্বিবাদের সহিত তুলনীয় )। 
২। অত্যন্ত তীব্র প্রতিক্রিয়া অনেক সময় বন্ধনী স্থ্টিতে ব্যাঘাত করে । 
এইজন্যই তীব্র তিবস্কার প্রভৃতি শিক্ষার ব্যাঘাত হৃষ্টিকর। 
৩। একটান! কাজের চেয়ে সবিশ্রাম কাজ অধিকতর ফলপ্রস্থ হয় । 
৪। বহুদিন অনভ্যাসে বন্ধনীর শক্তি শিথিল হইয়া যায় এবং রুত্রিম 
প্রতিক্রিয়াজনিত শিক্ষা আমর] ভুলিয়।৷ যাই । 
৫ | প্রাচীন অভ্যন্ত বিদ্যা ভুলিয়া যাইলেও পুনরায়ত্ত করিতে অল্পতর 
সময় লাগে। 
কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার একটা প্রাথমিক সর্তই হইতেছে পূর্ববান্বাদজনিত 
উৎস্থকা ও প্রস্ততি (8061011)8605 80)0867779706 )। কুকুরের মুখে লালা 
নিঃসরণ হইনাঁর কারণ মাংস প্রাপ্তির পূর্বান্বাদজনিত প্রস্ততি ও গুৎস্থৃক্য। 
শিক্ষার ব্যাপারে এই পূর্বাশা ও পূর্বান্বাদজনিত প্রস্ততি না থাকিলে 
কোনও শিক্ষা-ব্যবস্থাই ফলবতী হয় না। ক্লাসের ঘণ্ট1 পড়িল, ছেলেরা 
বুঝিল পড়িবার সময় হইয়াছে ; শিক্ষক আসিলেন, ছাত্ররা তাহাকে শিক্ষকের 
বিধি-নির্দিষ্ট ভূমিকায় গ্রহণ করিল, পড়াশুনার জন্য একটা আবহাওয়ার সৃষ্ট 
হইল। এই মানসিক প্রস্ততি না থাকিলে অর্থাৎ ছাত্র যদি বিষয়াস্তরের 
চিন্তায় মগ্ন থাকে তাহ! হইলে তাহাকে কোনও পাঁঠই দেওয়া যায় না। 
কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার ঠিক পূর্বেই যে উদ্দীপকটি ( যেমন ঘণ্টাধবনি ) দেওয়া 
হয়, তাহাকে ইঙ্গিত উদ্দীপক” (089 9610)0188) বলা যাইতে পারে। 
আমরা জানি এই ইঙ্গিত উদ্দীপকটি ঠিক সময়ে প্রযুক্ত না হইলে ৪-08 
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বন্ধনীটি স্থষ্টি হয় না। শিক্ষাতত্বে ইহ! একটি প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য। ক্লাশে 
পড়াইবার .সময় ঠিক যখন ছাত্রের প্রয়োজন হইবে ঠিক দেই সময়টিতেই 
যদি সে শিক্ষকের সাহায্য পায়, তাহা হইলেই তাহার শিক্ষাি ভাল.হুইবে। 
এইজন্য রচনা প্রভৃতি সমাপ্ত হইবার অনেক পরে তাহার রচনার “7০৪ 
10701697)” সংশোধনের ফল ভাল হয় না। এই জন্যই একটি ভাষা ভাল করিয়া 
শিখিতে হইলে সেই ভাষাভাষী পরিবেশে তাহা ভাল হয়। 

কৃত্রিম প্রতিক্রিয়াটি কতকগুলি পর্ব বহিয়া একটা পারম্পরিক ক্রম অনুসারে 
চলে এবং ক্রমশঃ 9 ও 0-এর মধ্যবর্তী প্রক্রিয়াগুলি বাদ যাঁয়। একটি 
ভেড়াকে প্রয়োগশালায় লইয়া আপা হইল, একটি টেবিলের উপর তাহাকে 
রাখা হইল, উপযুক্ত সাজসজ্জা পরান হইল, ঘণ্টাধ্বনি করা হইল এবং পরে 
একটা বৈছ্যতিক “শক্‌” লাগান হইল। ইহার ফল হইল টেবিল হইতে 
লম্ প্রদ্ধান। পরে বার বার এই প্রক্রিয়ার ফলে দেখা যাইল, এঁ ভেড়াটি 
প্রথমতঃ “শকৃ” খাইলে তবে লাফ দিত, পরে ঘণ্টা ধ্বনিতে, পরে পোষাক 
পরাইতে এবং আরও পরে শুধু টেবিলের উপর রাখিতে না রাখিতেই সে 
লাফ মারিত। এই ভাবে মধ্যবর্তী পর্বগুলি উঠিয়া যায়। হলিউ ওয়ার্থ 
(7011176/0707) এই ব্যাপারটিকে 4919800101776” আখ্য| দিয়াছেন । 

এই 46915800010 ০০৪৮” হওয়ার ব্যাপারটি শিক্ষা-ব্যবস্থায় একটি 
প্রয়োজনীয় তত্ব। একজন ছাত্র হয়ত পড়াশুনা তৈয়ারী করে নাই বলিয়া 
তাহাকে ছুটির পর আধ ঘণ্টার জন্য আটকাইয়া রাখিয়া পড়া তৈয়ারী করিবার 
ব্যবস্থা করা হইল। এখন তাহার প্রাথমিক “৪, হইল পাঠে অমনোযষোগ ; 
শেষ 40, হইল আধঘন্টা (৪॥টা পধ্যস্ত ) বাড়তি থাকা, আর মাঝের জিনিসগুলি 
হইল পড়াটি তৈয়ারী করিয়া দেওয়া, সংশোধিত হওয়া, শিক্ষকের নির্দেশ 
পালন করা । এখন ছাত্রটিকে যদি প্রায়ই আধ ঘণ্টা রাখা হয়, তাহা হইলে 
শুধু প্রাথমিক “9৮ ও শেষ “৮” অর্থাৎ ৪|টা বাজা, এই ছুইটির মধ্যেই 
সংযোগ স্থাপিত হইবে । মাঝের কাজগুলি অর্থাৎ সংশোধনী চেষ্টা, পড়াশুনা! 
করা, এইগুলি বাদ যাইবে; সে শুধুই ঘড়ির দিকে লক্ষ্য করিয়া কালক্ষেপ 
করিবে। ইহাতে তাহাকে আটকাইয়া' রাখিবার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে। 
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“9” এবং “2৯,-ঘটিত বন্ধনীগুলি তৃপ্তিকর অভিজ্ঞতার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। 
এই তৃপ্তি বিরক্তির তত্বটি শিক্ষা-বিজ্ঞানে খুবই প্রয়োজনীয় । 

শিক্ষার ব্যাপারে আমরা ছাত্রদিগকে তিরস্কার করি বা শাস্তি দিই। 
আমাদের উদ্দেশ্ঠ হইতেছে, শাস্তি বা তিরস্কার পাইলে ছাত্রগণ আর 
অন্যায় করিবে না, শাস্তি বা তিরস্কারের অতৃপ্তিকর অভিজ্ঞত এড়াইয়া 
চলিবার জন্যই তাহার! অন্যায় আচরণ হইতে বিরত থাঁকিবে। কথাটা 
খানিকটা সত্য হইলেও, সর্বতোভাবে সত্য নহে। মুদু তিরস্কারে খানিকটা 
ইপ্সিত ফল পাওয়া ষাইলেও, তীব্র তিরস্কার বা শান্তিতে প্রায়ই ফল 
বিপরীত হয়। অমনৌষোগী বা অপরিচ্ছন্ন হইবার জন্য কোনও বালক 
যদি কঠোরভাবে তিরস্কৃত হয়, তাহা হইলে সে সংশোধিত হয় না, বরং 
অপরিচ্ছন্ন বা অমনোযোগী হইবার জন্য তাহার জেদ যেন বাঁড়িয়াই যায়। 

শিক্ষককে মনে রাখিতে হইবে যে, তিরপ্কারের চেয়ে পুরস্বীরই হইতেছে 
শিক্ষার শক্তিশালী প্রেষণা* । এই পুরস্কারের অর্থ ছাত্রতোষণ নহে ; সফলতার 
আনন্দই সাবস্বত সাধকের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার | শিক্ষকের সর্বপ্রধান কাজ হইতেছে, 
শিক্ষার সফলতার পথ স্থগম করিয়া দেওয়া । 

ইহার জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন হইতেছে নিভূল আরম্ভ ও নিতূল 
উপস্থাপন | শিক্ষার জিনিসগুলিকে সাজাইয়! গুছাইয়! এমনভাবে উপস্থাপিত 
করিতে হইবে এবং এমন ভাবে কাজ আরম্ত করিতে হইবে, 
যাহাতে ছাত্রদের প্রথম চেষ্টাগুলি সফল হয়। পাটাগণিত, বিজ্ঞান, 
অঙ্থবাদ প্রভৃতির অন্থুশীলনের সময় ছাত্রদের অজ্জিত বিদ্যার প্রতি দৃষ্টি 
রাখিয়া খুব সহজ সহজ প্রশ্ন প্রচুরভাবে দিতে হইবে, যাহাতে ছাত্ররা 
বহুবার সঠিক উত্তর দ্রিতে পারে। এই সফলতার আনন্দই তাহাদিগকে 
পুরস্কত করিবে এবং নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে আত্মপ্রত্যয় দান করিবে। 
এইভাবে কাজ করিতে করিতে ক্রমশঃ তাহাদের অভ্যাস দৃঢতর হইবে। 
তখন তাহারা ক্রমশঃ কঠিনতর প্রশ্ন সমাধান করিতে সমর্থ হইবে। এইরূপ 
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২৪৬ শিক্ষায় মনত্তত্ব 


গ্রহ করিত। এইবার “ক” বাঝটি সরাইয়া একটি তৃতীয় বাঝ্স “গ” দেওয়া 
হইল। এই বাক্সটি “খ” অপেক্ষা আরও ধূসরতর | এইবার প্রাণীটি কোন 
বাক্সটি খুলিবে? মাঝারি ধূসর বর্ণের বাক্সের সেই নির্দিষ্ট (9199010 ) 
উদ্দীপকেই কি সে সাড়া দিবে? না; সে “গ” বাঝ্সটিই খুলিবে। “খ”- 
এর সহিত “গ”-এর সম্পর্ক হইতেছে “অধিকতর ধুূসরতা”; এই অধিকতর 
ধূঘরতার সম্পর্কবোঁধটাই তাহাকে “গ” বাক্সটি খুলিতে শিক্ষা দিবে-_বিধি- 
নির্দিষ্ট (899০190 ) উদ্দীপক. তাহা দিবে না'। 
এই পারস্পরিক “সম্পর্কবোধটি' স্য্টি করিবার জন্য কি কি নিয়ম কাজ 
করে তাহা পূর্বেই কিছু কিছু আলোচিত হইয়াছে । সেই নিয়মগ্ডলি ছাড়া 
আরও দুইটি নিয়ম আছে-_697097:911286107. ও 01650018610). 
কাঁচা আম সবুজ এবং টক। এইজ্জাতীয় ছু'ঠারটি অভিজ্ঞতা হইতে 
আমরা 89০09281199 করি সবুজ আম মাত্রই টক্‌। পরে যখন দেখি নেহড। 
বোশ্বাই প্রভৃতি আম সবুজ হইলেও বেশ মিষ্ট, তখন আমরা আবার 
01%9:9061965 করি-__“সবুজ আম মাত্রই টক্‌ নহে” এইভাবেই আমাদের 
শিক্ষা ও জ্ঞান অগ্রসর হইতে থাকে। ৪৮২ ৮৯৪ ১৫৮৩ প্রভৃতি 
গুণ করিয়া দেখি গুণফলটি ভারী সংখ্যা হইতেছে । তখন সিদ্ধান্ত করিলাম, 
“গুণ করিলে সংখ্যা ভারী হয়।” কিন্তু যখন ৪৮২১ ৮৯২, ১৫৯৮ 
জাতীয় গুণগুলি করিলাম তখন অভিজ্ঞতার ধাক্কা লইয়। বুঝিলাম গণ 
করিলেই যে সংখ্যগুলি ভারী হইবে, ইহা সর্বত্র ঠিক নহে। এই 
£60.6181188 করিয়া যে নিয়মটি খাঁড়া করিয়াছিলাম, 01979001802 করিযা 
তাহার ব্যতিক্রমটি আবিষ্কার করিয়া শিক্ষাকে পূর্ণতর করিলাম, অতীত 
অভিজ্ঞতাকে নৃতনের আলোকে ঢালিয়! সাজাইলাম। গাড়ীর যেমন গতি 
ব্রেক» অভিজ্ঞতার তেমনি 69067811296100 ও 01065061610 
এই ছুইটি প্রণালীর কোনটিরও বাড়াবাড়ি ভাল নয়। প্রতিনিয়তই যদি 
আমরা £০067:%1159 করিয়া নিয়ম তৈয়ারী করি, তাহা প্রায়ই ভ্রান্ত 
সিদ্ধান্তের স্থষ্টি করে। কলিকাঁতার একজন বা দুইজন লোক আমার সঙ্গে 
খাবাপ ব্যবহার করিল। আমি অমনি £9709181188 করিয়| বসিলাম 


শিক্ষার তত্ব-কথা ২৪৭ 


“কলিকাতার লোক গুলি বড় ছুষ্ট”__এ সিদ্ধান্ত ঠিক হইবে না। অপর পক্ষে 
প্রতিনিয়তই যদ্দি আমরা 91997796189 করিয়! ব্যতিক্রমই সন্ধান করি, 
তাহ হইলে অভিজ্ঞতার বস্তপুঞ্ধের মধ্যেও মূর্খ থাকিব, কোনও সমাধানই 
স্থির করিতে পারিব না, অভিজ্ঞতার “বাঁশবনে ডোম কানা” হইয়া জড়ধীর মত 
আচরণ করিব । 

এই 091)97:8,1128,01018 ও 0106791)618,01018-এর দুইটি নিয়ম ছাড়াও, 
গেস্টাণ্ট মনোবিদ্যার কতকগুলি ব্যবহারিক প্রয়োগের দিক আছে । যথা 

(১ যে কোনও সমস্ত! শিক্ষার্থার কাছে সমগ্রভাবে উপস্থাপিত করিতে 
হইবে। শিক্ষক হয়ত তীহার ছাত্রকে বীজগণিতের 18০০৮ বুঝাইতে 
অথবা পাটাগাঁণতের ভগ্নাংশ বুঝাইতে চান। এখন তাহার কাজ হইবে খণ্ড 
হইতে পূর্ণের দিকে না যাইর়! পূর্ণ হইতে তাহার অংশীভূত খণ্ডের সম্পর্ক 
বুঝাইয়া দরবার চেষ্টা করা এবং সেই প্রসঙ্গেই 18০%০7 বা ভগ্নাংশের 
উপস্থাপন করা । 

(২) শিক্ষার্থীকে তাহার কাছের গতি ও যতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 
উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া' সময়মত তাহাকে সাহায্য করিতে হইবে। তীহার 
কাজ হইবে ছাদের অগ্রগতিকে শুধু সাহাধা করা, জোর করিয়া ঠেলিয়া 
( £,891961116 2100. 170৮ [)01911116 6106 96005706+9 7:8/66 শে 17:01:99. ) 
দেওয়া নয়। 

(৩) শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও 9773061018] অবস্থার সংবেগের দিকে দৃষ্টি 
রাখিয়া তাহাকে তাহার সমশ্তাঁর সমাধানের জন্য ইঙ্গিত দিতে হইবে। 

(৪) ছাত্রের প্রয়োজন হইলেই তাহাকে প্রচুর সাহায্য দিতে হইবে। 
এই সাহাষ্যটি এমনভাবে দিতে হইবে যাহাতে ছাত্রদের আত্মপ্রচেষ্টা ৪০1 
£,0615165) বিশেষভাবে প্রের্ণাযুক্ত হয়। 

(৫) ধশ্মতত্বে একট! কথা আছে “আবৃত্তি সর্বশাস্ত্রীণাং বৌধাদপি 
গরীয়সী।” এই কথাটি শিক্ষাতত্বেও প্রায়ই প্রযুক্ত হয়। অভ্যাস স্যস্টির দিক 
দিয়! নিরর্থক শব্দ মুখস্ত করিবার দিক দিয়া এই আবৃত্তির প্রয়োজন অনস্বী- 
কার্য । যাহারা অনুষঙ্গবাদ ও বন্ধনীবাদ স্বীকার করেন, ত্রীহারাও এই 


শিক্ষার ত্ব-কথ৷ ২৪৫ 


শিক্ষককে এই তত্বটি মনে রাখিতে হইবে । শান্তির সহিত শাস্তির উদ্দেশ্ঠ বা 
লক্ষ্যবস্তটি সব সময়ে মনে রাখিতে হইবে, নতুবা! অপরাধী তাহার শাস্তিকে 
কৃত অপরাধের একটা অখগুনীয় ফল মাত্র মনে করিয়া তাহাকে বরণ করিয়! 
লইবে, তাহার আত্ম সংশোধনের মাঝের প্রক্রিয়াগুলি বাদ যাইবে। 

গ্রে) শিক্ষাতন্ত্ে গেস্টাপ্ট মঙবাদের ব্যবহারিক প্রয়োগ £ এই 
মতের দৃশ্ঠ বস্তর সংগঠন ও অন্তদ্টির কথা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে । 
শুধু দর্শন-ইন্দ্িয়ের ব্যাপারেই যে এই নিয়মগুলি প্রযুজ্য তাহা নহে, 
সমস্ত অভিজ্ঞতার ব্যাপারেই ইহা সমীনভাবে প্রযুজ্য। কাজেই শিক্ষা 
ব্যাপারেও এই নিয়মগুলি কাধ্যকরী হইবে। আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা- 
গুলি প্রতিনিয়তই নৃতন নৃতন জীবন পরিবেশে নৃতন ভাবে জোট পাকাইয়া, 
নৃতন ভাবে সংগঠিত ' হইয়া নৃতন নৃতন এককের স্থষ্টি করে। এইজন্ই 
কুহলার (01219: ) বলিয়াছেন, শিক্ষা হইতেছে একটা সক্রিয় সংগঠনকারী 
(16801761797 1১2 09901119980. 88 80. 068,012108 07:00988 
[017167--098681% 1১85০010108 7. 67 ) প্রণালী মাত্র । 

নৃতন সমস্যার সম্মুখীন হইবামাত্র শিক্ষার্থীর কাঁজ হইতেছে নৃতন 
পরিবেশে তাহার অতীত অভিজ্ঞতাগুলিকে নৃতন করিয়া সাজাইয়া ঠিক 
ভাবে খাপ খাওয়াইয়া লওয়া। পুরাতনের সহিত খাপ খাওয়াইয়া নৃতনকে 
গ্রহণ এবং অস্তদৃ্টির প্রভাবে অভিজ্ঞতাগুলির' পারস্পরিক সম্পর্ক-নির্ণয় 
করিতে পারিলেই সমস্তার লমাধান হয় । “441] 10201019209 816 80190. 8৪ 
৪001৮ 88 6119 192,068] 1898 8,018155%90 10.9101)6 1060 (10917 
9৪890618)] 1:918,10081011” (10380008, ) | 

একটি ধূসর বর্ণের বাঝ্নের মধ্যে খাদ্য রাখিয়া একটি জন্তকে তাহা খু'জিয়া 
বাহির করিতে শিক্ষা দেওয়া হইল। পরে “ক ও ' ছুইটি বাক্স রাখিয়া 
তাহাকে খাদ্য খু'জিয়া লইতে দেওয়া হইল। “খ” বাঝ্সটি ধূসরতর বর্ণের 
এবং প্রত্যেক বারেই “খ”» বাক্সের মধ্যেই খাছ্য রাখা হয়। প্রাণীটি প্রত্যেক- 
বারেই খাছ নিভূলভাবে খু'জিয়া বাহির করে। এইবার বস্ত দুইটির সংস্থান 
পরিবর্তন করা হইল। তাহাঁতেও ঠিক বাক্সটিকেই (খে) খুলিয়! সে খাগ্ 


শিক্ষার পথে সাধনা ও বিশ্রাম 


কবি বলিয়াছেন-_-“অনন্তপারং কিল শব্দশাস্ত্রং। 
স্বল্পং তথায়োর্বহবশ্চ বিস্বাঃ ॥৮ 
স্বতরাং শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়েরই প্রশ্ন হইতেছে, আমাদের হাতে 
যেটুকু সময় আছে, সেটুকুর সদ্যবহার করিয়া কিভাবে ন্যুনতম সময়ে 
সর্বাপেক্ষ। বেশী কাজ করা যায় । 
মনন্তাত্বিক পণ্ডিতগণ এই বিষয়ে নানা প্রকার নির্দেশ দিয়াছেন-_কিভাবে 
একা গ্রভাবে মনকে কেন্দ্রীভূত করা যায়, কিভাবে “ভাব-সম্বন্ধ” বা “অনুষঙ্গ” দ্বারা 
পরস্পর বিচ্ছিন্নচিন্তাগুলিকে একত্র গীঁখিয়া রাখা যায়, ইত্যাদি । বক্ষ্যমান 
প্রবন্ধে আমরা সেগুলি আলোচনা করিব না। আমরা ধরিয়া লইতেছি, একই 
মানুষ একই রকম বুদ্ধির যন্্ লইয়া কাজ করিতেছে । এই অবস্থায় একটি 
নিদ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কিভাবে কাজ করিলে অর্থাৎ কাজ ও বিশ্রামের সময়গুলি 
কিভাবে সাজাইলে তাহার মফলতা সর্বাধিক হইবে? 
ধরা যাইতে পারে, একজন ছাত্রের হাতে একটি বিষয় অধ্যয়ন করিবার 
জন্য সর্ববশুদ্ধ ১২০ ঘণ্টা সময় আছে । এখন প্রশ্ন হইতেছে, পড়িবার সময়গুলি 
কিভাবে ভাগ করিলে, প্রত্যেক বারে কতক্ষণ ধরিয়া কাজ করিলে এবং 
কতখানি সময় বিশ্রামের জন্য অবসর রাখিলে তার ফল শ্রেষ্ঠ হইবে। 
এই ১২০ ঘণ্টা সময়কে আমরা হয়ত এইভাবে স্ভাগ করিতে পাবি__ 
১ বারে__ একটানা ১২০ ঘণ্টা 
+ ৬০ ঘণ্টা করিয়া 
১০ ৮” রঃ চি, ৬ 
৬০ * রঃ ১ & 
১২০ ? প্র ১ 


২৪০ ৮ . 


২৫০ শিক্ষায় মনস্তত্ 


প্রথম তিনটি ব্যবস্থার ফল ভাল হইবে না, ইহা! নিব্বিচারে বলা চলে । 
তবে শেষের তিনটির মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ হইবে তাহা পরীক্ষাসাঁপেক্ষ | 

এখন পর্যন্ত ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয় লইয়া এই জাতীয় 
পরীক্ষা খুব বেশী হয় নাই, তবে পাটীগণিত, টাইপ -রাইটিং প্রভৃতির দক্ষতা 
লইয়া কিছু কিছু পরীক্ষা হইয়াছে । 

থর্ণডাইক প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ১৯২টি বালক লইয়া ছাত্রদের যোগ করিবার 
ক্ষমতার পরীক্ষা করিয়াছিলেন । পড়িবার সময়গুলিকে ৫, ণই, ১০, ১১৪, 
১৫ এবং ২২২ মিনিট এইভাবে ভাগ করিয়া দেখা গিয়াছিল যে, শেষোক্ত 
সময়গুলি অধিকতর কার্ধ্যকরী হইয়াছে । 

কিন্তু পাইল (7১1), স্টার্চ (98৮07) এবিঙ্গহোস (70017010208) 
'জোস্ট (০৪) প্রভৃতি পণ্ডিতের পরীক্ষার ফল অন্যরূপ দেখ| গিয়াছে । ইহাদের 
পরীক্ষার ফলে ৩০ মিনিটের বিভাগগুলি সর্বাপেক্ষ। ফলপ্রস্থ হইয়াছে । 

এতক্ষণ পর্য্যন্ত যাহা আলোচনা করা হইল, ইহাতে কতখানি সময় এক সঙ্গে 
একাসনে বসিয়া কাজ করিলে ভাল কাজ হয় তাহারই বিচার হইয়াছে । 
কিন্তু ইহা ছাড়াও আর একটি ভাবিবাঁর কথ! আছে। কতক্ষণ ধরিয়া একটি 
কাঁজ অভ্যাস করিতে হইবে তাহা না হয় স্থির হইল, কিন্তু প্রথম অভ্যাসের 
পর কতখানি বিশ্রাম করিয়। অথব|। কতখানি সময় বাদ দিয়। দ্বিতীয় বার 
অভ্ঞান আরম্ভ করিতে হইবে, ইহা ও অবশ্য ভাবিবার কথ|। 

এই সম্বন্ধে ডিয়ারবোর্ণ (1998০) সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়ীছেন । 
তিনি ছাত্রদের দুইটি দলে ভাগ করিলেন, উভয় দলই দিনে দশ মিনিট করিয়া 
অভ্যাস করিল; তবে প্রথম দলটি অভ্যাস করিল দিনে একবার মাত্র, আর 
দ্বিতীয় দলটি অভ্যাস করিল দিনে দুইবার করিয়।। এই পরীক্ষায় দেখা গেল, 
প্রথম দলটি এ কাজটি ১৬ দিনে এবং দ্বিতীয় দলটি ১৮ দিনে করিয়াছিল । 

লিওন্‌ (45077) সাহেব কবিতা মুখস্থ করার ব্যাপার লইয়| পরীক্ষা চালান । 
পরীক্ষাটি ছিল একাসনে বসিয়৷ মুখস্থ করা অর্থাৎ দিনে একবার মাত্র আবৃত্তি 
করা। অর্থযুক্ত কবিতা বা গগ্যের অন্রচ্ছেদ মুখস্থ করার ব্যাপারে দেখা 
গিয়াছিল যে, এই দুইটি প্রক্রিয়াতেই প্রায় একই রকম ফল হইয়াছিল। কিন্ত 


২৪৮ শিক্ষায় মনম্তত 


পুনরাবৃত্তির প্রয়োজনকে খুব বড় একটা স্থান দিয়াছেন, কারণ পুনবাবৃত্তির মধ্য 
দিয়াই ন্নায়ুগত ( বা ভাব-সন্বন্বগত ) বন্ধনীগুলির স্যষ্টি ও পুষ্টি হয়। কাজেই 
অভ্যাস তৈয়ারীর দিক দিয়া অনুশীলন (8:11), পুনরাবৃত্তি, এমনকি যান্ত্রিক 
পুনরাবৃত্তিরও যথেষ্ট প্রয়োজন। কিন্তু ওয়ার্দাইমার প্রভৃতি গেসটান্ট - 
বাদিগণ যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তির চেয়ে অস্তদৃ ্টিমূলক উপলব্ধির (ড00678687701716) 
উপরই বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন। তীহারা বলেন, অন্ধ অনুশীলন আমাদের 
বুদ্ধিকে “নিয়মের” দাস করিয়। ফেলে, ফলে আমাদের স্বাধীন চিন্তার শক্তি 
হাস প্রাপ্ত হয়। কাজেই গণিত প্রভাঁতিতে বিশেষ একজাতীয় অঙ্ক শিখাইতে 
হুইলে সেই জাতীয় বহু কঠিন কঠিন অঙ্ক না কঘাইয় বাছাঁবাছা ছোট অঙ্কের 
ভিতর দিয়া সমাধানের তত্বটি সম্বন্ধে উপলব্ধির ত্ষ্টি করিলেই সমাধানটি বেশী 
আয়ত্ত হইবে । তবে ক্ষিপ্রকারিতার জন্য অভ্যাসের ও অনুশীলনের প্রয়োজন 
বরাবরই থাকিবে। 

(৬) গেস্টান্ট মতে ভীল শিক্ষকের কাজ হইতেছে ছাত্রদের অস্তদৃ টিকে 
উৎসাহিত করিয়া নৃতন নূতন সমস্যাকে বুদ্ধিমানের মত আক্রমণ ও আয়ত্ত 
করিবার উপযুক্ত মনোভাব তৈয়ারী করা । 

মোট কথা, উপসংহারে বল! যায়, সমস্ত মতবাঁদেই কিছু না কিছু সত্য 
আছেই.। শিক্ষকের কর্তব্য এই পরীক্ষিত ও আবিষ্কৃত সত্যগুলিকে সমন্বিত 
করিয়৷ সতর্কতা ও নিষ্ঠার সহিত পরিবেশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়! শিক্ষণের 
পথে অগ্রসর হওয়া । 


৫২: শিক্ষায় মনম্তত্ব 


থাকার সময় অন্ুুষঙ্গের ( 85৪09186100) গোলমাল, একগ্রতার ব্যাঘাত, 
মনের একগুয়েমি প্রভৃতি কারণে সফলতায় বিষ্ন অসে, কিন্তু নিত্রার সময় 
বিশ্রামের নিরিবিলি অবসরে সেই বিদ্বগুলি থাকে না বলিয়া সমাধানটি 
সহজসাধ্য হইয়া উঠে। এই ব্যাখ্যায় অধ্যাপক স্যান্তিফো্ড আপত্তি তুলিয়া 
বলেন ষে, অভ্যাসের অভাব জিনিসটা আমাদের দক্ষতাঁকে নিপুণতর করিয়া 
তুলিবে, ইহা! ভাবিতে পারা যায় না এবং অবিশ্রাম অভ্যাসে নিরবচ্ছিন্ন 
অভ্যাস অপেক্ষা ফল ভাল হইলেও, এ কথাও তুলিয়া গেলে চলিবে না যে, 
বিশ্রামের মেয়াদ বেশী দীর্ঘ হইলেও ফল ভাল হয় না। 
অধ্যাপক থর্ণডাইক বলেন, অনভ্যাসে যে পটুতা বৃদ্ধি করে তাহা ঠিক 
নয়। তবে অনভ্যাসের সময় যে পটুতা! বৃদ্ধি হয় তাহার কারণ এই £ 
(১) অনভ্যাসের সময় পরিশ্রমজনিত অবসাদটি কাটিয়া! গিয়৷ আমাদের 
কর্মেন্্িয়গুলি সবলতর হয়। 
(২) একটানা অভ্যাসের সময় মনের মধ্যে যে একটা বিরক্তি ও 
অমনোযোগিতার ভাৰ আসে, অনভ্যাসের সময় তাহা! কাটিয়া যায় । 
(৩) উৎসাহের আতিশয্যে অভ্যামেব সযয় অনেক ক্ষেত্রে আমরা ষে 
ভুল পথে ছুটাছুটি করি, বিশ্রামের স্থিধ্যের সময় তাহ! সংযত ও 
সংশোধিত হইয়া যায়। 
স্থতরাং থর্ণভাইক-এর মতে অনভ্যাসের সময় যে পটুতা লাভ হয়, তাহা 
জেম্স্বণিত অভ্যাসের অন্তঃপুস্তির (09090118610. ) জন্য ততটা নহে, 
যতটা হইতেছে বিশ্রামজনিত শক্তি সঞ্চয়ের জন্য | 
৮” শিক্ষাঁতত্বে আর একটি প্রশ্ন প্রীয়ই অনেকের মনে উদ্দিত হয়। প্রশ্নটি 
হইতেছে আমাকে যদি একটি দীর্ঘ কবিতা মুখস্থ করিতে হয়, তাহা! হইলে 
কবিতাটিকে সমগ্রভাবে আবৃত্তি করিলে ফল ভাল হইবে, না অংশতঃ খুচরা 
খুচরা ভাবে আবৃত্তি করিলে ফল ভাল হইবে? এই বিষয়টিও পরীক্ষায় দেখা 
গিয়াছে যে, অর্থযুক্ত কবিতা হইলে, ৫ হইতে ২৪০ পংক্তি পধ্যন্ত দীর্ঘ 
কবিতাগুলি সমগ্রভাবে পাঠ করিলে বেশী শীদ্র মুখস্থ হয়। 
শারীরিক দক্ষতা অঞ্জনের ব্যাপারে কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, অংশতঃ কাজ 
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করিলে অল্প সময়ের মধ্যে কাধ্য সিদ্ধি হয়। পেক্স্টাইন (790178617) ) 
প্রভৃতি এ বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, শুধু শারীরিক দক্ষতা 
বিষয়ে নয়, অর্থহীন শব্দসমষ্টি মুখস্থ করিবার সময়ও অংশত: কাজ করিলে কম 
সময়ে বেশী কাঁজ হয়। তিনি বলিয়াছেন, সমগ্রভাবে পাঠ করিলে সব সময়েই 
যে সময়ের মিতব্যয় হয় তাহা নহে। যদি একাসনে বসিয়া একটানা! ভাবে 
কাঁজ করিতে হয়, তাহা হইলে সমগ্র জিনিসটা প্রত্যেক বারে আবৃত্তি করার 
চেয়ে একটু একটু করিয়া মুখস্থ করিয়া অগ্রসর হইলেই কাজ ভাল হয়; আর. 
সবিশ্রাম কাঁজ করিলে অর্থাৎ কাজের ফাঁকে ফাকে ছুই একদিন বিশ্রাম 
করিলে, সম গ্রভাবে কাজগুলি বেশী ফলপ্রস্থ হয়। 

বিশ্রামের মেয়াদটি কতখানি প্রলম্বিত করিলে দক্ষতা অঞ্জনে সুবিধা হয়, 
সে সম্বন্ধেও পরীক্ষা হইয়াছে । ধরুন, এইমীত্র আমি একটি কবিত! মুখস্থ 
করিলাম । মুখস্থ করিবার পর যদি পুনরাবৃত্তি না কর| হয়, অর্থাৎ মুখস্থ 
করার পর সঙ্গে সঙ্গেই যদি পড়া বন্ধ করিয়৷ দেওয়া হয়, তাহা হইলে এক 
ঘণ্টার পর দেখিব প্রায় & অংশ ভুলিয়া গিয়াছি, তৃতীয় দিনে ২ অংশ ভুলিয়া 
গিয়াছি এবং ১ মাস পরে ও অংশ ভুলিয়া গিয়াছি। অবশ্য মুখস্থ হইবার 
পর যদ্রি আরও অনেকবার আবৃত্তি করা হয়, তাহা! হইলে এই বিস্বৃতির 
হারটি আরও অনেক কম হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে কোনও কিছু শিখিবার, 
অপেক্ষা তাহ! ভুলিয়া যাওয়াটা কঠিনতর । আমরা অ আ ক খ প্রভৃতি 
বর্ণমালা ইচ্ছা করিলেও ভুলিতে পারি না, কিন্তু একটা ভাষার বর্ণমালা 
শিখতে খুব বেশী সময় লাগে না। 

অর্থহীন শব্বসমষ্টি শিক্ষা শেষ হইবার পর কতটুকু সময় অতীত হইলে কতটুকু 
অংশ মনে থাকে তাহা লইয়া এবিঙ্বহৌস সাহেব পরীক্ষা করিয়াছেন। তিনি 
দ্েখিয়াছেন যে, শিক্ষা সমাপ্তির পর ৫ মিনিট সময় গত হইলে ৯৮% ভাগ মনে 
থাকে, ১০ মিনিট পরে ৮৯% ভাগ, ৭ ঘণ্ট1 পরে ৭১%ভাগ, ৮ ঘণ্টা পরে ৪৭% 
ভাগ এবং ২৫ ঘণ্টা পরে ৬৮% ভাগ মনে থাকে । কিন্ত লক্ষ্যণীয় এই যে, ৪৮ 
ঘণ্টা পরে ৬৮% স্থলে ৬৯% ভাগ মনে থাকে, অর্থাৎ একদিন গত হইলে যতটা 
মনে থাকে, দুইদিন গত হইলে তাহার চেয়ে বেশী মনে থাঁকে। 
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খ্যা সংক্রান্ত বিষয় অথবা অর্থহীন বাক্য মুখস্থ করিবার ব্যাপারে দেখা 
গিয়াছিল, দ্রিনে একবার করিয়! অভ্যাস করিলেই সময়ের সদ্যবহার বেশী হয় | 

অর্থহীন শব্দসমষ্টি মুখস্থ করিবার ব্যাপারটি জোস্ট সাহেব অন্য একভাবে 
পরীক্ষা করিয়াছিলেন । একটি অন্চ্ছেনকে দিনে দশ বার আবুন্তি করাইয়াঁ_ 
তিনদিন ধরিয়া আবৃত্তি করা এবং সেই অন্চ্ছেদটিকেই একদিনে ভ্রিশবার 
আবৃত্তি করা, এই দুইটি ব্যবস্থার মধ্যে তিনি দেখিয়াছেন, প্রথম ব্যবস্থায় 
শতকরা ১৫ ভাগ স্থবিধ! বেশী হইয়াছে । 

এখন প্রশ্ন হইতেছে, নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ কর। অপেক্ষা খণ্ড খণ্ড ভাবে 
সবিশ্রামম কাজ করিলে কাজ ভাল হয় কেন? 

গ্রাহাম ওয়ালার (081)81) ৪1181) বলেন, অবিশ্রাম অভ্যাসের মধ্যে 
মন এমন একটি অবসর পাষ না, যাহাতে অভ্যানসলন্ধ অভিজ্ঞতা গুলিকে সাজাইয়া 
গুছাইয়! ভবিষ্যৎ দক্ষতার জন্য নিজেকে প্রস্তত করিতে পারে, কিন্ত সবিশ্রাম 
ভ্যাসের মধ্যে সেই অবসরট্রকু তাহার জুটিয়া থাকে । মেইজন্যই সবিশ্রাম 
অভ্যাদে শক্তি ও সময়ের অপচয় কম হয়। | 

জান্মীনদের মধ্যে একটি প্রবাদ আছে, “আমরা শীতকালে সাতার 
কাটিতে শিখি এবং গীক্ষকালে ক্বেট খেলিতে শিখি ।৮» অথচ মজার কথা 
হইতেছে, তাহাদের দেশে শীতকালে সাতার কাটিবার মত জলের অবস্থ! 
থাকে না এবং গ্রীম্মকালে ক্কেট খেলিবার মত জমাট বরফণ্ড ব্বাস্তাঘাটে থাকে 
না। অধ্যাপক জেম্স এই প্রবাদটির উপর খুব বেশী একটা মনস্তাত্বিক মূল্য 
দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, গ্ীম্মকালে আমরা সাঁতার কাটিতে অভ্যাস 
করি বটে, কিন্তু সেই অভ্যাসের ফলগুলি দানা বাধিতে বা পরিপক্ক হইতে 
আরম্ত করে শীতের বিশ্রামের নিরিবিলি সম্য়টিতেই । 

এইজন্তই অনেক সময় দেখিতে পাওয়া ষাঁয়, হয়ত একটি অন্ক লইয়া 
আমরা মাথা ঘামাইয়া কুল-কিনারা পাইতেছি না। তাহার পর ক্রাস্ত হইয়া 
ঘুমাইয়া পড়িলাম। পরে ঘুমের মধ্যেই 'অথব। ঘুমের বিশ্রামের পরই অস্কটির 
সমাধান ঠিক হইয়! গেল । 

কেন এরূপ হয়? অধ্যাপক জেম্স বলেন, জাগ্রত ভাবে অভ্যাসনিরত 
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(৩) নিরর্৫থক শবসমষ্টি বা টুকিটাকি জ্ঞানের বিষয় মুখস্থ করিতে 
হইলে দশ-পণেরে! হইতে ত্রিশ মিনিট পর্যন্ত সময় প্রতিদিন বা 
একদিন অন্তর পাঠ করিলে ভাল ফল পাওয়া যাঁয়। 
(৪) শারীরিক দক্ষতার ব্যাপারে অংশতঃ অগ্রসর হইয়া কাজ করিলে 
সময়ের অপচয় কম হয়। 
(৫) মুখস্থ হইবার পর আরও খানিকক্ষণ আবৃত্তি করিলে বেশীদিন 
মনে থাকার সুবিধা হয়। 
(৬) সবিশ্রাম সাধনার পথে দুইদিনের বিশ্রীমটিতে অপচয় সর্বাপেক্ষা 
কম হয়। 
সাধনার পথে চলিতে এই সমস্ত তথ্যগুলি খুবই প্রয়োজনীয় । তাহ! 
হইলেও, এইগুলি লইয়| বাড়াবাড়ি ন| করাই ভাল । একটা কাজ একসঙ্গে 
দশ মিনিট করিব, কি আধ ঘণ্টা করিব, ঘড়ি ধরিয়! তাহা লক্ষ্য করিবার 
প্রয়োজন নাই । কাজের মধ্যে আগ্রহ, উৎসাহ এবং কৌতুহল বর্তমান 
থ|কিলে ঘড়ির কাটার গতি দেখিয়। মাঝপথে জোর করিয়া কাজ বন্ধ করিয়া, 
প্বারও প্রয়োজন নাই । যতক্ষণ কাঁজে আনন্দ থাকে, যতক্ষণ পধ্যস্ত 
পারিপাথিক ঘটনাবলী মনৌযোগকে দুর্বল বা বিক্ষুব করিয়া না| দেয়, 
ততক্ষণ পধ্যন্ত একটানাভাবে কাঁজ করিলে শক্তির অপচয়ের কোনও আশঙ্কা 
নাই। তবে মনোষোগ যখন ব্যাহত হয়, মন ষখন ক্লান্ত হইয়া উঠে, তখন 
খানিকট! সময় বিশ্রাম করা ভাল, কিন্তু এই বিশ্রামের সময়টি এমন দীর্ঘ 
হওয়া উচিত নয়, যাহাতে একটান!1 অনভ্যাসে ভাব-সম্বন্ধের বা অন্ুযঙ্গের 
(88800180101) গ্রন্থিগুলি শিথিল হইয়া প্রথম অভ্যাসের ফলটুকু নষ্ট হইয়া যাঁয়। 

ইহ1 ছাড়া আর একটি কথা আছে। একটান1 কাজ করিবার ক্ষমতা 
সকলের সমান নাই। কাজেই সকলের জন্য বীধাধর! নিয়ম করিয়! দিলে 
প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের সম্ভাবনা! অনেকটা নষ্ট করিয়াই দেওয়া হয়। প্রতিভার 
একট! লক্ষণই হইতেছে, একটানাভাবে অধিকতর সময় কাজ করিবার 
ক্ষমতা । স্থতরাং প্রতিভাশালী বালকদের প্রতি যদি সব সময়েই উপদেশ 
দেওয়া হয়, “সাবধান, আধ ঘণ্টার বেশী পড়িও না, এইভাবে বিশ্রীম করিবে» 


২৫৬ শিক্ষায় মনস্তত্ব 


এইভাবে পড়াশুনা করিবে”, তাহা হইলে তাহার কাজের স্ফুপ্তির উপর জোর 

করিয়া! লাগাম পরাইয়া তাহার শক্তিকে দূর্বল করিয়া ফেলা হয়। 
বিজ্ঞানের তথ্যগুলি না জানার মধ্যে বাহাছুরী কিছু নাই, তাহা একপ্রকার 
অন্ধতারই নামান্তর মাত্র; আবার বিজ্ঞানের তথ্য গুলি সম্বন্ধেগৌড়ামিও অন্য 
এক জাতীয় অন্ধতা আনয়ন করে। সাধনার পথে চলিতে হইলে এই উভয় 

জাতীয় অন্ধতা পরিত্যাগ করিয়াই চলা বাঞ্নীয়। 
ধরিয়। লইলাম যে, শিক্ষা সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্যগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে 
তাহার সমাক্‌ প্রয়োগ করিয়া আমরা শিক্ষার্থীদিগকে শিক্ষার পথে পরিচালিত 
করিলাম। তাহা হইঞ্গেই তাহাদিগের শিক্ষার গতিটি কি একটানা উদ্ধ মুখী 
হইবে? না; শিক্ষার পথটি কখন কুজ হইয়া, কখনও নুজ হইয়া, উপরে উঠিয়া, . 
নীচে নামিয়া, তাল ভঙ্গ করিয়া, খানা-ভোবা-খাত স্থ্টি করিয়া, অত্যন্ত ছন্দোহীন 
অসম তালে চলিতে থাকে । শেষ পথ্যন্ত তাহার একটা চরম শৃঙ্গ স্ষ্ট হয় 
বটে, কিন্তু তাহার পরেও সমতল অধিত্যকা কোনও সময়েই দৃষ্ট হয় না, 
প্রতিনিয়তই নিম্ন গতিকে সংযত করিয়া বাখিবার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা প্রয়োজন। 
আগ্রহ, অভিনিবেশ, শিক্ষার প্রণালী, পূর্বাজ্জিত অভ্যাস, বয়স, ক্লান্তি, 
বিরক্তি, বিশ্রাম-বিন্যাস প্রভৃতি শত শত জিনিসই শিক্ষার পথে প্রত্যক্ষ বা 
পরোক্ষ অন্তরায়ের স্থষ্টি করে এবং তাহাদের অনেকগুলিকেই আমরা ঠিক 
নিয়স্কিত করিতে পারি না। তাহা হইলেও, সন্ধানী শিক্ষকের উচিত শিক্ষার 
2 পথের গতি, যতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা 
৮ ৮২ ব্যবহারিক জ্ঞান রাখা, যাহাতে শিক্ষার 
২ হঠাৎ অবনতিতে তিনি নিরাশ হইয়। না 
1 পড়েন অথবা খানিকটা উন্নতি দেখিলেই 
ন্‌ এ ছাত্রের ভাবী সম্ভাবন। সম্বন্ধে একেবারে শেষ 
টার সিদ্ধান্ত না করিয়া বসেন। এই সাধনার 
সিদ্ধির পথের লৈখিক বৈজ্ঞানিক চিত্রটি 
অবিচ্ছিন্নতা পার্খে প্রদত্ত হইল। 

সাধারণতঃ সু অক্ষরেখার দ্বারা সময় এবং 5 অক্ষরেখার দ্বারা দক্ষতা ব! 


২৫৪ | শিক্ষায় মনস্তত্ব. 


'ব্যালার্ডও এই সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়াছেন। তিনি গড়ে বারে! বংসর 
দশ মাস বয়স্ক ছাত্রদের লইয়া! কাউপার-এর “14098 ০৫ 1059] 99018? 
নামক কবিতাটি পড়িতে দেন। তের মিনিটকাল পড়া হইবার পর 
তাহাদের. নিকট হইতে বইগুলি কাঁড়িয়া লওয়৷ হইল এবং ছাত্রদের বল! 
হইল কবিতাটি মুখস্থ লিখিতে। পূর্বব হইতে যে সমস্ত ছাত্রদের এই কবিতাটি 
সম্বন্ধে কিছুমাত্র পরিচয় ছিল, তাহাদের বাদ দিয়া মাত্র ১৯ জন ছাত্রকে 
পরীক্ষা করা.হইল। দেখা গেল, এই ১৯ জন ছাত্রের মধ্যে একজন মাত্র 
ছাত্র ৩৬ লাইনের সমগ্র কবিতাটি লিখিতে সমর্থ হইয়াছে, আর অবশিষ্ট 
ছাত্রদের কৃতকাধ্যতার গড়”্হইল ২৭ ৬ লাইন । 

এই ঘটনার দুইদিন পরে তিনি এ বালকদের আকস্মিকভাবে আবার 
পরীক্ষা করিলেন। শিক্ষক বা ছাত্র কেহই এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তত ছিল 
না, স্থৃতরাৎ এই সময়টির মধ্যে অভ্যাসের পুনবাবৃত্তি হয় নাই । এবারের 
পরীক্ষায় দেখা গেল যে, গতবারের একজনের জায়গায় ৮ জন ছেলে পুরা 
কবিতাটি লিখিতে সমর্থ হইয়াছে এবং সাধারণ ছাত্রদের কতকাধ্যতাঁর গড় 
হইয়াছে ৩০৬ লাইন। আরও দেখা গেল যে, এই ১৯ জন ছাত্রের মধ্যে 
অবনতি একজনেরও হয় নাই, আর উন্নতি হইয়াছে ১৬ জনের। 

এই অদ্ভুত ফল দেখিয়া তিনি বিভিন্ন স্কুলে প্রায় ৫১৯২ জন ছাত্রের উপর 
তীহান্র পরীক্ষা চালাইলেন এবং বিভিন্ন দিনের ব্যবধানে কাহার কতট। মনে 
থাকে তাহাও লক্ষ্য করিলেন । তিনি দেখিলেন, এক দিনের ব্যবধানে শতকরা 
১৬ ক্ষতি হইয়াছিল, কিন্তু ঢুইদিনের ব্যবধানে শতকরা ৯৪ এবং তিন 
দিনেবু ব্যবধানে ৬১ লাভ হইয়াছিল । আবার চার দিনের ব্যবধানে শতকরা! 
২ ভাগ, পচ দিনে ৫৮ ভাগ, এবং সাত দিনে ১২১ ভাগ ক্ষতি হইয়াছিল । 

এই সব পরীক্ষার মোটামুটি সিদ্ধান্ত এইরূপ £ 

(১) একটানা পড়ার চেয়ে বিশ্রাম পড় ভাঁল। 

(২) অর্থযুক্ত অন্থচ্ছেদ বা কবিতা মুখস্থ করিতে হইলে ( এবং কবিতাটি 

টৈর্ঘ্যে ২৪০ লাইনের বেশী না হইলে ) কবিতাটি প্রত্যেক বারেই 
সমগ্রভাবে ছু'ই বার করিয়! প্রতিদিন পড়িলে কাজ ভাল হয়। 


২৫৮ শিক্ষায় মনস্তত 


উন্নতির চরমলীম : 

অধিত্যকা দেখিয়া হতাশ হইবার কারণ হয়ত নাই, কিন্তু তাই বলিয়া 
ইহাই কি মনে করিতে হইবে যে, এই অধিত্যকার পর আবার উন্নততর শুঙ্গের 
সৃষ্টি হইবে? শিক্ষার চরমোন্নতির শঙ্গটি কোথায় অবস্থিত? শিক্ষার শেষ, 
সীমা আছে। স্তাণ্ডিফোর্ড দ্েখাইয়াছেন, কোনও লোকই মিনিটে ৩০০ শব্দ 
টাইপ করিতে পারে না ও সেকেণ্ডে ১০০ গজ দৌড়াইতে পারে না, মানুষের 
শক্তিতে তাহা অসম্ভব। দক্ষতা, ক্ষিপ্রকারিতা প্রভৃতির দিক দিয়াও যেমন 
মানুষের চরম সফলতার একটা সীমা আছে, জ্ঞানের সঞ্চয়ের দিক দিয়ীও 
তেমনই একটা সীমা থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু অনেক পণ্ডিত বিদ্যা ব। 
জ্ঞানের সম্ভাবনার ষে একটা সীম! আছে, তাহা মানিতে চাহেন না । কিন্ত 
এ যুক্তি ঠিক নহে। আমরা জানি, উপযুক্ত স্থযোগ স্ববিধা পাইলেও সকলেই 
সব বিদ্যা আয়ত্ত করিতে পারে না। শুধু তাই নয়, প্রত্যেকের মধ্যেই তাহার 
যে একটা সম্ভাব্য উৎকর্ষ আছে, তাহাঁও ব্যবহারিক জীবনে ফুটিয়া উঠে না; 
তাহার “যথাসাধ্য ভাল কখনই “সম্ভাব্য ভালোর” খুব কাছাকাছি যাইতে 
পারে না; তবে চেষ্টা করিলে প্রায় সকলেরই “বর্তমান ভালট।” আরও ভাঁল 
হইতে পারে । এই তত্বর্টিও পরীক্ষীলন্ গবেষণায় প্রমাণিত হইয়াছে | 

টরেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রেণিং স্কুলের পরিণত বয়স্কের শিক্ষকগণের (ইহাদের 
সকলেই আট বা ততোধিক বৎসরের অভিজ্ঞতাযুক্ত ) মধ্যেও প্রতিদিন 
পাঁচ মিনিট করিয়া দশ দ্দিনের অভ্যাসেই গণিতে অধিকতর দক্ষতার সৃষ্টি 
হইয়াছিল। 

ইহার কারণ হইতেছে, অধিকাংশ ব্যক্তিই তাহাদের অধিকাংশ 
বিষয়ের নৈপুণ্যকে “ব্থাঁসাধ্য ভাঁল”র পধ্যায়ে ফুটাইয়া তুলিবার স্থযোগ 
পায় না। লক্ষ লক্ষ আমুকোষের কোটি কোটি ন্নাযুকেশ-পরিচালিত 
পথে যত প্রকার প্রতিক্রিয়া সম্ভব, তাহার সামান্য একটা ভগ্নাংশ মাত্রকেই 
আমরা ফুটাইয়া তুলিবার অবসর পাই। বংশগতির ধারা বহিয়াও আমরা যে 
লক্ষ লক্ষ সম্ভাবনা লইয়! জন্মগ্রহণ করি, তাহাঁর অল্পই একটা অংশ বাস্তব 
কৃতিত্বে ফুটিয়া উঠে। আমরা অনেকেই চীনা, রাঁশিয়ান্‌ ভাষ! অভ্যাস করি 


শিক্ষার পথে সাধনা ও বিআম ২৫৯ 


নাই ও শিখি নাই- কিন্ত অভ্যাস করিলে হয়ত শিখিতে পারিতাম । অভ্যাস 
করিলে নাচিতে, গাহিতে, ছবি জাকিতে, সেতার বাজাইতে এমন কত কি 
করিতে পারিতাম। কাজেই অভ্যাস করিলে প্রায় সব জিনিসই খানিকটা 
আয়ত্ত কর! যায় । অবশ্য সব জিনিসই চরমভাবে আয়ত্ত করা হয়ত সকলের 
পক্ষে সম্ভব নয় । 

চর্ম প্রতিভা ধাহারা দেখাইয়াছেন, তাহারাও সাধারণ জিনিস গুলিকে 
অসাধারণ ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন এই পধ্যন্ত। কিন্তু এই অসাধারণত্থটা 
সাধারণত্বের চেয়ে বহুগুণ বেশী নহে। সাধারণ খেলোয়াড় হয়ত ১১।১২ 
সেকেণ্ডে ১০০ গজ দৌড়াইতে পারেন, আর বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দৌড়বাজ হয়ত ৯০ 
সেকে্ডে সেই কাজটি করিতে পারেন । 

কিন্তু শেষের দ্রিকের এই বাড়তি নৈপুণ্যটুকু আয়ত্ত করা অত্যন্ত কঠিন 
কাজ। ইহার জন্ত প্রচুর সময় ও অভ্যাসের প্রয়োজন । অর্থশাস্ত্বে যাহাকে 
“107 ০0৫ 0111011)191)11)0 7860.109৮ বলে, শিক্ষার ক্ষোত্রেও তাহা! প্রযুজ্য । 
যতই উন্নতি লাভ করিব, অধিকতর উন্নতিটা ততই কঠিনতর হইয়া উঠিবে। 
শুধু তাই নহে, চরম উন্নতি লব্ধ হইলেও তাহাকে আয়ত্তের মধ্যে রাখা ও একটা 
কঠিন সমস্তা। প্রচুর সাধন দ্বারা তাহাকে ধরিয়। রাখিতে হয়। অতীত 
রুতিত্বের স্থদ খাটাইয়া বিলাসী মহাজনের মত আরামে গৌরবের পদে 
অধিষ্ঠিত থাকা যায় না। শ্রেষ্ঠত্বের বিজয়লক্ষ্মী অত্যন্ত চঞ্চলা, চরম কৃতিত্বের 
শিখরটি যেমন স্ক্মম তেমনই পিচ্ছিল। সেইজন্যই কৃতিত্বের শান্তি হইতেছে 
অধিকতর সাধনা । ছুরূহ সাফল্যকে অতন্দ্র সাধনায় প্রাণশণ যত্বে ধরিয়। 
বীখিতে হয । 


শিক্ষার পথে সাধনা ও বিশ্রাম ২৫৭ 


সফলতা! দেখান হইয়া থাকে । দেখা গিয়াছে, এই শিক্ষা! বা সফলতার রেখাটি 
একটানা উর্ধগতিতে চলে না। মূল বিন্দু ০ (01810 ) হইতে প্রথমেই 
একটা উন্নতি স্থচিত হয়, পরে রেখাটি বহু উপত্যকা, অধিত্যক1 ও খাতের 
সৃষ্টি করিয়| ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠিতে-উঠিতে একটা শুঙ্গের স্থষ্টি করে। 
আবার ইহার উদ্দগতি মন্থর হইয়! যায়, আবার অবনতি আসে, আবার সামান্ত 
উন্নতি আসে এবং চরম সফলতার পর আর উন্নতি হয় ন!। তখন সাধনার 
চরম প্রচেষ্টা দ্বারা এই উন্নতির মানটী বজায় রাখাই একটি দুঃসাধ্য সমস্য! হইয়া 
উঠে। সমগ্র শক্তিকে সেই উদ্দেশ্টেই নিয়োজিত বাঁখিতে হয়। 

এই জন্যই ব্যাল্যার্ড বলিয়াছেন, দক্ষতার পথটা হইতেছে একটা গোল 
স্পীঘকে টানিয়া সোজা করিবার মত ব্যাপার । ইহা! প্রথমটা খুব সহজ বলিয়। 
মনে হয়। কিন্তু যখন জ্রীংটী মোজা করা হয় ব্যাপারটা তখনই শেষ হয় ন|। 
এ সোজাভাবে রাখাটাও কম কষ্টসাধ্য নয়। 


শিক্ষার গতিপথে অধিভ্যকা (71965805 110 1691058108% ) 2 


শিক্ষার পথে উন্নতিটা যে মাঝে মাঝে বন্ধ হইয়! শিক্ষার মানচিত্রে (৫78)) 
একটা অধিত্যক! স্থ্টি করে তাহা ব্রায়ান এবং হার্টার (3580 2720 
778৮7) প্রথম টেলিগ্রাফের ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে আবিষ্কার করেন। 

যখন এই অধিত্যকা দৃষ্ট হয় তখন উন্নতির উদ্ধ গতিটি বন্ধ হয় বটে, তবে 
তাহ হইতে ইহাই বুঝিতে হইবে না যে, উন্নতির প্রণালীটি রুদ্ধ হইয়! 
গিয়াছে । উপরের দিকে বৃদ্ধি যখন বন্ধ হইবে, তখন অন্যান্য দিকের কীঁজ- 
গুলি ভিতরের দিক হইতে অন্তঃপৃত্তির দ্বারা পরিপূর্ণতা লাভ করিতে থাকে, 
অথবা নিয়তর স্তরের অভ্যানগুলি যান্ত্রিক (৫0০20961০) ও সরলতর 
হইতে থাকে । 

অবশ্য অন্য কারণেও এই অধিত্যকার (7019658.) স্যস্টি হইতে পারে। 
ক্লান্তি, বিরক্তি, আগ্রহের অভাব, একঘেয়েত্ব প্রভৃতিও এই জিনিসটা সৃষ্টি 
করিতে পারে। ইহা! দেখিয়াই শিক্ষকের হতাশ হইবার কিছু নাই। 

১৭ 
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শক্তি দ্বার গঠিত। এই শক্তিগুলি স্বাধীন ও পরস্পর সম্পর্ক-নিরপেক্ষ। 
প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিত্বই এই শক্তিগুলির বিভিন্ন মাত্রার সমবাধে গঠিত। 
এখন যেহেতু এই শক্তিগুলি স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ, সুতরাং একটি বিশিষ্ট 
প্রক্রিয়। দার! যদি একটি বিশিষ্ট শক্তির ব্যায়াম করা হয়, তাঁহ। হইলে সেই 
ব্যায়ামের ফলে সেই বিশিষ্ট শক্তিটিই সমৃদ্ধ হইবে ; ফলে জীবনের মব ক্ষেত্রেই 
সেই বিশিষ্ট শক্তিটি কার্যকরী হইয়। উঠিবে। দাবাবড়ে খেলিয়া আমর! যদি 
চিশ্বা ব। অভিনিবেশ শক্তির ব্যায়ম করি, তাহ। হইলে এ ব্যায়ামের ফলে 
আমর| যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালন| করিতেও সমর্থ হইব, বৈজ্ঞানিক গবেমণাতে ও 
কৃতকাব্য হইব এব্‌ং দীর্শনিক চিন্তাতেও কুতিত্ব দেখাইব। 

এই জাতীর বিশ্বাসের ব্শবন্তা হইয়। “শক্তিবাদী” মনোবিছ্ভার নির্দেশে 
মে যুগে পাঠ্য হ্ছচী ও শিক্ষা-বাবস্থার মধ্য বিভিন্ন বিষয় সন্নিবিষ্ট করা হইত, 
তাহার উদ্দেশ্য ছিল “17015778]  019011)11116+ ) এ ক্ষেতে 400100781]) 
কথাটির অর্থ আন্ুষ্টটনিক নহে, 1012 সংক্রান্ত (অর্থাৎ 1008%69] ০0 বিষয়- 
বন্ত সংক্রান্ত নহে )7 [7009] 019017)1109-এর যুক্তি হইতেছে, ল্যাটিন্‌ 
বাকরণের ব্যয়বস্তর জন্যই যে ল্যাটিন ব্যাকরণ পড়াইতে হইবে, তাহ। নহে, 
বুদ্ধিতে ধার দিবার জন্য এবং পধ্যবেক্ষণ শক্তি ও বিচারশক্তি বাড়াইবার জন্য 
তাহা পড়াইতে হইবে । গণিতের বিষযবস্তর জন্যই যে গণিত পড়াইতে হইবে 
তাহা নহে, গণিতের মাধামে অভিনিবেশ, যুক্তি ও চিন্তাশক্তি বাড়াইবাঁর 
জন্যও তাহ। পড়াইতে হইবে। সেই জন্যই সে যুগে ১৫ হাজার শববিশিষ্ট 
91)611106 0০০ মুখস্থ করান হইত। এই ১৫ হাজার শব্দের মধ্যে হয়ত 
৯১০ হাঁজার শব্দ এত কঠিন ও ছুর্ববোধ্য ছিল যে, হয়ত সার জীবনেই 
তাহাদের কোনও প্রয়োজন হইত না। তবুও এই সমস্ত শব মুখস্থ করান 
হইত - উদ্দেশ্য স্বৃতির ব্যায়াম । এই স্বৃতির ব্যায়ামের জন্যই ভূগোলের শত 
শত গিরিশৃঙ্গের নাম, অন্তরীপের নাম মুখস্থ করান হইত, কোনও দ্রিনই এই 
সমস্ত নামগুলি জীবনের প্রয়োজনে লাগুক বা! নাই লাগুক! এই মনোভাবের 
জন্যই ছাত্রদের ভাল লাগুক বা নাই লাগুক, চরিত্র, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতির 
অন্ুশীলনের জন্য খেলাধূলা আর যুক্তির জন্য গণিত অভ্যাস করিতেই হইত। 


২৬২ শিক্ষায় মনস্তত্ব 


শিক্ষার সঞ্চারণ সম্পকিত বিশ্বীসের মূলে আছে এই “[10008] 01801111106, 
মতবাদ ও শক্তিবাদ সম্বন্ধে বিশ্বাস । পাশ্চাতা দেশের শিক্ষাতত্বে এই 
বিশ্বাসটি বহুিন ধরিয়া! কাজ করিয়া আমিতেছিল। পাঠ্যস্চী এবং শিক্ষা- 
পদ্ধতি এই ছুইটির উপরই ইহার প্রভাব ছিল। এই মতবাদটি প্রথম একট| 
ধাঞ্ধী খাইল ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে জেমূসের ( /. 8106৪ ) গব্যেবার ফলে । 


সঞ্চারণ সম্বন্ধে জেম্স ও অন্যান্য পণ্ডিতদের পরীক্ষার তথ্যাবলী 

জেমস্-এর বিশ্বীস ছিল যে, একটি কবিতার উপর দিয়া যি স্মৃতিশক্তির 
ব্যায়াম কর] হয়, তাহা হইলে সেই শক্তি দরিয়া অন্ত কবিতাও মুখস্থ করা সহ্- 
সাধ্য হইবে। তিনি ভিক্টর হুগোর 8৮ নাক কবিতাটি লইয়। পরীক্ষা 
আরম্ভ করিলেন। আট দিনে সর্বশুদ্ধ ১৩১৫ মিনিটে তিনি ১৫৮ পক্কি 
মুখস্থ করিলেন। ইহার পর, দিনে ২০ মিনিট করিয়া সময় লইরা ৩৮ দিনে 
878186 [408৮-এর 'প্রথম সর্গ মুখস্থ করিলেন । এইভাবে খানিকটা ম্মতিন 
ব্যায়াম সাধন করিয়া তিনি আবার ভিক্টর হুগোর ৪৪৮ পড়িতে আরম্ত 
করিলেন । এবারে দেখিলেন, নৃতন করিয়। ১৫৮ পংক্তি মুখস্থ করিতে তীাহাব 
সময় লগিয়াছে ১৫২ মিনিট । বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় ইহাকেই 1766816 
(নঞ্র৫থক ) সঞ্চার্ণ বল। যাইতে পারে । 

সাধনার এই বিপরীত ফল দেখিয়া তিনি আশ্চধ্য হইয়া গেলেন এবং এই 
বিষয়টি লইরা বিভিন্ন লোককে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন । পরীক্ষায় দেখ 
গেল, তিনজনের কিছু উন্নতি হইয়াছিল, একজনের অবনতি হইয়াছিল এনং 
অপর সকলের উন্নতি-অবনতি প্রায় ধর্তব্যের মধ্যেই ছিল না। 

অধ্যাপক জেম্স-এর পর বহু পণ্ডিত এই বিষয় লইয়া পরীক্ষা করিয়াছেন 
এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে, সঞ্চারণের ফল খুব সন্তোষজনক নহে _ 
অন্ততঃ সাধারণ লোক সঞ্চারবের ফলটা যতটা স্থদূর প্রসারী বলিয়া মনে করেন, 
ততটা নহে । বিভিন্ন ক্ষেত্রের পরীক্ষার ফলগুলি এইরূপ £ 

উড ওয়ার্থ সাহেব তাহার. বাম হস্ত দ্বারা পেন্সিল দিয়া একটি বিন্দুতে 
বার বার আঘাত করিয়! এ বিষয়ে দক্ষতা ডান হাতে কতখানি সঞ্চারিত হয 
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দেহের মত মনের দক্ষতা এবং কর্মশক্তির জন্যও অনেকে মনের 
কতকগুলি বিশিষ্ট ব্যায়াম, সংযম প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা অন্থুভব করেন। 
তাহারা বলেন, নিয়মিত অভ্যা প্রভৃতির দ্বারা যদি আমরা মনের একটি 
বিশিষ্ট সাধনা করি, তাহা হইলে সেই বিশিষ্ট বিষয়ের দক্ষতা অন্যান্ত বিষয়েও 
সঞ্চারিত হইয়া আমাদের জীবন-সংগ্রামে সাহায্য করিবে। মধ্যযুগে 
ইউরোপীয়দের মধ্যে ধারণ! ছিল ল্যাটিন, গ্রামার এবং গণিত অভ্যাস করিলে 
মনের শক্তি বদ্ধিত হয় এবং বুদ্ধির বিকাশ হয়, যাহার ফলে মানুষের কম্ম- 
জীবনে প্রভূত উপকার হইতে পারে। বর্তমান যুগেও বহু লৌক অর্থ খরচ 
করিয়া! পেশাদার মনস্তাত্বিকদিগের নিকট হইতে মনংশক্তি, বুদ্ধি বা স্থৃতি 
বাড়াইবার জন্য নানাবিধ ব্যায়াম প্রক্রিয়ার “প্রেস্ক্রিপশন্” ক্রয় করেন । 

কিন্তু বর্তমান বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে অনেকেই আজকাল বিশ্বাস করিতে 
চাহেন না যে, এক বিষয়ের. দক্ষতা অন্য বিষয়ে সঞ্চারিত হইতে পারে । 

গ্রীক মনস্তাত্বিক পণ্ডিতদের ধারণ। ছিল ষে, মনের সমস্ত কাজের পিছনে 
এক “আত্মা” জাতীয় জিনিসের লীলা আছে। এই আত্মা হইতেছে সম্পূর্ণ 
এবং অবিভাজ্য ; স্থতরাৎ আত্মার অংশবিশেষের উন্নতি হইলে সমগ্রভাবে 
আত্মারই উন্নতি হইল। কাজেই গণিতের অভ্যাসের দ্বারা মনের যে ধার 
দেওয়া হয়, সেই ধারাল মন দিয়া হয়ত কাব্যালোচনাও সহজসাধ্য হইবে। 
প্রেটো প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই জাতীয় ধারণা পোষণ করিতেন। তবে 
তাহাদের ধারণা ছিল যে, জ্যামিতি পাঠের দ্বারাই মনের তীক্ষতা সর্বাধিক হয় । 


শক্তিবাদ €(£65০৪10 2১৩০৩) ও সঞ্চারণ 
পরবর্তী যুগে মনোবিদ্যায় “শক্তিবাদে”র ( '8০0165 ৮১০০ ) উদ্ভব 
হুইল। এই মতবাদের মূল বক্তব্যটা হইতেছে, মন জিনিসটা আগ্রহ, স্থতি, 
কল্পনা, যুক্তি, আয়ান ( 09102057807906 ), সঙ্কল্প (৮111) প্রভৃতি কয়েকটি 
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পরীক্ষা করেন। তিনি দেখিয়াছেন, এই ব্যাপারে দক্ষতাটি প্রায় শতকরা! 
২৬ ভাগ সঞ্চারিত হয়। জ্যামিতির দক্ষতা পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে এক 
তৃতীয়াংশ ছাত্রের মধ্যে জ্যামিতিগত দক্ষতা অন্ত বিষয়ে আদৌ সংক্রামিত 
হয় নাই (756 )। বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইলে যে পধ্যবেক্ষণ শক্তি ও 
ধৈধ্য প্রভৃতির প্রয়োজন হয়, সেই পর্যবেক্ষণ শক্তি জীবনের অন্য ক্ষেত্রে 
কতটা সঞ্চারিত হয় তাহা লইয়া হেউইন্স্‌ (04198 116%179) পরীক্ষা করিয়! 
দেখিয়াছেন যে, সঞ্চারণ-মান হইতেছে শতকরা ৫৪ মাত্র । 


শিক্ষার সঞ্চারণ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষালন্ধ নিদ্ধান্ত 
১৮৪০ থুষ্টাব্দের পর হইতে এইভাবে বিভিন্ন বিষয়ে প্রাঘ ২০০টি পরীক্ষা! 
হইয়াছে । এই জাতীয় পরীক্ষার মোটামুটি সিদ্ধান্ত এইরূপ £ 
(ক) শিক্ষার সঞ্ধারণ সমর্থকও (70091৮5 ) হইতে পারে, নঞ্র্থবঝও 
(779£86159) হইতে পারে এবং অনেক ক্ষেত্রেই সঞ্চারণ প্রায় নগণ্য । 
(খে) সঞ্চীরণের অন্থপাত যেখানে একটু বেশী, সেখানে নিশ্চয়ই শিক্ষণীয় 
বিষয়টির সমজাতীয়তা আছে । 
(গ) এমন কোনও মনের ব্যায়াম নাই যাহা একটা বিশিষ্ট শক্তির 
(00165) সর্বাঙ্গীন দক্ষত| হইতে পারে। 
এই; জাতীয় সিদ্ধান্তে আমাদের মন খানিকটা খারাপই হইয়| যায়। 
কিন্ত উপায় কি? সত্যকে অস্বীকার করিলে যেখানে ক্ষতির সম্ভাবনাই 
বেশী সেখানে তাহাকে স্বীকার করিয়! লওয়াই ভাল। আমাদের অনেকের 
মধ্যে ধারণা আছে যে, শিক্ষিত ব্যক্তি ( শুধু শিক্ষিত বলিয়াই ) অর্থাৎ শিক্ষার 
দ্বারা তাহারা £৪০9]5গুলির উন্নতি সাধন করিয়াছেন বলিয়াই যে কোনও 
কাজে তাহার! হাত ধিবেন তাহাই অশিক্ষিত ব্যক্তি অপেক্ষা ভালভাবে করিতে 
পারিবেন। কিন্তু আমরা বাস্তব ক্ষেত্রে দেখিতে পাই, অনেক কৃতী ছাত্র 
ব্যবসাক্ষেত্রে, হাতের কাজে, জীবনের অনেক বিষয়েই অশিক্ষিত প্রতিযোগীর 
নিকট পরাজিত হয়। বিদ্যার অহঙ্কারের সঙ্গে এই হীন পরাজয়ের অপমান 
তাহাদের একযোগে অভিভূত করিয়া ফেলে। অনেক সময় ইহাও দেখিতে 
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পাঁওযা যায় ষে, এম.এ, বি.এ" পাশ করিয়া অনেকে হয়ত কেরাণীগিরি আরম্ভ 
করিলেন। শিক্ষার দস্ত তাহাদের মনে একটা স্বয়ংলিদ্বভাব আনিয়া দেয় 
বলিয়া তাহারা কাঁজের খু'টিনাটিগুলিও শিখিতে তত যত্ব দেখান না এবং অল্প 
শিক্ষিত সহকম্ত্াদের সঙ্গেও ভালভাবে মেশেন না। পরে হয়ত তীহারা 
দেখিতে পাইলেন যে, এই অল্প শিক্ষিত সহকম্মাদের দলই তীহাদের 
পরাজিত করিয়! অধিকতর উন্নতি করিতে লাগিল। তখন তীহারা 
হয কর্তৃপক্ষের পক্ষপাঁতের উপর অথবা নিজেদের দুর্ভীগ্যের অলঙজ্নীয় 
বিধানের উপর দোষ চাপাইয়। নৈরাশ্ঠবাদে জীবনকে পর্থু করিয়া! শুধু 
যে নিজেদেরই ক্ষতি করেন তাহা নহে, সমাজের মধ্যে নৈরাশ্যবাদ ও 
অকম্মণ্যতাঁর বিষ ছড়াইয়া থাঁকেন। শিক্ষার সঞ্চারণবাদ সম্বন্ধে তাহাদের 
ভ্রান্ত ধারণ! না থাকিলে অর্থাং শিক্ষার দ্বারাই যে মানসিক শক্তির 
সর্বাঙ্গীন উন্নতি হয় না, এই ধারণাটি থাকিলে, অর্থা২ পুঁখিগত শিক্ষাই যে 
জীবন-সংগ্রামের চরম অস্ত্র নহে, প্রত্যেক কাঁজের জন্যই যে বিশেষ প্রকার 
ব্যবহারিক সাধনার প্রয়োজন আছে, এই তন্বটি জানা থাকিলে তাহারা হয়ত 
জীবনে অধিকতর উন্নতি করিতে পারিতেন। 


অনুসিদ্ধান্ত 

শিক্ষার সধ্চারণ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি আমাদের এই কথাই স্মরণ 
করাইয়া দেয় যে, একটা বিশেষ শিক্ষা সেই জাতীয় বা সমজাতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে 
সঞ্চারিত হইতে পারে এবং এই সঞ্চারণটি সদর্থক (1998161০ ) সঞ্চারণই 
হইয়। থাকে । ফলে দেতারের শিক্ষাট। স্থরবাহার, স্বরোদ বা বীণাবাঁদনে 
সব্জাবিত হইতে পারে, বেহালার দক্ষত| সাবেঙ্গী-এস্রাজে সঞ্চারিত হইতে 
পারে, তব্লার দক্ষতা খোল-ঢোল-মাদল-পাখোয়াজে সঞ্চারিত হইতে পাবে। 

তাহা হইলে সন্ধানী শিক্ষকের উচিত “সঞ্চারণের” তথ্য গুলি হইতে এমন 
সব তত্বের আবিষ্কার করা যাহাতে শিক্ষার একটি অভিজ্ঞতা হইতে অন্য 
অভিজ্ঞতায়, বিষয় হইতে বিষয়াস্তরে সংক্রমিত হইয়া আমাদের সাধনাকে 
সমৃদ্ধতর ও পরস্পরের সহযোগী করিয়া তুলিতে পারে। 
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তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন। তাহার ধারণা হ্হীয়ছিল যে, বাম 
হস্তের দক্ষতার শতকরা ৫* ভাগ দক্ষিণ হস্তে সংক্রামিত হয় । 

বিচার বুদ্ধি এবং সিদ্ধান্ত করিবার ক্ষমতা লইয়! জীভ ১ থর্ণভাইক, উড ওয়ার্থ 
প্রভৃতি পরীক্ষ! করিয়! দেখিয়াছেন, এই বিষয়ে অভ্যন্ত লোকদের শতকরা ১৮ 
এবং অনভ্যন্তদের শতকর। ৩.৩ ভাগ দক্ষতা সঞ্চারিত হইয়াছে | 

অঙ্ক কষিবার সময়ে পরিচ্ছন্নতার উপর কোনও প্রতিক্রিয়া করে কিনা, 
এই সম্বন্ধে পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে-_প্রতিক্রিয়। কিছুই নাই বলিলেই চলে? 
অর্থাৎ যে বালককে অঙ্ক সম্বন্ধে খুব পরিচ্ছন্ন হইতে শিখান হইয়াছে সে হয়ত 
একটি চিঠি লিখিতে যাইয়। কাটাকুটি করিয়া, কালি ফেলিয়া, পাতা নোতর। 
করিয্রা অত্যন্ত অপরিচ্ছন্নতার পরিচয় দিয়াছে । 

ব্যাকরণ পাঠজনিত মনের সংযম ভাষা শিক্ষায় কতটুকু সাহায্য করে, 
এ বিষয়েও পরীক্ষা হইয়ছে । দেখা গিয়াছে, অন্যান্য ভাষার ব্যাকরণ শিক্ষা 
মাতৃভাষার ব্যাকরণ শিক্ষাকে সহাযতা করিয়াছে । কিন্ত ব্যাকরণ শিক্ষ। 
সাহিত্য বিষয়ে অথবা নিভূল রচন| লিখিতে বিশেষ সাহায্য করিতে পারে 
নাই । তেমনি ল্যাটিন শিক্ষা করিয়! ইংরাজী শিক্ষার বিশেষ স্থবিধা হয় 
নাই; বরং প্রতিক্রিয়া প্রায় সব ক্ষেত্রেই শতকরা ২০-এরও বেশী হইয়াছে। 

কক্সে (৬4. ভা. 09৪) ইংরাজী বানান শিক্ষার ব্যাপারে ল্যাটিন 
শিক্ষার প্রভাব লইয়া পরীক্ষা করিযাছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন, ল্যাটিন 
না-জান! ছাত্রদের চেয়ে ল্যাটিন-জাঁন। ছাত্ররা! বেশী ভূল করিয়াছিল ; অর্থাৎ 
ল্যাটিন শিক্ষার নঞ্র৫খক (96%61%9) সঞ্চার্ণ হইয়াছিল। 

গোলক-ধাধ! লইয়া পরীক্ষার ব্যাপারে একটা নৃতন জিনিস দেখা গেল। 
একই জাতীয় ধশাধার ক্ষেত্রে সথশারণটি হইয়াছিল শতকরা ৭৭; কিন্তু গোলক- 
ধাধার ভিতরের অলিগলির সংস্থান একটু ব্দলাইয়! দিতেই দেখ! গেল, সঞ্চারণটি 
শতকরা ১৯এ নামিয়! আদিল । ইহা হইতে মনে কর! যাইতে পারে, ধাধাগুলি 
একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির হইলে এই সঞ্চারণট নঞ্র্যকও হইতে পারিত। 

পাটাগণিতের সমস্তা সমাধানের অভ্যাস তর্কশাস্ত্রের যুক্তির ব্যাপারে 
কতখানি দক্ষতা! সঞ্চারিত করিতে পারে, এই লইয়া উইঞ্চ ( ৮12০), ) সাহেব 
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অনেক বেশী হইয়াছিল। আরও কিছুদিন পরে এই দুইটি দলকেই জলের 
২ ইঞ্চি ও ৬ ইঞ্চি নীচের লক্ষাবস্ত ভেদ করিতে দেওয়। হইয়াছিল । এবারেও 
দেখ! যাইল যে, যে দলটিকে উপদেশ দে ওয়! হইয়াছিল, তাহাঁদেরই শিক্ষাটা 
বিশেষভাবে সঞ্চারিত হইয়াছিল। এক্ষেত্রেও দেখা যাইতেছে, জ্ঞানমূলক 
অভ্যানটাই নিছক অভ্যাসের চেয়ে বেশী সঞ্চারিত হয় । 

এই জাতীয় পরীক্ষা! হইতে মনে হয়, একটা বিশিষ্ট শিক্ষা কতখানি 
পরিমাণে সঞ্চারিত হইবে তাহা, অনেকখানি পরিমাণে নির্ভর করে শিক্ষকের 
উপস্থাপন ও শিক্ষাপ্রণালীর উপর। ইহ| ছাড়া ছাত্রের তরফ হইতে 
তাহাদের মনের অবস্থ।, শিক্ষাকে আত্মস্থ কবিবার ক্ষমতা, অন্তদৃষ্টি প্রভৃতির 
উপরও তাহ! অনেকখানি নির্ভর করে। একট। বিশিষ্ট শিক্ষা জীবনের 
অন্যান্য ক্ষেত্রে কিভাবে সঞ্চারিত হইতে পারে, খণ্ড খণ্ড অভিজ্ঞত| হইতে 
কিভাবে একট| সাধারণ তত্টের সন্ধান করা যাইতে পারে, কিভাবে 
অভিজ্ঞতাকে ৫০976181129 করিতে পার। যায়, এই সমস্ত গ্রিনিসগুলি যদি 
শিক্ষাদানের সমর শিক্ষক ভালভাবে বুঝাইয়া দেন, তাহা হইলে 4009165 
6৮091০শ্ট1 খুবই বেশী হয় । 


সঞ্চারণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা 

এই ব্যাপারে থর্ণডাইকের “609০0175০07 199116108] 916:2)106” ব| 
“উপাদানের এক্য” মতবাদটী সর্বাধিক পরিচিত। তিনি বলেন, একট 
বিষয়ের অভ্যাস তখনই বিষয়ান্তরে সংক্রমিত হইতে পারে যখন এই ছুই 
বিষয়ের মধ্যে উপাদানগত এঁক্য আছে। কোন্‌ বিষয়ে উপাদানগত 
এক্য ? থর্ণভাইক বিষয়বস্তগত এক্য এবং শিক্ষা-প্রণালীগত এক্য-_এই 
দুইটি এক্যকেই স্বীকার করিয়াছেন। তীহার মতের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে 
স্যাপ্ডিফোর্ড দেখাইয়াছেন, ভগোল ইতিহাসকে সাহায্য করে, কারণ উভয়ের 
মধ্যেই ম্যাপএর প্রয়োজন হয়, ষোগের প্রক্রিয়! গুণের প্রক্রিয়াকে সাহায্য কবে, 
কারণ গুণ জ্জিনি্সটাতে যোগের কাঁজও যথেষ্ট আছে, ফরাসী ভাষা জাম্মান 
ভাষাকে সাহায্য করে, কারণ উভয়ের শিক্ষার প্রণীলীর মধ্যেই একটা 
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এঁক্য আছে ইত্যার্দি। ব্যাগলি (738165 ) অবশ্ঠ এই উপাদানগত একের 
মধ্যে আদর্শগত এঁক্যকেই একটা বড় স্থান দিয়াছেন । 

স্তাগডিফোর্ড মন্তব্য করিয়াছেন, থর্ণভাইকের এই “উপাদানগত এক্যে”্র 
মতবাদ খুবই যুক্তিযুক্ত । আমাদের লক্ষ লক্ষ স্ায়ুকেশ ও স্ায়ুশাখা-বাহিত 
ন্নাযুতরঙ্গের লক্ষ লক্ষ গতি-পথের মধ্যে কতকগুলি পথ এমনই সাধারণ হইয়া 
যাইতে পারে যে, অনুরূপ প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে সেই সাধারণ অলিগলি পথ 
দিয়াই স্রাযু-তরঙ্গের শ্বোত আবার প্রবাহিত হয়। কাজেই সাধারণ উপাদান 
যতই বেশী থাকিবে, শিক্ষার সঞ্চীরণ ততই অধিক হইবে । 

শিক্ষীর সঞ্চারণের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে থর্ণভাইক-মতবাদের প্রতিস্পদ্ধী মত 
হইতেছে জাডভ-এর “%5067%1158610]. 01 9%39216209” মতবাদ । 
জলের নীচে অবস্থিত বস্তর লক্ষ্যভেদ করার পরীক্ষাটির কথা পূর্ধ্বেই বলা 
হইয়াছে । তিনি দেখাইয়াছিলেন, আলোকের গতি পরিবর্তনের (9178,06102) 
তন্টি ষে দলটিকে বুঝাইয়া দেওয়! হইয়ছিল, তাহারা তাহাঁদের অভিজ্ঞতা হইতে 
6০০76781188 করার সুযোগ পাইয়াছিল বলিয়াই শিক্ষা অধিকতর সঞ্চারিত 
হইয়াছিল । সুতরাং এই £979:%1189 করিবার ক্ষমতার ( একটি অভিজ্ঞতার 
সহিত অন্য অভিজ্ঞতার এক্য ও পারস্পরিক সম্পর্কে বুঝিতে পারিবার ক্ষমতা ) 
উপরই শিক্ষার সঞ্চারণের মূল তন্বটি নিহিত আছে। 


সঞ্চারণবাদ ও শিক্ষা-তন্ত 


শিক্ষা-সধ্শরণ সম্বন্ধে ঙথ্যগুলির ব্যপ্তন! শিক্ষাতত্বে সামান্য নহে। 
ইহা শিক্ষার পাঠ্যস্ছচী এবং শিক্ষাদীন-পদ্ধতি উভয়কেই প্রচুরভাবে 
প্রভাবান্িত করে। 

আমরা যদ্দি বুঝিতে পারি যে, শুধু মানসিক ব্যায়ামের (1077091 
01801191179 ) "জন্যই লাটিন, ব্যাকরণ, গণিত, প্রভৃতির প্রয়োজন নাই 
এবং কোনও মানসিক ব্যায়ামই মনের শক্তিকে সম্বন্ধ করে না, তাহ 
হইলে শুধু মানসিক উতকর্ষের জন্যই ল্যাটিন, ব্যাকরণ, বানানের বই 
প্রভৃতিকে পাঠ্যস্থচীর অস্তুভূক্তি করিব না। ব্যাকরণের যতটুকু প্রয়োজন, 
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শিক্ষা-সঞ্চারণের কৌণল 

এই ব্যাপারে গীতার একটা স্থত্রকে আমরা শিক্ষাতত্বেরও স্তর হিসাবে 
গ্রহণ করিতে পারি--“শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাজ, জ্ঞানান্ধযানং বিশিষ্যতে।” 
অর্থাৎ অন্ধ যাস্ত্রিক অভ্যাসের চেয়ে জ্ঞানমূলক অভ্যাস বেশী সঞ্চারিত হয় 
এবং নিছক তত্বমূলক জ্ঞানের চেয়ে অন্তদৃ্টি (ধ্যান )-যুক্ত অভ্যাল আরও বেশী 
সঞ্চারিত হয়। এই তত্বটি বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকিগের গবেষণার দ্বারা প্রমানিত। 

উড়ো হার্ার্ট (৬৬০০৭:০৮/ 7767০ ) তিনটি দলের ছাত্র লইয়া 
মুখস্থ করিবার শক্তি সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়াছিলেন । একদল ছাত্রকে মুখস্থ 
করার ব্যাপারে কোনও অভ্যানই করান হইল না, আর একটি দলকে শুধু 
অন্ধ যান্ত্রিক অভ্যাপের দ্বার! মুখস্থ করান হইল এবং তৃতীয় দলটিকে মুখস্থ 
করিবার কৌশল সম্বন্ধে অনেকটা! উপদেশ দিয়া নির্দিষ্ট সময়েব শতকর| 
$৩% ভাগ সময় শুধু উপদেশেই কাটাইয়! দিয়া অবশিষ্ট ৫৭% ভাগ সময় 
মুখস্থ করিতে দেওয়া হইল। কিছুদিন পরে আবার এই তিনটি দলকে মুখস্থ 
করিতে দেওয়! হইল । দেখ! যাইল, প্রথম দলটির চেয়ে দ্বিতীয় দলটি বিশেষ 
কিছু উন্নতির সঞ্চারণ দেখাইতে পারে নাই, তবে তৃতীয় দলটি বেশ উন্নতি 
দেখা ইয়াছিল, অর্থাৎ তাহাদের জ্ঞানমূলক অভ্যাসটী সহায়ক হইযাছিল। 

মেরেডিথ (9.৮ 15750161,) নামে আর একজন মনোবিদ্‌ বৈজ্ঞানিক 
শব্দের সংজ্ঞ! তৈয়ারী করিবার ব্যাপার লইয়া! অনুরূপ পরীক্ষা করিয়। 
দেখিয়াছিলেন যে-দলটীকে তিনি সংজ্ঞা-নিদ্দীরণের কৌশল সম্বন্ধে উপদেশ 
দিয়াছিলেন, তাহাদের ক্ষেত্রেই শিক্ষার সঞ্চারণটা সমধিক হইয়াছিল | যাঁহার। 
শুধু অন্ধভাবে অভ্যাস করিয়া গিয়াছিল, তাহাদের সঞ্চারণ তেমন হয় নাই। 

শোলচাউ এবং জাড্‌ (9০1১010105৮ ৪7৫ ৪৫০ )-এর বন্দুক লইয়া 
লক্ষ্যভেদ পরীক্ষাটী হইতে ৪ অন্তরূপ সিদ্ধান্ত করা যায়। 

ছুই দল বালক লইয়! ১২ ইঞ্চি জলের ভিতর লক্ষ্যভেদ করিতে শিক্ষা 
'দেওয়া হইয়াছিল। একটি দলকে বুঝাইয়! দেওয়া হইয়াছিল কিভাবে 
আলোক-রশ্মির দিক পরিবর্তন (1১90:806100) হয়, আর অন্য দলটীকে এ সম্বন্ধে 
কোনও উপদেশ দেওয়া হয় নাই। দেখ! গেল, উপদেশপ্রাপ্ত দলটির সফলতা 
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70008] 01901101176 যখন একেবারেই নিরর্থক এবং থর্ণভাইক-বণিত 
অভিজ্ঞতার মধুরতা ও আনন্দই (18. 06 909০% ) যখন শিক্ষার মূল কথা, 
তখন অহেতুক পুনরাবৃত্তি (197961100 ) ও অন্ধ অভ্যাসের প্রয়োজন নাই । 
আমর! এই কঠোরতা! হইতেও ছাত্রদিগকে মুক্তি দিতে পারি। 

তাই বলিয়! যে তাহাদিগকে কোনও পরিশ্রমের কাজই করিতে দেওয়। 
হইবে না, তাহাদিগকে আছুরে গোপাল ও আরাম-বিলাঁপী করিয়া তুলিতে 
হইবে, এমনও কথা নহে। তবে শুধু মানসিক অনুশীলনের জন্যই যে 
তাহাদিগকে খাটাইতে হইবে, এ যুক্তিও ঠিক নহে । সফলতার আনন্দের মধ্য 
দিয়া তাহাদের শিক্ষার অভিযাঁনকে পরিচালিত করিতে হইবে এবং ধীরে ধীরে 
তাহাদের মধ্যে শিক্ষ। সম্বন্ধে রসবোধ (58106117970 ) তৈরারী করিতে হইবে । 
ইহার পর শিক্ষার সাধনার পথে কঠিনতম পরিশ্রমও তাহাকে ভীত করিতে 
পাঁবিবে না, বাধা-বিপত্তি-প্রলৌভনও তাহাকে বিচলিত করিতে পারিবে না, 
ছুঃখ-দৈন্তের বিক্ষো ভও তাহার চিত্তকে বিক্ষু্ধ করিতে পারিবে না। শ্মশান- 
সাধক প্রেতের নৃত্যের মধ্যেও যেমন অবিচলিত নিষ্ঠায় ইষ্ঈদেবীর ধ্যান করিতে 
থাকে, তাহারাঁও সেইরূপ একান্তিক শ্রদ্ধায় সাঁরস্বত সাধনা করিয়া যাইবে । 

এই রূস (9920617.62 ) জিনিসট1 হইতেছে একটা পরিণতির অবস্থা, 
প্রারস্তের অবস্থা নহে। কাজেই শিক্ষার প্রারস্তের দিকে ছাত্রদের মনপিক 
অবস্থা, তৃষ্থি-বিরক্তি-আবেগ-প্রক্ষোভ প্রভৃতির দ্রিকে লক্ষ্য রাখিয়া, সেইগুলিকে 
সহা কৰিয় শিক্ষককে অগ্রসর হইতে হইবে। শিক্ষকগণ যেন তাহাদের 
নিজ নিজ ব্যক্তিগত আদর্শ গুলি জোর করিয়৷ ছাত্রদের মধ্যে অন্প্রবিষ্ট করিতে 
চেষ্টা ন] করেন, এমনকি মানসিক ব্যায়ামের উদ্দেশে ৪ নহে । তাহা হইলে 
স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াবশতঃ একটা বিরৌধের ভাবই স্যট্টি হইবে। আদ্্শ 
যত বড়ই হউক না কেন, প্রত্যেককেই তাহা ভিতরের দিক হইতে তৈয়ারী 
করিয়া লইতে হইবে__বাহিরের দিক হইতে তাহা আসিবে না, জৌর করিয়া 
দিলেও তাহা! গৃহীত হইবে না। স্মরণ রাখিতে হইবে, ভক্তিতত্বের মত 
শিক্ষাতত্বেও অধিকারী ভেদটা একট] ঝড় সত্য । 


স্মাতি 

সাধারণ ছাত্রদের যদি বল! হয় “কোনও একটা জিনিস শিক্ষ] করার চেয়ে 
সেটি ভূলিয়! যাওয়া! কঠিনতর কাজ”, তাহা হইলে তাহারা হয়ত সে কথা 
বিশ্বাম করিবে ন।। কিন্তু তাহাদের যদি বলা হয় “আচ্ছ! তোমরা চেষ্টা 
করিয়া অ আ ক খ প্রভৃতি বর্ণমালা ভূলিয়! যাও দেখি ?” তাহা হইলে 
তাহারা বুঝিতে পারিবে কাজটি কত কঠিন। প্রতিপক্ষ হয়ত বলিবেন, অ 
আ ক খ প্রভৃতি বর্ণমালার সঙ্গে আমাদের পরিচয় এত গভীর যে, তাহ। ভূলিয়। 
যাওয়া! সত্যই কঠিন, কিন্তু সাধারণতঃ কত কথাই তো আমরা ভুলিয়া যাই। 

কথাটা বস্ততঃ সত্য নয়। কোনও জিনিসই আমরা সহজে ভুলি না। 
একবার যাহা! আমর! অনুভব করি, তাহা বীজের মধ্যে প্রাণথশক্তির মত, 
ওষধির মধ্যে তেজের মত মনের ভাগারে সঞ্চিত থাকে । যাহাঁকে একবার 
দেখিয়াছি, তাহাকে দ্বিতীয়বার দেখিলে চিনি-চিনি বলিয়৷ মনে হয়। 

যে শক্তির দ্বার! প্রাচীন অভিজ্ঞতাকে এইভাবে নঞ্চিত করিয়া রাখা যায়, 
নান্‌ সাহেব তাহার নাম রাখিয়াছেন “সংরক্ষণ-প্রয়াস” ( 817767076 )। স্মৃতি 
এই সংরক্ষণ-প্রয়াদের আত্মসচেতন প্রচেষ্টা । মনের কোঠায় যাহ! কিছু 
অভিজ্ঞতা সঞ্চিত থাকে, তাহার সব কিছু সম্বন্ধে আমরা সচেতন থাকি না। 
তবে সব অভিজ্ঞতাই মনের মধ্যে একটা “ছাপ” ।907850)9) রাখিয়া! যায়। 
স্থাতির কাজ হইতেছে বর্তমানের অন্ৃভূতির ইঙ্গিতে অতীতের অন্ুভূতিকে নৃতন 
করিয়া পাঁওয়া। এই স্থতির মধ্যে অনেক জটিল ব্যাপার আছে। প্রথমতঃ 
আছে অনুভূতির ছাপ-গ্রহণ, দ্বিতীয়তঃ আছে এই ছাপগুলির সঞ্চয় ও সংরক্ষণ 
এবং তৃতীয়তঃ এই ছাপগুলিকে মনের কোঠা হইতে বাহির করিয়া আনা এবং 
তাহাদিগকে নৃতন কবিয়৷ অনুভব করা। 

বে্শস ( 797৪5০হ7 তা স্থতিকে ছুইটী ভাগে ভাগ করিয়াছেন। একটি 
হইতেছে অভ্যাসমূলক স্মৃতি (1:16 06100 ) আর একটি হইতেছে 
অন্ত সাহা্য-নিরপেক্ষ খাটি স্মৃতি । অর্থবোধ না থাকিলেও নিছক পুনরাবৃত্তি 


শিক্ষার সঞ্চারণ ২৬৯ 


শুধু সেইটুকু প্রয়োজনের জন্যই ব্যাকরণ পড়াইব, জীবনের ব্যবহারিক প্রয়োজনেই 
গণিত, ভূগোল প্রভৃতি পড়াইব। এই ব্যবহারিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই 
কিছু কিছু জিনিস আমরা পাঠ্য তালিকা হইতে পরিত্যাগ করিব । যদি দেখি ১০ 
লক্ষ লোকের মধ্যে একজনেরও সারা জীবনেই ০৪০৪ 7০০এর প্রয়োজন 
হইবে না, তখন নিধিচারেই এ জিনিসটিকে পাটাগণিত হইতে বাদ দিয়া দিব । 

তবে এই মনোভাবটির বাড়াবাড়িও ভাল নয়। শিক্ষা-ব্যবস্থাকে প্রতি 
দিবসের তুচ্ছতা ও ক্ষুদ্র প্রয়োজনের দাবীর মধ্যেই যদি সীমায়িত করিয়া, রাখা 
হয়, তাহা হইলে উচ্চ শিক্ষার উচ্চ আদর্শ অনেক সময়েই ব্যাহত হয় । 

বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র জগংটি ছাড়িয়। প্রত্যেক বালককেই একদিন বাস্তব জগতের 
বৃহত্তর জীবনের সমস্যার সম্মুখীন হইতেই হইবে সমস্ত জীবন ধরিয়া এই 
সমন্তা সমাধানই হইল মাহ্ছষের চিরন্তন কর্তব্য। কাজেই যে জাতীয় 
শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে বাস্তব-জীব্ন-পরিবেশে এই সমস্া সমাধানের কাঁজ করিতে 
হয়, সেই জাতীয় আয়োজন প্রত্যেক স্কুল-কলেজে প্রচুর পরিমাণে থাঁকা উচিত। 
এই জন্য স্কুলের পাঠ্যস্থচীর মধ্যেই তথাকথিত “12:0190% 7)96)০-এর 
একটা ব্যাপক পরিকল্পনা থাক! প্রয়োজন । 

আমবা দেখিয়াছি, শিক্ষার সঞ্চারণট। “£67767811220101 ০% 80611- 
910998,এর উপর অনেকখানি পরিমাণে নিভর করে । আমরা আরও জানি, 
এই €9779181189 করার ব্যাপারে ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞানটা একটা খুবই বড় সহায়। 
কাজেই প্রত্যেক শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে ভাষা শিক্ষার জন্য ব্যাপক আয়োজন 
থাকা বাঞ্ছনীয়। এই ভাষার সাহায্যেই আমরা বিমূর্ত (80৪6:90%) বিষয় 
লইয়া মনের '্রয়োগশালায় গবেষণা করি এবং নৃতন-নৃতন সিদ্ধান্ত নৃতন 
ভাবে £91761%11829 করিতে সমর্থ হই। শিক্ষার সঞ্চারণ তত্বটি শিক্ষার 
পদ্ধতির দিক দিয়াও অনেক সংস্কারের দাবী করিতে পারে। 

আমব| যদি বুঝিতে পারি শুধু স্বৃতির ব্যায়াম করিলেই স্মৃতির শক্তি 
(8০915 ) বৃদ্ধি পাইবে না, তাহা হইলে শুধু স্থৃতির ব্যায়ামের জন্য 
ছাত্রদিগকে রাশি রাশি জিনিস মুখস্থ করাইবার প্রয়োজন নাই। আমর! 
নিশ্চয়ই তাহাদিগকে এই ব্যর্থ পরিশ্রম হইতে অব্যাহতি দিতে পারি। 


সুতি ২৭৩ 


ন্াঁযুতত্ত্রের মধ্যে থাকিয়া যায়'। পরে আবার সমজাতীয় অনুভূতি যখন জাগে 
এবং তাহার ফলে পূর্বে আমরা যে ভাবে সাঁড়। দিয়ছি, দ্বিতীয় বারেও 
সেই ভাবেই সাড়া দিই, অর্থাৎ আমাদের জ্ঞানবহা ও কন্মবহ! স্নাযুস্রোত 
প্রথম অভিজ্ঞতার নেমিখিন্ন পথেই প্রবাহিত হয়। ইহার ফলে, স্নাষুতন্ত্ের 
মধ্যে স্বাযুস্্রোতের খাতটি আরও গভীরতর ও প্রশস্ততর হইয়। এমন একট। 
পথ তৈয়ারী করিয়। দেয় যে, পরবন্তী আবেদনগুলির প্রতিক্রির। প্রথম ব। 
দ্বিতীয় বারের মতই একই ভাবে অথবা অধিকতর সহজ ও সরল ভাবেই 
সম্পন্ন হুয়। এইভাবে বার বার একই ভাবে সাড়া দেওয়৷ এবং পূর্বকৃত 
কাজগ্ুলিকে সহজতর ভাবে করার জন্য যে প্রবণতা তৈয়ারী হয়, তাঁহাকেই 
বলে “অভ্যাস । এই অভ্যান জিনিসটা হইতেছে অতীত কার্যের অন্ধ 
এবং সরলতর পুনরাবৃত্তি মাত্র। আর এই পুনরাঁবৃত্তিটি যখন আক্মমচেতন 
ভাবে হয, অর্থাং এই পুনরাবৃত্তি করিবার সময় যখন আমরা মনে রাখি 
যে, এই আবেদনে আমব! এইভাবে অনুভব করিয়াছি এবং এইভাবে 
তাহার সাড়া দিয়াছি, তখন যাহা ঘটে তাহা হইতেছে স্সৃতি? ৷ অনুষঙ্গ 
হইতেছে এই স্নায়ুর গতি-পথেরই আর একটা ব্যাপার মাত্র। যখন একটি 
অন্গভৃতি হইতে ক্নাধূপ্রবাহ একই পথে যাত্রা ন|৷ করিয়া সাইন্যাপ্ম-এর 
(85021)8০) শাখা-প্রশাখা বহিয়। অন্য পথে যাত্রা করে অথবা অন্য একটি 
উপনদী জাতীয় খাল বহিয়! চলিতে-চলিতে প্রাচীন মূল প্রবাহ পথে 
প্রবিষ্ট হয, তখন তাহাকে বলে 'অন্ুবঙ্গ'। এই অনুষঙ্গই একটা অন্কভতির 
সঙ্গে আর একটা অন্রভতির গাঁটছডা বীবিয়া দেয়। ঘর-পোড়া গোরুর 
আগুন সন্বন্ধে একটা অন্তভৃতি হইযাছে ; আবার শিছুরে মেঘের লাল রঙের 
মধ্যে একট! লালের অনুভূতি হয়, অনুষঙ্গ তাই আগুনের সঙ্গে সিছুরে 
মেঘের গাঁটছড়া বাঁধিয়া দিল, ফলে ঘরপোড়া গোরুর মধ্যে সি'ছিরে মেঘ 
দেখিয়াই আগুনের স্মৃতি জীগিয়া উঠিল। এইভাবে অনুষঙ্গ স্নযুজালের 
পরস্পর সংলগ্ন টানা-পোড়েন জাতীয় খাতের মধ্য দরিয়া স্নাযু-স্ত্রোতের গতির 
বিভিন্নতা দ্বারা একটি অভিজ্ঞতার সাহত অন্য একটি অভিজ্ঞতার সংযোগ 
ব্যবস্থা করিয়া আমাদের স্মৃতিকে সাহায্য করে। অক্ষরবদ্ধ একটি শব চোখে 
৯৮৮ 


২৭৪ « শিক্ষায় মনন্তত্ব 


পড়িলেই ষে তাহা উচ্চারণ করিবার প্রবৃত্তি আমাদের মধ্যে জাগিয়া উঠে 
ইহার মধ্যেও এই অন্ুযন্গের লীলা আছে। অক্ষরবদ্ধ শব্দটি প্রথমে দেখিলে 
চক্ষুর সাযুর মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া আসে এবং তাহার পর শব্দটি উচ্চারণ করিলে 
স্ববৌৎপাদনকারী স্বাযুর মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া আসে, এই ঢুইটি প্রতিক্রিয়। 
তাড়াতাড়ি ঘটিতে-ঘটিতে সেই প্রতিক্রিয়া দুইটী পরম্পরের সহিত এমন ভাবে 
জড়াইয়া ষায় ষে, স্ায়ুপ্রবাহ একটির পথ বহিয়া চলিতে-চলিতে অন্য একটির 
স্রোত বহিয়! চলিয়া যায় । 

অনুষঙ্গের ব্যাখ্যা যাহাই হউক, ইহা বিভিন্ন অতিজ্ঞতাগুলিকে একত্র 
গ্রথিত করিয়! একটি অভিজ্ঞতার সহিত আর একট অভিজ্ঞতাকে এমনভাবে 
জড়াইয়! দেয় যে, একটি ঘটনা! আর একটি ঘটনাকে সহজেই স্মরণ করাইয়া 
দেয়। আমরা! আমাদের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যবহারিক জীবনেও অনেক 
সময়েই এই অনুষঙ্গের গ্রন্থি বীধিয়াই অনেক গিনিস মনে রাখিবার ব্যবস্থ। 
করি। আলিবাবার গল্পে কাশিমের যে শোকজনক পরিণতি হইয়াছিল, 
তাহার কারণ হইতেছে কাশিমের অন্ুষঙ্গের নির্দেশগুলি ভূল হইয়া সে 
“চিচিং ফাঁক” কথাটি ভুলিয়। গিয়াছিল বলিয়াই | 

অনুষঙ্গ, অভ্যাস এবং স্মৃতি এই সবগুলিকে যদি কেন্দ্রীঘ স্সাযুপ্রবাহের 
গতির পথের গভীরতা এবং সেই গতিপথ দিয়। নৃতন অনুভূতি ৪ কর্ম- 
প্রেরণার অন্তবর্তনশীলতার ব্যাপার বলিষ| ধরিয়া লওয়া হয়, তাহ! হইলে 
স্পষ্টতঃই বুঝা যাইতেছে ষে, স্বৃতির ছুইটা প্রধান সর্ত আছে : একটি হইতেছে 
স্নাযুতস্ত্রের মধ্যে নূতন অভিজ্ঞতার ছাপ ব| খাত” গ্রহণ ও সংরক্ষণ করিবার 
ক্ষমতা (:9%970615970699) এবং আর একটি হইতেছে সেই খাত বহিয়া নৃতন 
অনুভূতি বা কন্মপ্রয়াসের স্বাধু-ক্্রোতকে প্রবাহিত করিবার ক্ষমতা (90811) | 

এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন আমিতে পারে, যে ছুইটি সর্তের উপর ম্থৃতি নিভর করে 
তাহাদের উৎকর্ষ সাধনের দ্বার স্থৃতিশক্তি বাড়ান যাইতে পারে কিন1 ? 

জেম্স্‌ বলিয়াছেন, না, স্থৃতির সংরক্ষণ শক্তির দিক দরিয়া স্মৃতিকে 
কিছুতেই বাড়ান সম্ভব নহে । এই সংরক্ষণ শক্তি মানুষের স্নায়ুর সমৃদ্ধি ও 
উপাদনের উপর নির্ভর করে। এই উপাদানগুলি ভাল মন্দ যাহা হইবার 


২৭২ শিক্ষায় মনস্তত 


দ্বারা আমর! অনেক জিনিস মুখস্থ করিতে পারি। ইহা হইতেছে অভ্যাসমূলক 
স্বতির কীজ; কিন্তু খাঁটা স্মৃতির মধ্যে অনুসঙ্গ (£990018107 ),. অতীতের 
ছবি, অন্ত ঘটনার ইঙ্গিত প্রভৃতি মনের কাধ্য জড়িত থাকে । নান্‌ বলিয়াছেন, 
'বেগস-এর শ্রেণীবিভাগটা জাতিগত বিভেদ ততট| নহে যতটা হইতেছে 
মাত্রাগত। তথাকথিত “অভ্যাল স্বতিটী” নিছক দেহযন্ত্বের প্রক্রিয়া নহে 
এবং দেহ-নিরপেক্ষ “র্খাটী স্বৃতি”্টাও দেহ-নিরপেক্ষ নিছক মনের কাধ্য নহে। 
“অভ্যাস স্বৃতি”র গোড়ার দিকে মনের মধ্যে অন্ুযঙ্গজনিত ছবি যে জাগে 
ন1 তাহা নহে, তবে বহুবার পুনরাবুত্তিতে সেই ছবির আর প্রয়োজন হয় না 
এইমাত্র । হারমোনিয়াম প্রভৃতি বাছ্যষন্ত্রে প্রথম স্থুর-সাধনা করিবার সময় 
কোন্‌ পর্দার পর কোন্‌ পর্দা টিপিতে হইবে, কোন্‌ সময় কতটা “বেলো” 
করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ছবিই মনে রাখার প্রয়োজন হয়, পরে 
পুনরাবৃত্তিতে অভ্যাস পরিপক্ক হইয়া যাইলে সেই ছবি মনে রাখিবার আর 
প্রয়োজন হয় না। তখন হাতের পেশী ও স্াযুতন্ত্রের মধ্যেই এমন একটা শিক্ষা 
হইয়া গিয়াছে যে, শুধু যান্ত্রিক অভ্য।সবশেই পর্দার পর পর্দীগুলিকে ঠিক ঠিক 
আমরা টিপিয়া যাইতে পারি। মনকে তখন আর হাঁতে সাহাষা করিবার 
জন্য অভিভাবকত্ব করিতে হয় না, সাবালক হাত নিজের কাজ নিজেই করিতে 
পারে, তখন মন যদি মনে নাও রাখে যে হাত একটা কাজ করিয়া যাইতেছে 
এবং মন যদি অন্য কোনও চিন্তায় ব্যস্তও থাকে, তাহা হইলেও হাত তাহার 
নিজের কাজ নিভূলিভ।বে করিয়। যাইতে পারে । এ্যাডামসূ তাই বলিয়াছেন, 
“যুক্তিযুক্ত ভাবে ভুলিয়া যাওয়াই হইতেছে সত্কারের শিক্ষা ।” 

এই জন্যই দেহবাদী মনস্তাত্বিকগণ স্বৃতি, অভ্যাস এবং অন্ষঙ্গ প্রভৃতিকে 
একই পর্যায়ের বিভিন্ন শ্বরের ব্যাপার বলিয়া মনে করেন এবং তাহাদের 
মতে এই সবই হইতেছে কেন্দ্রীয় স্নাফুতন্ত্র এবং ্সায়ুতন্ত্র দিয়া প্রবহমান 
জ্ঞানবহ1! ও কম্মবহা ন্নায়ুক্রোতের প্রক্রিয়ার 'প্রকারভেদ মাত্র । যখন 
আমরা কোনও কিছু অনুভব করি তখন সেই অনুভূতি ও তাহার প্রতিক্রিয়াটা 
আমাদের জ্ঞানবহা ও কর্খবহা স্নায়ুর নির্দেশক্রমেই সংঘটিত হয়। তাহার 
ফলে ন্নাযুশ্রোতের গতি-পথের একট ছাঁপ বা খাত বা নেমিক্ষত আমাদের 


২৭৬ শিক্ষায় মনস্তত্ব 


সেরূপ ক্ষেত্রগুলি লইয়াও অনেক পরীক্ষা! হইয়৷ গিয়াছে । একসঙ্গে কতকগুলি 
নিরর্থক শব্সমষ্তি একবার মাত্র শ্রবণ করিয়া তাহার যতখানি অংশ পুনরাবৃত্তি 
করা যাইতে পারে তাহ। দেখিয়া স্বৃতির মাঁপকাঠির সন্ধান করা হইয়াছে এবং 
এই উদ্দেশ্তে যে সব প্রক্রিয়া অবলম্বন কর! হইয়াছে তাহ! মোটামুটি এই £ 

প্রথম প্রক্রিয়াটির নাম শিক্ষা ও সঞ্চয়? প্রনালী (19870010690 
৪8:11) 7709610)7 ইহাতে কতকগুলি নিরর্থক শব্দ একটি নিদ্দি্ই সময়ের 
জন্য একটি ছাত্রকে দেখান হয়, তাহার পর সেই শব্দগুলিকে পুনরাবৃত্তি 
করিতে বল। হয়। বলা বাহুল্য, ছাত্র সমস্ত শব্দগুলিই একেবারে আয়ত্ত করিতে 
পারে না। তখন একই ভাবে তাহাকে দ্বিতীয়বার শব্দগুলি দেখান হয় এবং 
তাহীকে আবার পুনরাবৃত্তি করিতে বলা হয়। এইভাবে পরীক্ষা অগ্রসর 
হইতে থাকে যতক্ষণ না ছাব্রটি পূর্ণ শব্খসমষ্টিকে নিভূলভাবে আবৃত্তি 
করিতে পারে। ইহার কিছুদিন পরে ছাত্রটিকে সেই শব্দসমষ্টি পুনরায় 
আবৃত্তি করিতে বলা হয়। প্রথমবারে শিক্ষার সময় যতবার অভ্যাস করিতে 
হইয়াছে তাহা হইতে ব্িতীয়বারের অভ্যাসের সংখ্যাটা বাদ দিলেই যে 
অন্রপাতটী পাওয়া যাইবে, তাহাই হইতেছে মংরক্ষশের মাপ । 

দ্বিতীয় প্রণালীকে ম্মারণ পদ্ধতি (1১701715106 70.661)00 ) বলা হয় । 
ইহাতে শিক্ষণীয় শব্দগুলি মোটামুটি পড়িয়! যাইবার পর শিক্ষার্থীকে শবগুলি 
পুনরাবৃত্তি করিতে বলা হয় এবং যে যতবার ভুল করে বা ভূলিয়। যায়, ততবার 
তাহাকে সাহায্য করা হয়। কোন্‌ ব্যাপারে কতবার সাহায্য করিতে হয়, 
তাহার সংখ্য! হইতে শিক্ষার ক্ষমতা! শিণীত হয়। 

তৃতীয় প্রণালীটিকে 'যুগ্কম্মৃতি পদ্ধতি? (3001:1706 171961)0 ) বল! হয়। 
ইহাতে শব্দসমষ্টিগুলিকে কয়েকবার শিক্ষার্থীর সম্মুখে উপস্থাপিত কর! হয়। 
এই ব্যাপারে সাধারণতঃ 1':০০1)810 ছন্দ ব্যবহার কর] হয়, শব্দলম্তিগুলি 
জোড়ায়-জোড়ায় সাজান থাকে, একটা নিদ্দিষ্ট সময় অতীত হইবার পর 
শিক্ষার্থীকে হয়ত এই জোড়াগুলির প্রথম অংশটি বলা হয় এবং দ্বিতীয় অংশটি 
পূরণ করিবার জন্য আদেশ দেওয়! হয়। শিক্ষার্থী যতবার শুদ্ধভাবে পুনরাবৃত্তি 
করিতে পারে তাহারই উপর তাহার সাফল্য (9০০0:6) নির্ভর করে। 


এই সমস্ত পরীক্ষা হইতে দেখা গিয়াছে যে, তাত্ক্ষণিক স্মৃতি অথবা 
তাড়াতাড়ি মুখস্থ করিবার বা সঙ্গে সঙ্গে পুনরাবৃত্তি করিবার ক্ষমতার 
(10070601866 70097707 ) সহিত সংরক্ষণ শক্তির (76906100 ) বিশেষ 
কোনও সম্পর্ক নাই । অর্থাৎ যে তীঁড়াতাড়ি মুখস্থ করিতে পারে সে যে বেশী- 
দিন মনেও রাখিতে পারে, এমন কোনও কথা নাই। তাৎক্ষণিক স্মৃতি নির্ভর 
করে (১) অভ্যাসের সংখ্যা এবং (২) মনোযোগের তীব্রতার উপর | 

অতীতের অভিজ্ঞতাগুলি অনেক সময় আত্মমচেতন চেষ্ট1 ব্যতিরেকেই 
মনের উপরে ভাসিয়া উঠে। যখন আমরা নিদ্রার জন্য প্রস্তত হইয়া শষ্য। 
গ্রহণ করি, তখন দিনের অভিজ্ঞতাগুলি অনেক সময় সিনেবাঁর ছবির মত 
মনের উপর ভাসিয়া ভামিয়৷ চলিতে থাকে । হাঁপি-ভাসি মুখ, টুকরা-টুকর। 
কথা, পথণপ্রান্তে অবস্থিত বেদনাখিন্ন ভিখাবীর কাতর দৃষ্টি, ফুটবল মাঠের 
হাম্তকর ঘটন! প্রভৃতি কত ছবিই হয়ত আমাদের মানস-চক্ষের উপর 
দিয়া ভাসিয়া যাইতে থাকে । এগুলিকে মনে করিবার জন্য আমাদিগকে 
সচেতন প্রয়াস কিছুই করিতে হয় না। যে শক্তির দ্বারা অতীতের অভিজ্ঞতা- 
গুলি এই ভাবে স্বতঃই মনের উপর ভাপিয়া উঠে, তাহাঁকে মনন্তান্বিকগণ 
06156618640 নাম দিয়াছেন । পবীক্ষ। দ্বারা দেখা গিয়াছে সঙ্গে সঙ্গে 
পুনরাবৃত্তি বা তাৎক্ষণিক স্বৃতির সহিত এই 709:89৬7:8610য)এর একটা 
বিষমান্সপাত সম্পর্ক আছে। 

এই তাতংক্ষণিক স্মৃতির সহিত বয়সের সম্পর্কটি কি, ইহা লইয়াঁও পরীক্ষা 
হইযাছে। দ্রেখা গিয়াছে, এই বিষয়ে একজন পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি অপেক্ষা 
বালকের ক্ষমতা অন্ন । মিউমান্‌ ( [২1০011)9/01) ) দেখাইয়াছেন, তাৎক্ষণিক 
স্বৃতি ধীরে ধীরে ১৩ বৎসর বয়স পধ্যন্ত বাঁড়িতে থাকে, ১৩ হইতে ১৬ বংসর 
পধ্যন্ত এই শক্তি আরও ক্ষিপ্রভাবে বাড়িতে থাকে এবং ১৬ হইতে ২৫ বৎসর 
পথ্যন্ত এই শক্তি ক্রমাগত বদ্ধিত হইয়া পূর্ণতা লাভ করে। ২৫ এর পর হইতে 
অত্যন্ত ধীরে ধীরে এই শক্তি হ্বাস পাইতে থাকে; তবে খুব প্রতিভাশালী 
ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এই হ্রাস পাওয়ার ব্যাপারটি তেমন বুঝিতে পারা যায় 
না' এবং অনেকের বৃদ্ধ বয়স পথ্যন্ত তাহাদের স্থৃতিশক্তি অটুট থাকে । 


স্মৃতি ২৭৫ 


তাহা জাতকের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই ঠিক হইয়! যায় এবং তাহার আর কোনও 
পরিবর্তন সম্ভব হয় না। হ্থৃতরাং কাহার সংরক্ষণ শক্তি কিরূপ হইবে, তাহা 
তাহার জান্মর সঙ্গে সঙ্গেই চির 'দীবনের-জন্য ঠিক হইয়! যায়, কোন ৪ রকম 
কৃষ্টি, কলা ও সারম্বত সাধন। তাহার উৎকর্ষ সাধন1 করিতে পারে ন|। 

তাহ! হইলে কি স্থৃতিশক্তিকে বাঁড়াইবার আর কোনও উপায়ই নাই? 

নাই বটে, কিন্তু পরোক্ষভাবে স্মৃতিকে কাঁধ্যকরী করিয়া তোলা যায় এইভাবে £ 

(১) বিভিন্ন অনুষঙ্গের সঙ্গে অনুভব্যকে বিজড়িত করিতে পাঁরিলে সেই 
অন্ুষঙ্গের সঙ ধরিয়া পুরাণ কথা অনেক সময় মনে পড়িয়া যায় । 

(২) অন্থভৃত জিশিসগুলিকে যথাযথভাবে শ্রেণীবিভাগ এবং এক একটি 
এককের ( ছা01) মধ্যে একীকরণ করিতে পারিলেও ভবিষ্যতে মনে 
পড়িবার স্থবিধ। হয়। 

(৩) স্মরণীয় জিনিসগুলির অর্থবোধ থাকিলে অন্ুষঙ্গ গঠনের স্ববিধা হয়, 
কুতরাং যাহ! পড়িতে হইবে অথবা মনে রাখিতে হইবে, তাহার 
অর্থবোধ করিতে পাবিলে মনে পড়িবার স্থবিধা হয় । 

(৪) যেখানে অর্থবোধ সহজ নহে সেখানে নৃতন বাঞ্জনা দিতে পারিলে 
অবথা ছন্দে সৌন্দধ্য স্যষ্টি করিতে পারিলেও মনে রাখিবার 
স্থবিধা হয । 

(৫) কোনও জিনিস পড়িবার ব! শিখিবার সময় শিক্ষার্থীর প্রবল ' আগ্রহ 
মনে বাখিবার অনুকুল হয়। আগ্রহের নিবিড়তা মনের অন্যান্ত 
বিরুদ্ধ চিন্তাকে অপসারিত করিয়া! দেয়, ফলে মনটা মোছ। ক্সেটের মত 
পরিষ্কার হইয়া অনুভূতির ছাঁপগুলিকে স্পষ্টতমভাবে গ্রহণ করিতে 
সমর্থ হয়। ফলে স্মৃতি কাজ করিতে পারে অবাধে | 

মাক্ড্যগল, স্মিথ (01195 2]. ১10100) ) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলেন, 

স্বৃতির মধ্যে সংর্ক্ষণ-শক্তিকে যে বাড়ান যায় না বলিয়া জেমস্‌ প্রভৃতি 
বলিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে; কারণ পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, সংরক্ষণ-শক্তিও 
অভ্যাসের দ্বার বাড়ান যাইতে পারে । 

যে সমস্ত ক্ষেত্রে অন্ুযঙ্গ প্রভৃতির বন্ধনী স্থৃতিকে সাহাধ্য করিতে পারে না, 


স্মৃতি ২৭৯ 


অভিনয় প্রভৃতি করিয়া কশ্মবহা! স্নায়ুর সহিত তাহার] পরিচয় লাভ করুক 
এবং এই ভাবে সমগ্র চেতনার সহিত বিষয়কে আত্মস্থ করিতে চেষ্ট। 
করুক। এই ব্যবস্থা দ্বারা শ্রব্ণ-কেন্দ্রিক, দর্শন-কেন্দ্রিক, স্পর্শ-কেন্দ্রিক__ 
বিভিন্ন শ্রেণীর স্থৃতিবিশিষ্ট ছাত্রদেরই যে শুধু বুঝিবার স্্রবিধ। করিয়! দেওয়া 
হয় তাহা নহে, প্রত্যেক ছাত্রেরই স্থতির সংরক্ষণ শক্তিকে বিশেষভাবে 
সাহাষ্যও করা হয়। কাণ দিয়! শুনিয়। যাহা অন্ভব করিলাম, চোখ দিয়! 
দেখিয়৷ তাহ! দ্রঢতর হইল, হাতে-কলমে তাহা সম্পাদন করিয়। তাহার সম্বন্ধে 
ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করিয়! তাহা আরও দৃটতর হইল । মোট কথা স্থৃতিকে 
স্থাী ও শক্তিশালী করিতে হইলে অন্ুভূতিকে সমবায়ী করিতে হইবে। বস্বতঃ 
স্বতির সংরক্ষণের ন্য প্রয়োজন আগ্রহ আর পুনরাবৃত্তি। আগ্রহ থাঁকিলে 
সমগ্র চেতনা দিয়াই আমরা অনুভূতির জিনিসগুলিকে গ্রহণ করি। ফলে 
অন্রভূতির ছাপটা আমাদের মনে স্পষ্ট এবং গভীরভাবে গৃহীত হয়। বনু 
আবৃত্তি ও পুনরাবৃত্তির ভিতর দিয়া সাবু-প্রবাহের গতিপথটা গভীরতর হইতে 
থাকে । ফলে খাঁজ-কাট। দাঁগাবূলান পথে ছেলেদের অ আ ক খ শেখার 
যেমন স্ুুবিধ। হয়, পঠিত জিনিস গুলি মুখস্থ বলিবার ব! অভান্ত ক্রিয়ীকলাপের 
পুনঃ প্রদর্শনী দেখাইবারও মেইরূপ স্থবিধা হয়। আমাদের দেশে যে একটা 
পাঠনীতি আছে “আবৃত্তি সর্ব শাস্াণাৎ বৌধাদপি গরীয়পী”, তাহার 
বৈজ্ঞানিক যৌক্তিকত। আমর। এই শ্সাঘু-প্রবাহ তত্ব দিয়া বুঝিতে পারি। 
বর্তমান শিক্ষাতত্বে পাঠ দিবার পূর্বে গৌরচন্দ্রিকা জাতীয় ভূমিকা করিয়। 
€ 07)8:%101) ) এবং পাণের শেষে যে বার বার প্রশ্ন জিজ্ঞাসার ( 07011106 ) 
ব্যবস্থ। আছে, তাহা এই আগ্রহ ও পুনবাবুত্তির সাহায্যে ম্থৃতিকে স্থায়ী করারই 
ব্যবস্থ।। স্মৃতির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে অ।লোচন| করিতে হইলে এই স্থায়িত্ব থাকে ন। 
কেন অর্থাৎ আমর] ভুলিযা যাই কেন, এই কথাটিও আসিয়া পড়ে । আমরা 
প্রথমেই দেখিয়াছি আমাদের যাহ! কিছু অভিজ্ঞতা তাহার সব কিছুই মনের 
কোঠা জমা থাকে-যত অস্পষ্টই হউক না কেন তাহার একটা ছাপ মনের 
মধ্যে থাকিয়াই যাঁয়। তাহা হইলে অতীতের ঘটনাগুলি সবই আমর! স্মরণ 
রাখিতে পারি নাকেন? অর্থাৎ আমরা ভুলিয়া যাই কেন? 


২৮৯ শিক্ষায় মনম্তত্ব 


ফ্রয়েড বলেন, আমর! ভুলিয়৷ যাইতে চাই বলিয়াই ভুলিয়া যাই । যে 
ঘটনা আমার্দের পক্ষে বিরক্তিকর অথবা লজ্জাকর সেই ঘটনাগুলিকে আমাদের 
নিজ্ঞ্ঁন মন বিশ্ৃতির গর্ভে তলাইয়৷ দেয় । আর ধাহারা স্সায়ৃতস্ত্বের কাধ্য 
দিয়া স্বৃতিকে বুঝাইয়া থাকেন তাহারা বলেন, বিস্বতির কারণ হইতেছে__ 

(১) ঘটনার ছাপটি আমাদের স্সাযুতন্ত্বের উপর তেমন গভীরভাবে দাগ 
কাটিতে পারে নাই বলিয়া । 

(২) ঘটনাটির সঙ্গে অন্যান্য ঘটনার সম্পর্ক অন্ুযঙ্গের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়। 
একটি বৃহত্তর একক ( 8016) সৃষ্টি না হওয়ায় যৃতভ্রষ্ট হইয়া তাহা 
মনের গহনে হারাইয়া গিয়াছে বলিয়া । 

(৩) প্রতিস্পদ্ব্ণ ঘটনাবলীতে অভিভূত হওয়ায় ঘটনার ছাপটী অস্পষ্ট 
হইয়া গিয়াছে বলিয়া। 

(৪) ঘটনাঁটী পুরাতন হইবার জন্য তাহার ছাপটা ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইতে 
অস্পষ্টতর হইতে-হইতে একেবারে লুপ্ত প্রায় হইয় গিয়াছে বলিয়!। 

(৫) পুনরাবৃত্তির অভাবে ঘটনার ছাপটা আর নূতন করিয়া গভীর € 
সজীব হইতে পারে ন৷ বলিয়।, ইত্যাদি । 

এই ভুলিয়! যাওয়ার সহিত ঘটনার 'প্রাচীনত্বের সম্পর্কটা অত্যন্ত গভীর। 

একটি জিনিস যত বড়ই হউক না কেন, দূরে চলিয়া যাইলে তাহাকে ছোট 
দেখায় এবং আরও দূরে যাইলে আর দেখাই যায় না। স্মৃতির সম্বন্ধেও তাই 
নিয়ম । সময়ের দূরত্ব যতই বাঁড়িবে, ঘটনার স্মৃতিও ততই অস্পষ্ট হইবে। 
তবে ইহার সম্বন্ধে একটা নির্দিষ্ট ধারা আছে । 

ধরিয়! লওয়া যাইতে পারে, একটি কবিতা এইমাত্র শিক্ষা করা হইল । 

এখনই অর্থাৎ কবিতাটি কয়েকবার পাঠ করিবার পর যেইমাত্র পুস্তক না 
দেখিয়াই তাহাকে আবৃত্তি করিতে সমর্থ হইলাম তখনই কবিতাটী অভ্যাস 
করা বন্ধ করিলাম। এইবার এক ঘণ্ট। পরে দেখিব কবিতাটির $ অংশ 
ভূলিয়! গিয়াছি, তৃতীয় দিনে ২ অংশ ভুলিয়া গিয়াছি এবং এক মাস পরে $ 

ংশ ভুলিয়া গিয়াছি। সময়ের অন্তপাঁতে আমরা কি ভাবে ভুলিয়! যাই, সে 
সম্বন্ধে এবিঙ্গহৌস (71010617808 ) একটি তালিকা দিয়াছেন £ 
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আমরা! পূর্বেই বলিয়াছি, ক্ষিপ্র স্বৃতির সহিত সংরক্ষণের দীর্ঘত্বের কোনও 
স্বাভাবিক সম্পর্ক নাই। দীর্ঘকাল ধরিয়া স্মৃতিকে সংরক্ষণ করা নির্ভর করে 
অনুভূতির ছাপগুলিকে সাজাইয়া-গুছাইয়া রাখিবার দক্ষতা আর মস্তিষ্বের 
স্নাযুতস্ত্রের উপাদানের সমৃদ্ধির উপর। প্রথমটি অন্ুষর্গ, ইঙ্গিত, ব্যঞ্জনা, 
ঘথাযথ শ্রেণীবিভাগ প্রভৃতির দ্বার! বাড়ান যাইতে পারে, কিন্তু দ্বিতীয়টিকে 
বাড়াইবার বিশেষ কোনও উপায় নাই। 
সংরক্ষণের ব্যাপারে পূর্ণ বয়স্কদের অপেক্ষা বালক বলিকাদের ক্ষমতা অধিক 
এবং এই ক্ষমতা ১১।১২ বংসর পধ্যন্ত বাড়িতে থাকে, তাহার পর হাস পায় | 
বস্ততঃ বালাকালে তাড়াতাড়ি মুখস্থ করার কাজটি কঠিনতর বলিয়া! মনে 
হইলেও, এই সময়ে মুখস্থ রাখার শক্তিটি বেশী থাকে। এইজন্তই বাস্ক 
বলিয়াছেন, “শিশু বয়সে শিখ, ভাল করিয়া শিখিবে 1” শিক্ষা অর্থে যদি শিক্ষার 
রক্ষণ ধরা হয়, তাহা হইলে এই উপদেশের যথার্থতা সহজেই বুঝিতে 
পারা যায়। এই জন্যই যে সমস্ত জিনিসগুলি সারা জীবন মনে রাখা প্রয়োজন, 
তাহা শিশু বয়সেই শিক্ষা দেওয়। কর্তব্য | 
পরীক্ষ। দ্বারা দেখা গিয়াছে, তাৎক্ষণিক স্মৃতি ও স্থায়ী স্মৃতি ছাড়া অন্যান্য 
দিক দিয়াও স্মৃতির প্রকারভেদ আছি । কেহ হয়ত কবিতা ভালভাবে মনে 
রাখিতে পারে, কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে নাম, সংখা প্রভৃতি মনে রাখিতে পারে ন।, 
কেহ হয়ত নাম-সংখ্যা-তারিখ প্রভৃতি মনে রাখিতে পারে, কিন্তু কবিতা বা 
ঘটনা পারম্পধ্য ভালভাবে মনে রাখিতে পারে না। কেহ হয়ত কাণ দিয়! 
শুনিলে ভালভাবে মনে রাখিতে পাঁরে, কিন্ত চুপি-চুপি পাঠ করিলে বা মনে- 
মনে পড়িলে তাহা মনে রাখিতে পারে না। দর্শন, শ্রব্ণ, স্পর্শন প্রভৃতি কোন্‌ 
অন্কভূতি দিয়া কে যে বিশেষভাবে অন্রভব করে, অর্থাৎ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কোন্‌ 
দ্বারটি দিয়া কাহার অন্ুুভৃতিগুলি সহজে প্রবেশ করে, তাহার কোনও ঠিক 
ঠিকাঁনা নাই । এই জন্যই শিক্ষকের উচিত ক্লাশের মধ্যে শুধু বক্তৃতা না করিয়। 
নানাভাবে ছাত্রদের অনুভূতিকে জাগ্রত করা। ছাত্ররা কাণ দিয়া তাহার 
বক্তৃতা শুন্ুক, ছবি, মডেল, গ্রাফ, নকৃস! প্রভৃতি দেখিয়া সেগুলি অন্যভাবে 
অনুভব করুক, হাতে-কলমে কাজগুলি করিয়া, ইতিহাসের ঘটনাগুলিকে 
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1890089871]5.71680]) নামক একজন পণ্ডিত দেখিয়াছেন যে, অর্থহীন 
শব্দ সমষ্টিগুলির স্থৃতি ছয় ঘণ্টার পর শতকরা ৪৭ ভাগ থাকিয়া যায়, কিন্ত 
১ ্রিন ও ২ দিন পরে তাহা যথাক্রমে ৬৮ ও ৬১ ভাগ থাকিয়া যায়। এখন 
প্রশ্ন হইতে পারে, সময়ের প্রাচীনত্বে স্বৃতির দ্দিক দিয়া উন্নতি হইল কি 
করিয়া? ছয় ঘণ্ট| পরে যতটা মনে রাখা সম্ভব ছিল, ১ দিন পরে তাহা 
অপেক্ষা বেশী মনে রাখা সম্ভব হইল কি করিয়া? ইহার সম্ভাব্য উত্তর, 
রাত্রের বিশ্রামজনিত ক্লান্তির অপনোদন মনকে আরও কর্মক্ষম করিয়া 
তুলে বলিয়া দীর্ঘ বিশ্রামের পর বেশী মনে রাখা সম্ভব হয়। 

কিন্তু এ ব্যাখা৷ হইতেছে আচরণবাদী পণ্ডিতদের । অন্যান পণ্ডিতগণ 
এই ব্যাপারটির অন্তভাবে ব্যাখ্যা করেন। তীহারা বলেন, ৬ ঘণ্টার চেয়ে 
২৪ ঘণ্টা বিশ্রামের ফলে স্থৃতির ভাগারে সঞ্চয় বেশী হয়। তাহার কারণ 
হইতেছে, বিশ্র।মের অবসরে অনুভূতির দুতীকরণ (০০19017096305.) ; আর 
সময়ের গতির সঙ্গে সঙ্গে যেমন একদিক দিয়া কিছু কিছু জিনিস আমাদের 
স্বৃতি হইতে সরিয়া যায়, অপর দিক দিয়া তৈমনই অতীত অনুভূতির ছাপগুলি 
ক্রমশঃ স্থসংহত ও সুসজ্জিত হইয়! যথাযথ ছাপজটের (6081: চে ০০00019%) 
সুষ্টি করে বলিয়! স্থৃতির কাধ্যকারিত। নৃতন করিয়! বাড়িয়া যায়। 
ডাঃ ব্যালার্ড-এর স্মৃতি-পরীক্ষা 

ব্যালার্ডএর স্বৃতি-সম্পফিত পরীক্ষালন্ধ ফলগুলির তালিক। দেওয়! হইল £ 
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তাহার পরীক্ষাগুলি প্রণিধানযোগ্য । এই পরীক্ষার খু'টিনাটিগুলি “শিক্ষার 
পথে সাধনা ও বিশ্রাম” শীর্ষক পরিচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে । 

এই সমস্ত পরীক্ষা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, মনে রাখিবার ব্যাপারে 
শুধু পড়া বা সাধনাটাই একমাত্র কথ! নহে, সাধনা ও বিশ্রামের যথাষথ 
বিন্তানও প্রয়োজন ৷ বিশ্রামের যেরূপ ব্যবধানে স্থৃতির লাভের অঙ্ক বেশী 
হয়, সেইরূপ ব্যবধান দিয়া পড়াশুনা করিলে অপচয় কম হইবে। এই সম্বন্ধে 
“শিক্ষার পথে সাধন। ও বিশ্রাম” শীর্ষক পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য | 


স্মৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য 2 


“বার তের বৎসরের বালক বালিকাদের অসন্বদ্ধ বিষয়ে স্মরণশক্তি প্রথর 
কিন্তু সম্বদ্ধ বিষয়ে স্মরণশক্তি তত নহে । এই জন্য যে সকল পাঠ্য বিষয়ে 
যুক্তি অপেক্ষা তথ্য অধিক মেই সমস্ত বিষয় শিক্ষা দে ওয়া বাঞ্ছনীয় । 

“সন্বদ্ধ বিষয়ের স্মরণশক্তি বযোবৃদ্ধির সহিত ক্রমশঃ বদ্ধিত হয় ও 
যৌবনকালে ইহার পৰিপুষ্টি হয়। যত্র ও চেষ্টার সাহায্যে সন্বদ্ধ বিষয়ের 
স্মরণশক্তি কিঞ্চিং বদ্ধিত করা যাঁ। যৌননকালে বৈষয়িক আসক্তি প্রবল 
হওয়ায় অসঙ্দদ্ধ বিষয়ের স্মরণশক্তি বালকবালিক। অপেক্ষ। অল্প হয় । 

“সাধারণতঃ বাঁলকবালিকাঁর। সাত-আট বংসব পথান্ত পাঠা বিষয় শুনিয়া 
সহজে কগস্থ করিতে পারে। পরে চৌদ্বপণের বসর পর্য্যন্ত বালক- 
বালিকাদের দেখিয়া! ও উচ্চম্বরে পাঠ করিয়া মুখস্থ করিবার ক্ষমতা প্রবল থাকে । 

“বার তের বৎসরের পূর্বে বালকেরা কেবল দেখিয়! 9 শুনিয়! কিংবা দেখিয়া 
শুনিয়। ও লিখিয়। পাঠ কণস্থ করিতে পারে না। এ বয়সের পর্বে লিখিয়া 
লিখিয়া পাঠ মুখস্থ করিবার রীতি বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে । 

“বয়স্ক ব্যক্তি শুধু দেখিয়া ও মনে-মনে পড়িয়া কোনও বিষয় শীঘ্র আয়ত্ত 
করিতে পারে । আবার লিখিয়াও অনায়াসে মুখস্থ করিতে পারে। 

“বিভিন্ন ইন্ড্রিয়ের সাহায্য একই বিষয় শিক্ষা করিলে বালক তাহা সহজে 
বিশ্থৃত হয় ন1। 

“মনোযোগ সহকারে যে বিষয়ের উপলব্ধি করা যায় তাহা সহজে আয়ত্ত 
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শিক্ষা শেষের পর [| শতকরা স্বৃতির অন্ুপাত | শতকরা স্বৃতির অন্কপাত 





_ সময়ের দূরত্ব 1_ (অর্থহীন শব্ষসমষ্ঠি ) ৃ এ শবসম্টি) 
৫ মিনিট. 1...৯৯। 

২০ মিনিট ৮৯ ৃ ৯৬ 
১ ঘণ্টা ৃ ৭১ ৃ ৭৮ 
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১৪ দিন ূ ৪১ ৩০ 

৩০ দিন ২০ 1 51 ২৪ 

| ১২১০ দিন ূ ৩ ০ 





অন্যান্য পণ্ডিতগণও এই বিষয়ে অনুরূপ ফল পাইয়াছেন। ইহাদের 
সময়ের সিদ্ধান্ত হইতে ইহাই প্রমাণ হয় যে, বিস্বৃতির লৈখিক চিত্রটি (৫78101) 
প্রথমে হঠাত নামিয়! যায়, তাহার পর ধীরে ধীরে ইহ! ভূমির সহিত সমান্তরাল 
হইয়! চলে, কিন্তু কোনও সময়েই ভূমিব সহিত সমরেখ হয় না (নিম্নে ভুষ্টব্য ).। 
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ক্লান্তি 


সাধনার পথে চলিতে হইলে আমরা দেখিতে পাই, আমাদের কর্মমশক্তি 
ধাপে ধাপে একটানাভাবে বাঁড়িয়। চলে না, তাহা প্রথমট। দ্রতভাবে বাড়িয়। 
চলে, তাহার পর যেন থমকিয়া দাড়ায়, আবার ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকে, 
আবার থমকাইয়| ঈন্ডায় এবং শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থায় আসে যে, তাহা 
আর চলিতে পারে না। সেই সময় কাজে সম্পূর্ণ বিশ্রাম ন| দিলে কর্ম্মশক্তি 
আরও অনেকক্ষণের জন্য পঙ্গু হইয়া! থাকে । 


কাজেই ক্লান্তি যখন বিশ্রামের দাবী করে, তখন বিশ্রাম না দিলে সিদ্ধি 
আরও চিরায়িত হইয| পড়ে । কিন্তু প্রায়ই ক্লান্তি এবং কাজের একঘেয়েত্বের 
জন্য বিরক্তিজনিত অনিচ্ছ! (০০:০০ ), এই ছুইটি জিনিসের পার্থক্য 
বুঝিতে পারা যায ন।। ফলে মন যখন প্ররুত ক্লান্ত না হইয়াও আছুরে 
খোকাঁর মত নিছক আলম্যবশতঃ বিশ্রামের দাবী করে, তখন তাহাকে প্রশর 
ঘিলেও সাধনার ক্ষতি হয়। 


এই প্রকৃত ক্রান্তির স্বরূপটি জানিয়! ন! রাখিলে আমাদের ছুই দিক দিয়া 
অস্থৃবিধ| হইতে পারে । আছুরে গোপাল মনকে নাই দিয়া তাহার নিকট 
হইতে যতট। কাজ পাওয়! সম্ভব, তাহা না পাওয়া, অথবা সে যতটা কাজ 
করিতে পারে তাহার অধিক কাজের বোঝা তাহার উপর জোর করিয়। 
চাপাইয়৷ তাহার কশ্মশক্তির ক্ষতি করা। অতএব আমাদের জানিয়া রাখা 
দরকার ক্লান্তির লক্ষণটি কি? 

দৈহিক বিচারে ক্লান্তি জিনিসট। আমে (১) পেশী (২) স্নাযৃতন্ত্র ও 
(৩) প্রতিবর্তক প্রতিক্রিয়াকে (2519%) কেন্দ্র করিয়া । 

পেশীর ক্লান্তি ঃ একজন ব্যায়ামসাধক খন একটি বারবেল লইয়া বার 
বার উত্তোলন কবিতে থাকে, তখন কয়েকবার উত্তোলন করিবার পর তাহার 
এমন একটি অবস্থ আসে যখন তার আর বাঁরব্লেটি উত্তোলন কবিবার শক্তি 
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থাকে না; তখন তাহার পেশীগুলি তাহার মনের আদেশ প্রতিপালন করিতে 
পারে না। এই জাতীয় অবস্থাটিকেই আমরা পেশীর ক্লান্তি বলিয়৷ থাকি । 

পেশীগত ক্লান্তি সম্পর্কে 1988০ তীহার আবিষ্কৃত 9:208180]. লইয় 
যে সকল পরীক্ষা করিয়াছেন তাঁহাঁতে এই সিদ্ধান্তগুলি পাওয়। গিয়াছে £ 

(ক) কার্যারস্তের প্রথম দিকেই একটা অব্সাদের ভাব আসে, কাধা 
চালাইয়া যাইলে তাহা আবার কমিয়া যায় এবং তাহার পর ক্লান্তি আসে । 
(খ) পেশীর সঙ্কৌচনের ফাঁকে ফাকে যদি অন্ততঃ ১০ সেকেও করিয়। বিশ্রাম 
দেওয়া হয়, তাহা হইলে ক্লান্তি আসে না । (গ) ক্লান্তির পর খানিকটা বিশ্রাম 
দিলে স্বাভাবিক শক্তি ফিরিয়া আসে ; 61208181)1. যন্ত্রে অঙ্কুলির সঙ্কোচক 
পেশীর ক্ষেত্রে ছুই ঘণ্টা বিশ্রাম দিলে পেশীর শক্তি স্বাভাবিক হয। (ঘ) পূর্ণ 
ক্লান্তির পর যধি আবীর পেশী সঙ্কৌোচনের জন্য চেষ্টা করা হয়, তাঁহা হইলে 
পেশী এত নিস্তেজ হইয়া পড়ে যে, বিশ্রামের জন্য আরও অনেক বেশী সময়ের 
প্রয়োজন হয়। (উড) নিদ্দিষ্ট সময়ের এককের মধ্যে যত তীড়াতাড়ি অঙ্গ 
সঞ্চালন কর! হয়, তত তাড়াতাড়ি ক্লান্তি আসে । (চ) খাগ্ঠের সরবরাহ কম 
হইলে, অথবা শরীর হইতে পেশীর ক্ষয়জাত দ্রব্যের যথাযথ নিষ্কীশন না হইলে, 
শীঘ্র শীঘ্র ক্লান্তি আসে; অপর পক্ষে 775%580০-এর সাহাঁষ্যে রক্ত সঞ্চালনের 
দ্বারা, অথবা খাছ্য বা চিনির সরব প্রভৃতি দ্বার। ক্লান্তির অপনোদন হয়। 
(ছ) শরীরের কতকগুলি পেশী ক্লান্ত হইলে অন্য পেশী গুলিরও কার্যযকারিত। 
শক্তি হাস প্রাপ্ত হয় (জ) অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি শারীরিক 
শক্তিকে কমাইয়! দেয়। (ঝ) আ্যাল্কহল্, কফিন্‌, নিকোটিন প্রভৃতি ক্লান্ত 
পেশীকে কতখানি সতেজ করিতে পারে, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত পাঁওর। 
যায় নাই, তবে শরীরের মধ্যে চিশি ইন্জেকৃশান্‌ করিবার পর ৩০ হইতে ৪০ 
মিনিটের মধ্যেই দেখা যায় যে, শক্তি অনেকখানি ফিরিয়। আপিরাছে ; বিপরীত 
পক্ষে স্বস্থ শরীর হইতে রুত্রিম উপায়ে চিনি বাহির করিয়া! লইলেও পেশীর 
শক্তি কমিয়। যায়। 

সায়ুপ্রণালীর ক্লান্তি (6:৮6 7:01.) ই. পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে 
যে, পেশীর ক্লান্তি শীঘ্র শীঘ্র-আসিলেও স্বায়ুপ্রণালীর ক্লীস্তি হজে আসে না। 
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হয় ও শ্বৃতি হইতে অপস্থত হয় না। অমনোযোগী হইয়া ব্হবার পাঠ্য বিষয় 
আবৃত্তি করিলেও তাহা! কঠস্থ হয় না এবং কঠস্থ হইলেও স্থায়ী হয় না । 

“বালক-বাঁলিক1 এক বিষয়ে অধিকক্ষণ মনোনিবেশ করিতে পারে না। 
সেইজন্য এককালীন পাঠ্য অল্প হওয়া আবশ্যক । 

“পাঠ্য বিষয় নিভূলভাবে কণস্থ করিতে যতবার আবৃত্তি করা প্রয়োজন, 
তাহা অপেক্ষা পাঁচ ছয় বাঁর অধিক আবৃত্তি করা বাঞ্চনীয় । তাহা হইলে 
আয়ত্ত বিষয় অধিকতর বদ্ধমূল হয় ও স্মৃতি হইতে সহজে অপনারিত হয় ন|। 

“কোন বিষয় তালের সাহায্যে শিক্ষা দিলে সহজে আয়ত্ত হয় ও শিক্ষার্থীর 
মনে বদ্ধমূল হইয়া থাকে । 

“ক্লান্তির আগমনের সঙ্গে সঙ্গে স্থৃতির ক্ষমতা কমিয়। যায়। 

“মনোযোগের বিষ্বকর জিনিস বিশেষভাবে কর্ণগ্রাহ আবেদনজনিত বিদ্ব 
মুখস্থ করিবাঁর পক্ষে ক্ষতিকর । 

“বালক বালিকাদের স্বৃতিতে রক্ষিত ঘটনা প্রায়ই কল্পনার ঘটনার সহিত 
মিশ্রিত হইয়া একাকার হইয়। যায়। সেইজন্য তাহাদের সাক্ষ্য প্রমাণের 
উপর খুব নির্ভর করা যাঁয় ন1। 

“যাহারা তাড়াতাড়ি মুখস্থ করিতে পারে তাহারা দীর্ঘকাল মনেও 
রাখিতে পারে । 

“জড়বুদ্ধিদম্পন্ন অথবা উনমানসিকতাযুক্ত বালক বালিকাদের স্মৃতিশক্তি 
সাধারণ বালকবালিকাদের চেয়ে অল্প । 

"প্রাণীদের বুদ্ধির তারতম্য নির্ভর করে তাহাদের সমৃদ্ধ স্মৃতির শক্তির 
উপর ।” 

সাধারণ ছাত্রদের যতটা স্বৃতিশক্তি আছে বলিয়া আমাদের ধারণা, 
ছাত্রদের স্থৃতিশক্তি তদপেক্ষা অধিক আছে । সাধারণতঃ ৯ হইতে ১৫ 
বখ্সরের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শতকরা! নব্বই জন বৎসরে তিন হাজার লাইন 
কবিতা বা গন্য অনায়াসেই শিক্ষা করিতে পারে এবং এইভাবে শিক্ষীলব্ধ 
বিষয়ের এক অষ্টমাংশ হইতে এক চতুর্থাংশ জিনিস তাহাদের সার] জীবনের 
সম্পদ হইয়া মনের মধ্যে সঞ্চিত থাকে । 
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পেশী, স্বাযুপ্রণালী ( 975৪ ৮০৪0) এবং সাইন্তাপ্প__এইগুলির মধ্যে 
সাইন্তাপ্মগুলিই সর্বাপেক্ষা শীঘ্র ক্লান্ত হইয়া পড়ে। এই হিসাবে এইগুলি 
বিছ্যুত্বর্তনী বা সারকিট্‌-এর মধ্যে “ফিউস্”-এর মত; অতি সহজেই সেগুলি 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আবার অতি সহজেই সেগুলির সংস্কারও কর! যাঁয়। 
ক্লান্তির কারণ 2 


তিনটি কারণে ক্লান্তি আপিয়া থাকে 3 যথা--0১) শক্তি সঞ্চারণকাঁরী 
খাদ্যরসের অভাব, '২) শরীরের ক্ষতিজনিত বিষীক্ত আবজ্জনার ( ৮78,369 
7):০0596৪ ) অস্তিত্ব, (৩) অক্সিজেনের অভাব । 

(১) খাদ্যদ্রব্যের সার ভাগ হইতে যে রস সংগৃহীত হয়, তাহা রক্তের 
সাহায্যে শরীরের সর্বত্র সধশরিত হয় এবং শরীরের ক্ষয় পূরণ ও শক্তির 
ভাণ্ডার রূপে মাংসপেশীস্থ জীবকৌষের মণ্যে সঞ্চিত হইয়| থাকে । যখন স্বাষু 
হইতে কোনও প্রেরণা পেশীর মধ্য দিয়। প্রবাহিত হয়, তখন এই শক্তি- 
ভাগ্ডারের খানিকটা অংশ ব্যয়িত হয় এবং তাহার ফলে পেশীর সক্কোচন সম্ভব 
হয়। সুতরাং অনেকক্ষণ ধরিয়া এই সক্কোচন কাধ্য চলিতে থাকিলে এমন 
একটি অবস্থা আসিবে ষখন এই সঞ্চিত শক্তিভাগ্ার শূন্য হইয়া যাইবে এবং 
তখন আর সঙ্কোচন সম্ভব হইবে না। এই অবস্থাটিকেই আমরা ক্লান্তি বলিয়। 
থাকি । এই সময়ে বিশ্রাম দিলে ধীরে ধীরে আবার শক্তির ভাগ্ার পূর্ণ হইতে 
থাকে এবং ক্রমশঃ কম্মক্ষমতা ফিরিয়৷ আসে । 

(২) পেশীগুলি কাজ করিবার সময় যখন সঙ্কুচিত হয় তখন তাহার মধ্যে 
কিছু কিছু অংশ দগ্ধ হইয়া ক্ষয়প্রপ্ত হয়। এই ক্ষয়প্রাপ্ত অংশগুলির মধ্যে 
এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ ( ৮০%10) থাকে । এই বিষাক্ত আবর্জনাটি বেশী 
মাত্রায় সঞ্চিত হইলেও শরীরের মধ্যে ক্লান্তির অবসাদ কৃষ্টি হয়। 12990 
পরীক্ষা করিয়! দেখিয়াছেন যে, একটি স্থস্থ কুকুরের দেহে ক্লান্ত কুকুরের রক্ত 
ইন্জেক্শান্‌ করিয়া সুস্থ কুকুরটির মধ্যেও ক্লান্তির লক্ষণ আনা যাইতে পারে। 

(৩) পেশী সঙ্কৌচনের সময় পেশীর মধ্যে যে দহন কাঁধ্য চলিতে থাকে, 
তাহা শোণিতের মধ্যস্থিত র্ক্ত-কণিকাঁঁবাহিত অক্সিজেন বায়ুর সাহাষ্যেই 
হইতে থাকে। কাজেই ক্লান্তির সহিত অক্সিজেনের একটা বিষমান্থপাত 


ক্লাস্তি ২৮৯ 


সম্পর্ক আছে । শরীরের ক্লাস্তির সময় যে 180610 ৪০1. জমিয়া থাকে, তাহা 
অক্সিজেনের সাহায্যেই বিদূরিত হইয়া থাকে । কাজেই অক্সিজেনের অভাব 
হইলে অথবা ফলত: 10010 ৪&০1এএর আধিক্য হইলে শরীরের ক্লান্তি আসে। 
ক্লাস্তির প্রকারভেদ £ 

সাধারণতঃ (১) শারীরিক, (২) মানসিক এব (৩) অন্তভতিজ্ঞ 
( 8915801 )- এইভাবে ক্লান্তির শ্রেণী বিভাগ করা হইয়া থাকে । কিন্তু এই 
শ্রেণী বিভাগ খুব সার্থক নহে । কারণ অন্ভূতির যন্বগুলি (8671801:5 078,089) 
ন্নায়ুবাহিত প্রেরণায় ও পেশীর সাহায্যে কাজ করে। স্থতরাং ক্লান্তি জিনিসটা 
কোন স্থানে যে প্রথম স্থচিত হয় তাহা বলা শক্ত । শারীরিক ও মানসিক 
ক্লান্তির কথ। অনেকেই বলিয়া থাকে । প্রথমটি পেশী ও দ্বিতীয়টি ম্নাযুতন্ধের 
সহিত সম্পকিত বলিয়া লোকের ধারণা । কিন্তু ইহাঁও ঠিক নহে ; কারণ, এই 
ছুই জাতীয় ক্লান্তিও অত্যন্ত নিবিড়ভাবে সম্পকিত এবং অন্য সম্পর্কশূন্য 
বিশুদ্ধ শারীরিক ব৷ বিশুদ্ধ মানসিক ক্লান্তির উদাহরণ পাওয়া খুবই কঠ্ঠিন। 

এখন প্রশ্ন হইতেছে, ক্লান্তির কোনও মাপকাঠি আছে কি” ক্রান্তির 
বিভিন্ন অবস্থাগুলির মাপ করিবার মত মাপকাঠি পাওয়া শক্ত । কারণ, 
আগ্রহ, অভিনিবেশ, শারীরিক অবস্থা প্রভৃতি ক্লান্তির অবসাদকে এমনই 
ভাবে প্রভাঁবান্বিত করে যে, ক্লান্তিকে বিশ্তদ্ধ অবস্থায় পাওয়া প্রায় অসম্ভব । 

ক্রেপেলিন (10789199117) ক্লান্তির নিরিখ লইয়া অনেক পরীক্ষা 
করিয়। যে তথ্য গুলি পাইয়াছেন তাহা এই £ ০১) কম্মশক্তি প্রথমেই (আগ্রহ 
ও অভিনিবেশের জন্য) দ্রুতগতিতে বাঁড়িতে থাকে; (২) তাহার পর 
আরও খানিকটা! সময় ইহা ধীরে ধীরে উঠিতে থাকে ৩) তাহার পর 
উন্নতি বন্ধ হইয়া রেখাটি সোজ্াভাবে ( 10712917681] ) চলিতে থাকে; 
(৪) ইহার পর আগ্রহ কমিয়া যাইবার জন্য কম্মশক্তি হাস পাইতে থাকে 
এবং রেখাটি নীমিয়া আসিতে থাকে ; ৫) শেষ পধ্যন্ত ক্লান্তির অবসাদজনিত 
কর্মশক্তি নষ্ট হইবার পূর্বেবে নির্বাণোন্মুখ ঘীপখিখার মত কর্মশক্তি আর 
একবার বাঁড়িয়। শেষে অবসন্ন হইয়া পড়ে । 


ক্রেপেলিন-এব সিদ্ধাস্তগুলি লইয়া থর্ণডাইক, চ্যাপমান, বীভ্‌ প্রভৃতি 
১০ 


ক্লাস্তি ২৮৭, 


মস্তিষ্ক হইতে কোনও একট] প্রেরণা যখন স্থায়ুপ্রণালী বহিয়া পেশীতে 
চলিতে থাকে, তখন ক্াষুপ্রণালীতে খানিকটা ক্ষয়ক্ষতি যে হয় না তাহা নহে, 
তবে তাহ! অতি অল্প। ্নাযুপ্রবাহকে ক্লান্ত করা৷ প্রায় অসস্ভব। 

গ্রতিবর্তক প্রতিক্রিয়! ([০£163:5৪ ) : ভয়ে কাপ।, আতঙ্কে শিহরিয়া 
উঠ1, খাদ্যদ্রব্য দেখিলে জিহ্ব!ঘ রসক্ষরণ হ ওয়া, গরম জিনিসে হাত লাগিলে 
তৎক্ষণাৎ হাত সরাইরা লওয়! প্রভৃতি কাজগুলিকে 'প্রতিবর্তক প্রতিক্রিয়া 
(79559৪8 ) বলা হয়। এই প্রতিবর্তক প্রতিক্রিয়ার উপর ক্লান্তির প্রভাব 
কতটুকু তাহা লইয়া! শেরিংটন অনেক পরীক্ষা করিয়াছিলেন । তিনি দেখিয়।- 
ছিলেন যে, মেরুবগ্ডের স্বাযুজনিত প্রতিবর্তক প্রতিপ্রিয়াগুলি (810109197 
9062:98) বার বার উত্তেজনার অথবা একটান। উত্তেজনায় ক্রমশঃ দুর্ববল 
হইয়া শেষ পধ্যন্ত ক্লান্ত হইয়া একেবারে বন্ধ হইয়া যাযর। কিন্তু এই 
ক্লান্তিটি পেশীর ক্লান্তির জন্য হয় নী। কারণ, দেখ! গিয়াছে যে, এই স্নায়ুর 
পরিশ্রমের জন্ত একটি কুকুরের সঙ্কৌচক পেশীটি যখন সক্কোচন কাধ্যের জন্য 
সাড়া দিতে পারে না, তখন এই পেশীটিই হয়ত সুড়স্থড়ি বা অন্য জাতীয় 
আবেদনে সাড়া দেয়। এক্ষেত্রে পেশীটি যদি ক্লান্ত বা অবসন্ন হইত তাহ। 
হইলে যে পেশীটি সঙ্কৌচন কাধ্য করিতে পারে নাই সেটি অন্ত কাধ্যও করিতে 
পারিত ন।। আয়ু-প্রণালীর সঠিত সংযোগকারী সাইন্যাপ্সের অবসাদের 
জন্যই পেণীটি এ সাইন্য।প্মের অধিকারভুক্ত কাজটি করিতে পারিল না, কিন্তু 
অন্য কাজ করিতে পারিল। 

আবার দ্রেখ। গিয়াছে, ত্বকের কোনও একটি অংশ যদি স্থড়স্থাড়ির 
আবেদনে সাড়া না দেয়, তখন তাহারই কাছাকাছি অন্য অংশ তাহাঁতে হয়ত 
সাড়। দিবে । তবে প্রথম স্বামুকেশটির ক্লান্তির পূর্বে যে জাতীয় প্রতিক্রিয়া 
হইয়াছিল, গন্য ক্ষেত্রে হয়ত প্রতিঞ্রিয়াটি অন্যভাবে হইবে। আাঘুপ্রান্তের 
কেশগুচ্ছের প্রত্যেকটি কেশ এইভাবে মানুষের প্রতিক্রিয়াকে বিভিন্ন ভঙ্গী দিয়া 
মানুষের দ্রেহযন্ত্রকে এতথানি সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। ফলে হারমোনিয়ামের 
বিশিষ্ট পর্দা টিপিলে যেমন একটি বিশিষ্ট স্বর উঠে, মানুষের ইন্ড্রিয়ের উপর 
বিশিষ্ট আবেদনে প্রত্যেকবারেই একটি বিশিষ্ট প্রতিক্রিয়! হয় ন1। 


ক্লাস্থি ২৯১ 


£1865501776667 ১ এই যন্কে ত্বকের স্প্শশক্তি মাপ] হইয়া থাকে । 
একটি ভেত। মুখবিশিষ্ট স্ুচ দ্বার| শ্রকের উপর চাপ দেণ্য| হয় এবং কতখানি 
চাপ দ্দিলে কষ্ট আরম্ভ হয়, তাভার মাপের উপব ক্লান্থতিন মাপ পর! ভয়। পর! 
হয় ষে, ক্লান্তির সঠিত এই যন্থণ|বোধটি বদ্ধিত ভইতে থাকে । 

চ1006008007106661 £ এই যন্ হাতের কন্ুইটিকে কেন্ছু করিখা বুন্তচাঁপ 
অস্কিত করিতে দেওয়। হয। স্বাভাবিক দোলনে যে চাপের সষ্টি হয়, তাত। 
প্রথমে মাপিয়! লগয| ভয। পরে আনার চাপ শ্নাকিতে বল। হয় এবং চাপেন 
দেঘা ভভতে যেট্কু কমবেশী হইনে, তাহা কেই ক্লান্তির মাপ পধর। হয়| 

71810191776 1060000 ; উহাঁতে ক্রান্তিবিশিষ্ট মাভষকে একটি নিদ্দিষ্ঠ 
সমযের মধ্যে যত তাডাতাডি সম্ভব টোক। দিতে বলা হয। মাভষ যত ক্রান্তু 
হইবে টোক দেওয়ার সংখায। ততই কমিয| যাইবে | 

চ২০৪.০6$01) (৫076-06550 4; উত্তেজন। 5 তাভাঁর প্রতিক্রিয়ার সময 
"দখিয়াও ক্লাশ্থির মাপ কর হইঘ। থাকে । যে বাক্তি যত ক্লান্ত ভইবে, তাহার 
প্রতিক্রিয়। ততই বিলম্বিত হইবে । 

[65191901010 8100 00156 91089.0101) £ ক্রান্থির সমধ নিশ্বাস প্রশ্বাস 
এব” নাডীর গতি মন্দীভৃত হইয়। যায়, এই বিশ্বাস লইয়া নিশ্বাসেব বানাড়ীর 
গতির মাপ দেখিরা ক্লান্তির পরিমাণ মাপ! হইয়। থাকে । 

[96 8.00010917)00810107) £ আনেকের বিশ্বাস, সাধারণ অবস্থায় চক্ষু দিয়া 
“কসা্গ যতটা জিনিস দেখিতে পা «য়া যায়, ক্লান্তির সমর তাহাব তারতম্য 
হয। কাজেই এই তারতমা দেখিয়া ক্লান্তিব5 তারতম্য মাপা যাইতে পারে । 

[91009680 £ মাতিফ যতই ক্রান্ত হইবে শ্রতিলিখনে বানান ভুলের সংখ্যাও 
ততই বেশী হইবে। তাই শ্তিপিখনের পরীক্ষ//দারাও ক্লান্তি মীপ হইয়া থাকে। 

08৪10519610) £ (ক্লান্তির সময় সংখ্যার যৌগের ভুল একটু বেশী ভহয়া 
থাকে । সেই জন্য যৌগের অঙ্কের াহাযো ও ক্লান্তি মাপা হইয়া থাকে। 

এই সমস্ত উপায় ছাঁড়া অন্ুক্ত পদ-পূরণ, বিভিন্ন শব্দের মধো এক একটি 
বিশিষ্ট অক্ষরকে কাটিয়া বাদ দেওয়া অথবা অক্ষরের সংখা গণুন। করা, কবিত। 
বা শব্দসমষ্টি মুখস্থ প্রভৃতি নানা উপায়ে ক্লান্তি মাপা হইয়া থাকে। 


২৯২ শিক্ষায় মনস্তত্ব 


কিন্তু শেষ পর্য্যস্ত দেখা গিয়াছে, শারীরিক পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া মানসিক 
ক্লান্তি মাপ করিবার চেষ্টা প্রায়ই নির্ভরযোগ্য নহে । এমনকি ষাস্থিক পরীক্ষা 
দ্বারাও, মানসিক ক্লান্তির একটা বিশ্বাসযোগ্য মাঁপকাঠির সন্ধান পাওয়া যায় 
নাই। কাজেই মানসিক ক্লান্তির মাপ করিতে হইলে একটানা মানসিক 
পরিশ্রমের পর মনের কন্মশক্তি যতটা হা পাইয়া থাকে তাহাই বিচাষ্য | 

এই বিষয়ে অর্থাৎ নিছক মানসিক পরিশ্রমের পর কতখানি মানসিক 
ক্লান্তি আসে, এই লইয়া থর্ণডাঁইক, মিস্‌ অরাই (81185 4,181) প্রভৃতি অনেক 
পরীক্ষা করিয়াছেন। থর্ণভাইক ১৬টি ছাত্র লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন | 
প্রত্যেক ছাত্রকেই তিনটি সখখ্যার অন্ককে তিনটি সংখ্যার অঙ্গ দিয়া গুণ 
করিতে বলা হইয়াছিল। প্রথম দিন প্রত্যেক ছাত্রকেই খাইবার জন্য অল্প 
একটুখানি সময় অবসর দিয়া চার হইতে বারো ঘণ্টা ধরিয়। একটানা ভাবে 
কাজ করান হর। পরের দিন এ একই কান্ত মাত্র আধ ঘন্টা করান 
হয়। প্রথম দিন কাজের শেষের পিকে অঙ্কগ্ুলি করিতে ঘত সময 
লাগিয়াহিল এবং যত ভুল হয়, তাহার সহিত দ্বিতীর দিনের সমঘ ও ভুলের 
সংখ্যার অন্পপাত দেখিয়া তিনি ক্লান্তির পরিমাণ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করেন। 

কিন্তু এই পরীক্ষা দ্বারা ক্লান্তির নিরিখ ঠিক হয় নাই । কারণ ষোৌলজনের 
মধ্যে তিনজনের কাছের শেষের দিকে ( অর্থাৎ সম্ভাব্য ক্লান্তির দিকে ) যতটা 
কাজ হইয়াছিল, কাজের প্রথম দিকেই তাহার চেয়ে কম কাঁজ হইয়াছিল এব" 
সাতজনের কাজের সময় গড়ে ৫৪% ভাগ বাড়িয়াছিল। 

এই সম্বন্ধে মিস্‌ অরাই-এর (জাপানী মহিলা গ্র্যাজুয়েট ) পরীক্ষা আরও 
চমক্প্রদ। তিনি প্রতিদিন বেল। ১*৪৬ হইতে বীত্রি ১০*০৮ পর্য্যন্ত মনে মনে 
গুণনের কাধ্য করিয়! ক্লান্তির পরিমাণ মাপিতে চেষ্ট। করেন। কিন্তু দীর্ঘকাল 
একটানা মানসিক পরিশ্রম করিয়াও তিনি পপ্ররূত ক্লান্তির ( অর্থাৎ যের্রান্তি 
মানুষের কশ্খশক্তিকে সাময়িকভাবে নষ্ট করিয়া দেয় ) সন্ধান পান নাই। 

ইহার পর তিনি পরীক্ষার প্রক্রিয়া বদ্লাইয়া প্রথম বারে অঙ্কের অক্ষরগুলি 
চক্ষে দেখিয়া মনে মনে গুণের কাঙ্গ করেন। এবারে তিনি অঙ্ক গুলিকে 
একবার দেখিয়া লইয়াই *শুধু স্বৃতির উপর নির্ভর করিয়া ৯২৬৩৯৮৫৫৭৪৮ 


২৭০ শিক্ষীয় মনস্তত্ 


অনেকেই পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। এই সব পরীক্ষা থর্ণডাইক 
ক্রেপেলিন বণিত বিভিন্ন অবস্থানগুলির সন্ধান পান নাই । চ্যাপমান আদি 
উত্তেজনা (1101618] ৪00 ) লক্ষ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু বীড্‌ নিজের উপর 
পরীক্ষ। চালাইয়! 'আদি উত্তেজন। অথব| “অন্তিম উত্তেজন। (8710 ৯1১07) 
কোনও কিছুরই সন্ধান পান নাই। 

আজ পয্যস্ত যতগুলি ক্লান্তির মাপকাঠি পাওয। গিয়াছে, তাহাদের 
কতকগুলি শারীরিক ক্লান্তি, কতকগুলি বা মানসিক ক্রান্থি মাপিবার পক্ষে 
উপযুক্ত | ক্লান্তি মাপিবাঁর কয়েকটি উপায় বগিত হইল £ 

4৪50116310129006হ £ কম্পাসের ছুইটি কাট] লইয়। 'এই যন্ত্রটি তৈযারী। 
ক্লান্তির সময়ে চন্মের স্পর্শশক্তি কমিয়। যায়। কত কাছাকাছি কাট। ঢুইটি 
চাপ দিতেছে ইহ! বুঝিতে পারার ক্ষমতার উপর ক্লান্তির তারতম্য নিভর 
করে। য্ত্রটির প্রয়োগ সব সময়েই পার্থক হয় ন|; কারণ, কীট] ছুটির যুগপত 
প্রয়োগ, চাপের ক্ষমতা সব সময়ে ঠিক রাখ। সম্ভব হয় না। 

ঢ.:8£061:5101% £ 10550 এই যন্ত্রটি আবিক্ষার কবিষাছিলেন। হাতের 
অন্গুলিটি একটি ওজন তুলিবার জন্য কতবার সঙ্গচিত ভইতে পারে, এই য্কে 
তাহ। দেখ! হয়। একটি ঘৃর্ণমান ড্রামের উপর স্বয়'সিদ্ধভাবে রেকড লইবার 
ব্যবস্থা আছে । একটি টেবিলের উপর হাতের কজ্জিটি দ্রটভাবে না| থাকে 
এবং শুধু আন্বলের সাহায্যে ভারটি তুলিবার বাবস্ব। থাকে । আগ্গুলটি গজন 
লইয়া কিভাবে পর পর সঙ্কচিত হইতেছে, তাহ! একটি ঘর্মান ড্রামের উপর 
আপন। আপনিই লিখিত হইয়া যায়। আন্গলের ক্লাস্তির সহিত সমগ্র শরীরেন 
ক্লান্তির একট! সম্পর্ক আছে পরিয়া লইয়। আঙ্গুলের ক্লান্তির সাহাযো দৈহিক 
ক্লান্তি মাপা হইয়। থাকে । এই যন্ত্র বিরুদ্ধে যুক্তি হইতেছে, শারীরিক 
ক্লান্তি আলিবার সমর শুধু মনঃশক্তি প্রয়োগ করির! অধিকতর শক্তি প্রযোগ 
কর। যায় এবং তাহার ফলে ক্লান্তির মাপে বিশেষত্ব ঘটে । 

[0%0810)0177669 £ এই যন্থে কিলোগ্রামের মাপে হাতের মুঠা করিবার 
শক্তির পরীক্ষা! কর! হয়। ধরিয়া লওয়| হয় যে, মানসিক ক্লান্তি যতই বেশী 
হইবে, এই মুঠা করিবার চাপের শক্তি ততই কমিয়। যাইবে | 


২৯৪ শিক্ষায় মনস্তত্ব 


9,986119810779697 লইয়! পরীক্ষ। করিয়! কাঠিন্য হিসাবে বিষয়বস্তগুলিকে 
এইভাবে পরপর সাজাইয়াছেন £ অঙ্ক ১০০, ল্যাটিন ৯১, জিম্ন্যাট্টিক্‌ ৯০, 
ইতিহাস-ভূগোল ৯০, ফেঞ্চ ৮২, বিজ্ঞান ৮০, উইং ও ধন্ম ৭৭ | 

7091078198 লাহেব %10810011)9691এর সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া 
ছেন, 1907:98610108.] 6198 হিসাবে জিম্ন্যাষ্টিকই হইতেছে কঠিনতম বিষয় | 

আমাদের মনে হয়, বিভিন্ন বিষয়গুলি অন্য-নিরপেক্ষভাবে শু বা দীরূস, 
ক্লান্তিকর বা স্ুখসাধ্য নহে। ইহা পাঠনভঙ্গী, শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব প্রভৃতির 
উপর অনেকখানি নির্ভর করে এবং পাঠনভঙ্গী ভাল না হইলে তথাকণিত 
স্থখপাঠ্য বিষয়গুলি ছাত্রদের কাছে ক্লান্তিকর হইযা উঠে । 

এই সমস্ত আলোচন। হইতে আমর কি শিক্ষা করিব? মিস্‌ অরাই ন। 
থর্ণডাইক-এর পরীক্ষ। হইতে বুঝা গিয়াছে যে, শারীরিক ক্রান্তি যত শীঘ্রই 
আন্বক না কেন, মানমিক পরিশ্রমের ক্লান্তি সহজে আসে ন।--আমাদের মস্তি 
এমনই ষে, তাহাকে কাজ দিয়া সহজে ক্লান্ত বা মাময়িকভাবে অকম্মণা করিযা 
তোল প্রায় অসম্ভব। তনে 'একটানা ভাবে অনেকক্ষণ মানসিক পরিশ্র্ 
করিলে দক্ষত। ব| ক্ষিপ্রকারিত। খ|নিকটা কমিয়া যায়। 

অশ্বাস্থাকর বা চিন্তবিক্ষোভকর পরিবেশের মরধো কাজ করিতে হইলে 
সঙ্গে সঙ্গেই যে মানসিক দক্ষতা হাসপ্রাপ্ত হয়, তাহা নভে । তবে মনে বাখা 
প্রয়োজন যে, প্ররুত ক্লান্তিই হউক অথব! বিরক্তিই হউক, উচ্ভাদের একটা 
জীবতাত্বিক (00101981081 ) ব্যগ্জন। আছে যাহা ম্মবণ করাইয়া দেয় ষে, 
এইবার কাজে বিশ্রামের প্রয়োজন । এই সতকীকরণের আদেশটি ন। মানিলে 
ক্ষতি হইবার সম্ভাবন।। ক্লান্তি দেহযন্থের সমতা রক্ষার নির্দেশ দেয়। একটা 
যন্ত্র যখন ক্লান্ত হইয়া পডে তখন দেহকে বিশ্রাম দিলে অন্য একটি ঘন্ব কাজ 
করিবার স্থযোগ পায়! ইহীতে সম গ্রভাবে পূর্ণত। ও দক্ষতারই স্রযোগ আসে । 
কাজেই ক্লান্তির নির্দেশক মানিয়া! লইয়া ক্লান্ত ঘন্বটিকে বিশ্রাম দেওয়াই 
যুক্তিযুক্ত । 

বিশ্রীমের অর্থ সম্পূর্ণ কর্মবিরতি বা নিদ্র। নয়। অনেক সময় কম্মের 
'রুটন' পরিবর্তন করিলেই বিশ্রাম লাভ হয় । ফলে সারাদিন অঙ্কের হিসাবের 


কাস্তি ১৯৫ 


পর একটু খেলা-ধুলা বা বিশ্রাম, আবার সারাদিন কল-কাঁরখানার দৈহিক 
পরিশ্রমের পর একটু সঙ্গীত-সাধন। ব। 'একটু পড়াশুন। করা 9 বিশ্রাম । তবে 
অত্যন্ত ক্লান্তির সময় শুধু কম্মের রুটিন্‌ পরিবন্তন করিলেই নিশ্রীম লাভ কর। 
যায় না, তখন শরীর-মনকে সম্পূর্ণভাবে এলাইয়। দিয়! অর্থাৎ চক্ষ মুদ্রিত 
করিয়। পেশীগুলিকে শিথিল করিয়া দিয়া, মনকে সর্বচিন্থামুক্ত করিয়। শুইয়া 
থাকিলে শীঘ্রই ক্লান্তি অপনোদিত হয়। যৌগিক “শবাঁসন” প্রভন্তিও ক্লান্ছি 
অপনোদনের একটি প্রকৃষ্ট উপায় । 

তবে যৌগিক শবাসন বা আন্মসচেতন প্রচেষ্টা দ্বারা যে ক্ষেত্রে দেভ- 
মনকে শিথিল করিয়া দেওয়া সম্ভব নয়, £স ক্ষেত্রে নিদ্রাই হইতেছে ক্রান্থি 
অপনোদনের শ্রেষ্ঠ উষবধ। ক্রান্তি অপনোদনের দিক দিয়া, শরীরের ক্ষয়-ক্ষতি 
পরণের দিক দ্য়ি। নিদ্রার প্রযোজন খানের অপেক্ষাও অধিক । এই বিষয়ে 
দুইটি কুকুরকে লইয়। পরীক্ষা করা হইয়াছিল: একটিকে পর পর সাতদিন 
কিছু খাইতে দেওয| হয় নাই এন* আন একটিকে সাতদিন ঘুমীহীতে দেওয়া 
হয় নাই । দেখ। গিয়াছিল, যে কুকুরটি খাইতে পায় নাই, সে পরে বীচিয়া 
উঠিল, কিন্ত যে ঘুমাতে পাঘ নাই, সেই কুকুরটি বীচিতে পারিল না। 

তবে এই নিদ্রার প্রয়োজন সকলের জন্য সমান নয়। ক্লান্তির প্রতিষেধক 
হিসাবে নিদ্রার একটা সার্ধজনীন অন্রপাত বাহির কর। সহজ নঘ। ইচ্ছাশক্তি 
এখানে অনেকখানি কাধা কবে। সম্ভবতঃ নিডারও একটা কৌশল আছে । 
এই কৌশলটী যাভাদের জান। আছে, তাহারা অল্প সময়ের মধ্যেই ক্লান্তির 
মব্সাদ কাটাইয়া উঠিয়। আবার কম্মশক্তি ফিরিয়া পায়। জগতের শ্রে্গ 
কম্মীদের সকলেরই বোধহয় এই কৌশলটা জান। ছিল , নেপোলিয়ান খুব বেশী 
সময় নিঙ। যাইতেন না, আকবর তিন ঘণ্টা ঘুমাইতেন, নেতাজী 9 নাকি 
আড়াই ঘণ্ট| তিন ঘণ্টার নেশী খুমাইতেন ন।, মহাভারতের বীব অভ্দ্রনও 
“গুড়াকেশ” অর্থাৎ পর্জিতনিদ্" ছিলেন। ঘুমের কুম্তকর্ণরা নিশ্চয়ই উচ্চ 
শ্রেণীর কম্মযোগী হইতে পারে না, আর ক্লান্তির বিশ্রাম-বিলাপী আরামপ্রিয় 
আছুরে গোপালরা ও খুব কৃতী লোক হইতে পারে না। আসলে "ুক্ত আহার 
বিহার" অর্থাৎ জীবনের সব কম্মই সামপ্রস্যপূর্ণ হওয়া চাই। 


ক্লান্তি ২৯৩ 


শ্রেণির গুণগুলি মনে মনে করিতে থাকেন। এবং প্রতিদ্দিন বেলা 
১১টা হইতে রাত্রি ১১ট1 পধ্যন্ত পর পর চারদিন ধরিয় গুণ করিয়াও 
ক্লান্তির সন্ধান পাইলেন না, এই কঠোর পরিশ্রমের পরও তীহার খুব বেশী 
সংখ্যক ভুলভ্রান্তি হয় নাই, শুধু কাজের ক্ষিপ্রতা খানিকট। কমিয়া গিয়াছিল 
এই পধ্যন্ত। কিন্তু কাজের ক্ষিপ্রতা কমিয়। যাওয়ার অর্থ এই নয় যে, 
কাজের দক্ষতা! কমিয়! গিয়াছে বা ক্লান্তি কন্মশক্তিকে নষ্ট করিয়৷ দিয়াছে । 
এই সম্বন্ধে থর্ণডাইক বলিয়াছেন, “এই জাতীয় কঠিন কাজ একটানাভাবে 
১০।১২ ঘণ্ট। করার পর কাহারও কাধ্যে যদি ক্ষিপ্রতা কিছু কমিয়৷ যায় অথবা 
কুলভ্রীন্তি বেশীও হয়, তাহাতে এই সিদ্ধান্ত করা চলে না যে, তাহার মানসিক 
শক্তির হাস হইয়াছে । সেক্সপীয়ার যতখানি সময লইয়া তাহার 178771% 
নাটকটি লিখিয়াছেন, তাহার দ্বিগুণ সময় লইয়া তাহ! লিখিলে এই বুঝিতে 
হইবে না ষে, সেক্সগীয়র-এর প্রতিভা অর্ধেক কমিয়! গিয়াছে 1৮ 

অনেকের ধারণা আছে, পধ্যাপ্ত পরিমাণে বাযু-চলাচলের অভাব হইলেও 
মানসিক পক্গুতা আসে । এই সম্বন্ধেও থর্ণডাইক, ম্যাককল্‌, চ্যাপমান প্রভৃতি 
প্রচুর পরীক্ষা করিয়! দেখিয়াছেন, ছাত্রদিগকে যথাসাধ্য কাজ করিবার জন্য 
উত্সাহিত করিতে পারিলে ক্লান্তি সহজে আসে না। মানুষের ইচ্ছ। ও আগ্রহ 
তাহার কম্মশক্তিকে অনেকখানি অটুট রাখিতে পারে। 

স্কুলে সারাদিন পরিশ্রমের পর ছাত্রদের মধ্যে কিরূপ মানসিক ক্লান্তি 
আসে, তাহার পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, ছাত্রদের কম্মশক্তি শতকরা ১ হইতে 
৫ ভাগ মাত্র হবাসপ্রাপ্ত হয় । অনেকের ধারণা, শেষের দিকে ছাত্রদের মানসিক 
শক্তি ৫০% ৬০% ভাগ কমিয়া যায়। বস্ততঃ ইহা ক্লাস্তি ততটী নহে ষতটা 
হইতেছে 'একঘেয়েত্বজনিত কাজে অনিচ্ছা । কাজেই স্কুলের শেষের দিকের 
পিরিয়ডগুলিতে যদি সরস ও মনোমুগ্ধকর বিষয়গুলি পড়ান হয় তবে এই অনিচ্ছা- 
জনিত অবসাদ বা কাধ্যকারিতা৷ শক্তির হাস কিছুই পরিলক্ষিত হইবে না। 

এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন আসিতে পারে, স্কুলপাঠ্য বিষয় গুলির মধ্যে কোনটি নীরস 
অর্থাৎ সহজে ক্লান্তি আনয়ন করে এবং কোনটিইবা সরস অর্থাৎ ব্হুক্ষণ 
ধরিয়া চিত্বীকর্ক থাকে? এই সন্ধে ওয়েগনার (৬৮৪৪7) প্রভৃতি 


অভিনিবেশ ২৯৭ 


দ্ুরস্থ কোনও জিনিসকে যদ্দি কেন্দ্রগত করা যায়, তাহা হইলে তাহাঁও স্পষ্টতর 
হইয়া চৈতন্যের রাজ্যে ফুটিয়া উঠে। সেইজন্য মনীষী টিচেনার বলিয়াছেন, 
অভিনিবেশের প্রশ্নই হইতেছে অন্ভূতি গ্রাহ্া স্পষ্ঠতা ; 9 0:0016]া। 
0% 90661001012 091009178 |] 179 1806 01 8917811)]5 0198,770988.৮ 

অভিনিবেশের কেন্দ্রগত স্পষ্টত। এবং পরিবেশগত অম্পষ্ঠত। থাকিলে ৪, 
পরিবেশস্থ এই আব ছ। জিনিস গুলির প্রভাবও চৈতন্যের উপর কম নহে । কারণ, 
প্রতি মুহূর্তেই এই পরিবেশগত জিনিসপগ্ডালর মধ্য হইতে একটি ন। একটি জিনিস 
অভিনিবেশের কেন্দ্রস্থলে ছুটিয়। আসে । পরিবেশস্ক বহু জিনিসের মধ্য হইতে 
এই যে এক একটি জিনিসকে চৈতন্তের কেন্দ্রস্থলে টানিয়৷ আনা) এই ষে মনের 
নির্বাচনী শক্তি, ইহাকেই অভিনি্বেশ বল। হয় । ইহার মধ্যে কর্মপ্রয়াসের 
(০০0178000) লীল! আছে । স্থতরাং অভিনিবেশ প্রসঙ্গে প্রাচীন মনন্তাবিকদের 
মত শুধু চৈতন্যের কথ! বলিলেই চলিবে না, ইহার মধ্যেকার কন্মপ্রয়াসের 
দিকটা ও আলোচ্য । ম্যাকড়্যগলের মতে অভিনিবেশ হইতেছে “8, ৪015175 
69 00£70159” কিংব। “86691061010 18127917915 00108610]) 01 ৪6]৮170£ 
[701)) 0116 1)0176 01 ৮18 01108 80506 018 00£101016 1)1090689. 

এখন প্রশ্ন আমিতে পারে কোন বিষয়ে আমাদের অভিনিবেশ আকুষ্ট 
হইবে ” অভিনিবেশের সর্তকি ৮ অনেকের বিশ্বীস, একটি বিশিষ্ট জিনিস যে 
আমাদের অভিনিবেশকে আক করে, তাহার কারণ ইহার আকম্মিকতা 
৪ তীব্রতা; হঠাৎ বিদ্যুৎ স্কুরণ হইল, হঠাৎ একটা কিছু ভারী জিনিস পতনের 
এব হইল, অমনি আমাদের মনৌষোগ বিষঘ্ান্তর হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়৷ সেই 
বিষিয়ে অভিনিবিষ্ট হইল । অতএব মনোষোগের একট। সর্ত হইতেছে এই 
আকনম্মিকতা ও তীব্রতা । 

কিন্ত দেখা গিয়াছে, ঘটনার তীব্রতা ও আকস্মিকতা অর্থাৎ কর্তৃনিরপেক্ষ 
বস্তজগতের €(০১]900৮০ ) আবেদনই মনোযোগ আকর্ষণের একমাত্র কারণ 
নহে, ইহার জন্য কর্তীর ইচ্ছা, আগ্রহ প্রভৃতিরও প্রয়োজন । কাজেই 
মনৌযোগ প্রসঙ্গে আগ্রহের কথাও আলোচ্য । আমাদেবু অনুভূতির অসংখা 
জিনিসের মধ্য হইতে, জগতের গীত-গন্ধ-গানে ভরা সহশ্ আবেদনের মধ্য 


২৯৮ শিক্ষায় মনস্তব 


হইতে ছুই একটি বিশেষ বিশেষ জিনিসকেই যে আমরা বাছিয়া লই, তাহার 
কারণ হইতেছে এ সব বিষয়ে আমাদের আগ্রহ । আগ্রহ যত নেশী হইনে 
অনোষোগ ততই তীব্র ও স্থায়ী হইবে। ইহা হইল আগ্রহের কর্তনিরপেক্ষ 
একটা বস্তবময় (01১19০$1%০) বাঞগ্ুনার দ্রিক। 

আবার এই বস্তময় বঞ্চনা ছাড়াও “আগ্রহ” কথাটির মধো একটা 
কতৃপুরুষের (8810790615০) ব্যঞগ্নাও আছে । “তাহার গানে আগ্রহ 
আছে” এই কথাটির অর্থ এইরূপও হইতে পারে যে, গানের বিষয়ে সে 
আগ্রহশীল অথবা গানে তাহার মন রসায়িত হয়। এ ক্ষেত্রে গানের ব্যঞ্জনা 
নিছক বস্তকেন্দ্রিকই নহে, ইহার মধ্যে একটা কর্তকেন্দ্রিক বাঞ্চনা? 
আছে। স্টাউট্‌ু প্রভৃতি মনস্তাত্বিক এই কর্তকেন্দ্রিক অর্থেই আগ্রহের 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন । তাহাদের মতে আগ্রহ হইতেছে, 48/1906৮০ 
9010861%9. ৭0906 ০04 ৪১1)61191808., ড্রেভার সাহেব ইহাকে 
41718017106 110667986” এই নাম দিয়া ইহার &50%।৮০ দিকটির উপবু 
জোর দিয়াছেন । 

আগ্রহ 'একটা সাময়িক অভিজ্ঞতা মাত্র নহে। তাহার গানে আগ্রহ 
আছে, এই কথাটির অর্থ এই নহে যে, যতক্ষণ গান হইবে ততক্ষণই সে 
তাহাতে মনোযোগী; হইবে এবং তাহার পরই গানের কথা ভলিরা যাইবে । 
আগ্রহ হইতেছে কন্তীর মনৌগত একটি স্থায়ী ভঙ্গী। ম্যাক্ড্র্যগল্‌ নলিযাচ্েন, 
41391176 17769759659 18 0618) 810 01061071106 ০৫010016101) 0 07০ 
801১]9০৮”--এই গানের আগ্রন্কটী তাহার চরিত্রের 'একট। স্তারী বিশেষত্ব । 
একটি জিনিসকে ভাল-লাগ। মন্দ-লাগ! প্রভৃতি লইয়া সেই জিনিসটিকে কেন্দ্র 
করিয়া মানষের মধ্যে যে সংস্কার বা রস গড়িয়া উঠে, তাভানই ফলে 'এই 
আগ্রহের শষ্টি। এই জন্যই আগ্রহ জিনিসটি একট। আকস্মিক অথব। সাময়িক 
বিশেষত্ব মাত্র নহে । মনের বিকাশ ও গঠনের সঙ্গে ইহার একটা সম্পর্ক 
আছে । সেই জন্য ড্রেভার বলিয়াছেন, “আগ্রহ ভইতেছে মানুষের শ্বভাবের 
€410069799% 1তি 085 01919991610 10165 05700)10 519০০৮৮, ) 


সক্রিয় অবস্থা ।” 


আভিবিবেশ 

শিক্ষার ব্যর্থতার যতগুলি কারণ আছে তন্মধ্যে উনমনস্কতা ব৷ অন্যমনস্কত। 
অন্যতম | এইজন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, যে শিক্ষক পাঠনের সময় ক্লাসের 
অভিনিবিষ্টত। রাখিতে সমর্থ হন তাহার পাঠন ফলপ্রস্থ হয়। কাজেই শিক্ষক, 
অভিভাবক বা শিক্ষাব্রতীর নিকট অভিনিবেশ তন্টি খুব 'প্রয়ৌজনীয় । 

পূর্বেব পণ্ডিতগণের বিশ্বাস ছিল যে, অভিনিবেশ একটি অনন্য-নিরপেক্ষ 
মানসিক শক্তি এবং অনুশীলন প্রভৃতির দ্বারা পরিপুষ্ট করিতে পারা যাঁয়। 
ক্ষিন্ত বর্তমানে মনের “বিবুতিবাদ” বা অন্-নিরপেক্ষ শক্তিবাদ (18%00165 
[9850)0108% ) পরিত্যক্ত হইয়াছে । অভিনিবেশ হইতেছে, একজন লোকের 
একটি বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হওয়া । সুতরাং অভিনিবেশ হইতেছে, আমাদের 
অভিজ্ঞতার একটি অবস্থা মাত্র_ইহাঁতে একজন কর্পুরুষ এবং একটি কনম্মের 
গ্যোতন। থাকিবেই। পূর্বতন মনস্তাব্রিকগণ অ্ঙনিবেশের ব্যাপারে বিশেষ 
একটু জোর দ্রিতেন। তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, অভিনিবেশ হইতেছে 
“কোনও একটি বিষয়ের উপর চৈতন্তের কেন্দ্রীকরণ মাত্র ৷” 

অবশ্য অভিনিবেশের এই সংজ্ঞাট অনেক দিক দিয়াই ন্াঞ্জনাময়। 
কারণ, আমর! জানি প্রাতেক অভিনিবেশের ব্যাপারেই এক।ট কেন্দ্র এনং 
তাহার পরিবেশ (10878)7) ) দেখিতে পায়। যায়। যখন আমরা কোনও 
জিনিসের উপর দ্রষ্টিপাত করি তখন দৃষ্টির কেন্দ্রগত জিনিসটিকেই ভালভাবে 
দেখিতে পাই, কিন্ত যে জিনিসটি আমরা দেখি তাহার আশেপাশের অনেক 
জিনিসই কিছু কিছু দেখিতে পাই। তবে এই দৃষ্টির কেন্দ্র হইতে যে 
জিনিসটি যত দূরে অবস্থিত থাকে, তাহ! ততই অম্পষ্ট হইতে থাকে । চেখের 
দুষ্টিক্ষেত্রের মতই অভিনিবেশের ক্ষেত্রেও এইরূপ একট। কেন্দ্র এবং তাহার 
একটি পরিবেশ আছে । অভিনিবেশের কেন্দত্রগত জিনিসটি চৈতন্যের উপর 
যতটা স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়, কেন্দ্রের চারিপিকের জিনিসগুলি ততট! 
স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় না। আবার শভিনিবেশের চেষ্টায় কেন্দ্র হইতে 


৩০ শিক্ষায় মনস্তত্ব 


বা সংস্কার (1109866] ৪61)617091)6) আমাদের সমস্ত ক্রিয়াকলপকে 
প্রভাবান্বিত করে, যাহ! আমাদের চরিত্রকে একটা বিশিষ্ট রূপ দান করিয়া 
আমাদের ব্যক্তিত্বকে গঠন করে, যাহার ফলে আমাদের কর্তব্যদ্বন্দের সময় 
আমরা একটা বিশিষ্ট পথ বাছিয়! লই, বিভিন্ন কামনার দাবীকে দাবাইয়! 
প্রেয়ের আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া শ্রেয়ের পথ বাছিয়া লই, সেই বাক্তি-বৈশিষ্ট্যের 
ক্রিয়মান অবস্থাই হইতেছে ইচ্ছাশক্তি । 

স্বতংস্কর্ত অভিনিবেশকে যেমন প্রবৃত্তিজাত ( 3886%11)90 1) 178611)06) 
এবং সংক্কারজাত ( 808681760 10৮ 9910617089176 )--এই দুই ভাগে ভাগ 
করা যায়, সেইরূপ ইচ্ছাশক্তিজাত অভিনিবেশকেও 11101171016: 9170019 
806 01 ৮7111 এবং 10য011016 :191068660 &০% 01 ৮৮1]]- -এইভাবে ভাগ 
করা যাইতে পারে। 

মোটামুটি আমর! অভিনিবেশের এইভাবে শ্রেণী বিভাগ করিতে পারি : 


অভিনিবেশ 
স্বতংস্ফৃত্ত অনিবেশ ইচ্ছারুত অভিনিবেশ 
[017-50116107791 ৬০110101721 
. 1 
প্রবৃত্তিজাত স্বতংস্র্ত সংস্কারজাত শ্বত:স্ফর্ত 
অভিনিবেশ অভিনিবেশ 
3718811600৮ 17756117701 23180811160 15 
98110117791). | 


অম্পষ্ট ইচ্ছাকৃত স্পষ্ট ইচ্ছাকৃত 
একক কাধ্য পুনরাকৃত কাধ 
[710110916 £ ছস0110ট 2 
9170819 79])1১819৫ 
৪০ট 01 লা] ৪০6 ০01 আ।]। 


পঠন-পাঠনের ব্যাপারে আগ্রহ ৪ অভিনিবেশের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকাধা 
এবং অভিনিবেশ ্ষ্টির জন্য বৰ্তমান শিক্ষাতবে নানা জাতীয় উপায়ও 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । অনেক সময় এই সমস্ত উপায়গুলিকে ছাত্র-তোধষণমূলক 


আভিনিবেশ ৩০১ 


শিক্ষাপ্রণালী (৪০1৮ 18088085168 ) বলিয়া প্রাচীনপন্থী শিক্ষাতববিদগণ 
অনেক ঠাঁট্রা বিদ্রপ করেন। 

এই সম্বন্ধে একটি কথা বলিবার আছে। আগ্রহ এবং ভাল-লাগাটা 'এক 
নহে। আমাদের আগ্রহের জিনিন হইতেছে সেইগুলি, ধাহাতে আমাদের 
স্বার্থ জড়িত আছে এবং স্বার্থের সিদ্ধি বা অসিদ্ধির সঙ্গেই জড়িত আছে 
আমাদের ভাল-লাগ। মন্দ-লাগার অভিজ্ঞতা । শ্ুতরাং কোনও জিনিস ভাল 
লাগে বলিয়া তাহাতে যে আমাদ্দর আগ্রহ আছে, তাহা নহে, আমাদের 
আগ্রহের সিদ্ধি হয় বলিয়াই তাহা আমাদের ভাল লাগে। এই আগ্রহ 
হইতেছে আমাদের রস অথবা রস-পুষ্ট চরিত্রের একটা সক্রিয় অবস্থা মাত্র এব 
এই আগ্রহেরও উপরে আছে ইচ্ছাশক্তি । এই ইচ্ছাশক্তির দ্বারাই 
আপাতঃ তিক্ত অথচ পরিণাম-মধুর অনেক বিষয়েই আমাদের আগ্রহ স্যষ্টি 
হইতে পারে এবং এই আগ্রহ দিয়া অভিনিবেশকে ও নিযুক্ত রাখা সম্ভব। 
বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের জন্য খানিকটা আপাত: তিক্ত এবং হয়ত বিরক্তিকর 
খাটুনির কাজ থাকেই। সেগুলিকে এড়াইয়। যাইলে চলিবে না। তবে 
সেইগুলি সম্বন্ধে ছাত্রদিগের আগ্রহ হষ্টি করিতে হইবে ছাত্রদের ব্যক্তিত্বকে 
সঞ্ভতীবিত করিয়া, তাহাদের আত্ম-সম্মানকে উৎসাহিত করিয়া । সাধনার 
পথে অগ্রসর হইবার সময় য সমস্ত সিদ্ধি আসে তাহার জন্য উৎসাহ দান 
করিলে সেই উত্সাহের আনন্দ নৃতন করিয়া আগ্রহ ও অভিনিবেশ স্থষ্টিতে 
সহায়তা করিবে । 

নিছক ইচ্ছাশক্তির দ্বারা আগ্রহ তথা অভিনিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করিতে 
পার! যায় বলিয়া 'এবং ভবিষ্তৎ জীবনে বহু বিরক্তিকর পরিশ্রমের প্রয়োজন 
হইবে বলিয়া তথাকথিত ৪০1৮ [১০৪০৮ বা চিত্তাকর্ষক শিক্ষা-প্রণালীকে 
পরিত্যাগ করিয়া শুধু তিক্ত বা বিরক্তিকর সাধনার পথেই যে চলিতে হইবে, 
এমন কোন কথা নাই। ইচ্ছা করিয়া বিরক্তিকর সাধনা করিয়া চিত্ত 
সংযমের চেষ্টার মধ্যে অনর্থক শক্তি ক্ষয় হয়। আগ্রহ থাকিলে, প্রয়োজন 
সম্বন্ধে সচেতনতা থাকিলে একটান ক্লীস্তিকর পরিশ্রমও আর বিরক্তিকর 
বলিয়! মণে হয় না, ভবিষ্যৎ সিদ্ধির আশাই বর্তমানের পবিশ্রমের তিক্ততাকে 





অভিনিবেশ ২৯৯ 


'এই আগ্রহ ঘদি মান্তমের স্বভাব ন! সংঙ্গারেন মভিনাক্তি মাত্র হয়, তাহা 
হইলে বল! যায়, দেহ-মনের প্রয়োজনে যে প্রবুন্তিগুলি কাজ করে, সেই- 
গুলিকে কেন্দ্র করিয়াই মূল আগ্রহগুলি প্রথম দানা বাপিযা উঠে । ইভাঁর পর 
জীবন পরিক্রমার পথে চলিতে-চলিতে প্রবুন্তিগত মূলধন গুলি ক্রমশঃ জীবনের 
বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সমুদ্ধ ভইতে-ভহইতে প্রবুন্তির প্রাথমিক সঙ্গেত ( [)117100% 
1106৮711110 ) নৃতন ন্যপ্তনায় ( 3960100817৮ 11168171770 ) বুসায়িত ভষযবা 
উঠে এবং তাহার ফলে মনের ভাঙারে নান। জাতীঘ ছাপ € 670£7%))) একত্র 
হইয়। “ছাঁপ জট” (62061) 06012])19%) হিসাবে দানা বধিতে থাকে এবং 
কতকগুলি বিশেষ বিশেষ জিনিসকে ঘিবিরা এক একটি রূসনোধ বা সংস্কারের 
(5617611)191)0) স্্টি ভয | 'এই সংক্কারই আগ্রঠকে পৰিপুষ্টি করে এব” “আগ্রভ" 
আবাব মনোোগকে মহাযতা করে। 

এখন এই সহজাত প্রবুত্তি-পরিপু্গ মল আগ্রভজনিত মনোষোগই ভটউক 
অথব। সপঙ্কার-পরিপুষ্ট আগ্রহজনিত মনোযষোগই হউক, ইহারা খানিকটা 
স্বতঃস্কর্ত- ইহাদের মধো ইচ্ছাশক্তির লীলা নাই | এই ইচ্ছাশক্তি যেন লাগাম 
কপিয়। সহজ প্রবৃত্তিকে প্রতিনিবুত্ত করিঘ। নিজের ইচ্ছামত পরিচালিত করে । 

এখন প্রশ্ন আমিতে পারে যে, নিভক ইন্ছাশক্তি যখন ইচ্ছার জোরেই 
মনকে একটা বিশিষ্ট বাপারে নিবিষ্ট কবাইতে পাবে, তখন মনোযোগের 
আলোচন।-প্রনঙ্গে আগ্রত, সনঙ্গার প্রভৃতি আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক । অর্থাত 
ছাত্রর। ত ইচ্ছাশক্তির জোরেই 'এক একটা বিষযে মনোষোগকে নিবদ্ধ করিতে 
পাবে । কিন্ধ এযুক্তি ঠিক নভে | ইচ্ছাশক্তি আদেৌ আসিবেই বা কেন” 
কোনও একটা বিষ্ষে প্রত্যক্ষ অথবা পারোক্ষ আগ্রহ না থাকিলে সে বিষষে 
ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিতে৭ ইচ্ছা! করিবে না। কাজেই স্বতঃস্ফন্ত স্বাভাবিক 
অভিনিবেশই হউক অথবা ইচ্চাকুত অভিনিবেশই হউক, তাহাব সহিত 
আগ্রহের সম্পর্ক একটা থাকিবেই | 

আরও একটি প্রশ্ন, এই ইচ্ছাশক্তিটিই বাকি? উহাব স্বরূপ কিঃ বস্তৃতঃ 
এই ইচ্ছাশক্তিটি এই প্রবৃত্তি বা ওই প্রবৃত্তি, এই সংস্কার বা ওই সংস্কীরের 
ফলমাত্র নহে-_ইহা সমগ্র ব্যক্তিত্বের প্রেরণার অভিব্যক্তি । যে অধিরাজ-রস 
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মানষের একটা অমূল্য সম্পদ । কাজেই তথাকথিত চিত্তাকধক শিক্ষা-প্রণালীর 
অন্ুহাতে যে সব ব্যাপারে মানুষের স্বাভাবিক আকর্ণণ মাছে সেই গুলিকে 
লইয়াই বাড়াবাড়ি না নরিয়। স্কুল কলেজে ইচ্ছাকত অভিনিবেশের 
অন্তশীলন করাই বরঙ্কদের শিক্ষ। বাবস্থার আদর্শ হয়া উচিত। ভাবে 
অপ্রাপ্ত বয়ক্চ বালক বা শিশুদের শিক্ষ। বাবস্থীর নীতি অন্যরূপ হইলে | 

এখন অভিনিবেশ সন্গন্ধে বিভিন্ন পৃণ্ডিতগণ যে সমস্থ পরীক্ষালন্ধ সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন তাহাদের কিছু কিছু আলোচন। করা যাইতে পারে । 

কতটা পবিমাশ জিনিসের উপর আমরা 'একসঙ্গে মনোনিবেশ করিতে পাবি 
এই বিষয়ে ম্পিয়ারম্াান সাহেব পরীক্ষা করি! তাভার বিখাত 4148 ০ 
12817 বলিয়াছেন, মান্তম যে ভাবেই তাহার অভিনিবেশকে নিযুক্ত করুক 
ন। কেন তাতার একটি নিদ্দিষ্ট মীপ আছে । ফালে একটি বিষযে মনোযষোগকে 
নিবিষ্ট করিলে অন্য বিষয়ে মনোযোগ কমিয়া যাইবে । 

কতগুলি জিনিসকে মন একসঙ্গে গ্রভণ কবিতে পারে, এই লইয়। পরীন্ষ' 
করা হইযাছে । ট্যাচিস্টোন্গেপ (11801)1969801)6 । নামক যন্ধেব লাহাযো 


এপ 


একটি দৃশ্য বস্তুকে অতি অল্প সময়ের জন্য চক্ষুব সম্মূখে পর হয় এবং মুনের 
দষ্টিতে মান্টষ যতগ্তলি জিনিসকে চক্ষদ্বারা গ্রহণ করিতে পারে তাহা লইয়। 
পরীক্ষ। কর। হয়। দেখা গিষাছে, একজন বঘন্ধ বাক্তি এক মুভাক্ের দৃষ্টিতে 
চুবটি যথেচ্ছ বিভিন্ন বিন্দর সংস্থান মনে নাখিতে পারে । তবে এ বিন্দুপুলি 
যদি তাসেব বিন্দু মৃত কোনও একটি “প্যাটার্ণে” আকা থাকে তীহা হইলে 
আঁর৭ অধিক সংখাক বিন্দুকে মন গ্রহণ করিতে পারে। 

চক্ষ-গ্রাহ্থ জিনিসের মত কর্ণ-গ্রাহ্া জিনিস লইযাঁও পৰীক্ষা কর! হইযাছে । 
১1901011017) প্রভৃতি যন্থের সাহায্যে পর পর একজীতীর শব্দ গুষ্টি করিয়া 
(দখ| গিয়াছে আটটি শব্দকে গ্রহণ করা সম্ভব | 

একটানা ভাবে কতক্ষণ সমঘ মনোযোগকে ধরিষ। বাধ। যায়, এ সম্বন্ধে 
পরীন্দা কর! হইয়াছে। অনেকের ধারণা আছে, প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা এক 
সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটি বিশিষ্ট বিষয়ে মনোষোগ নিবদ্ধ রাখিতে পারেন । 
কিন্ত কথাট| ঠিক নয়। একটান| ভাবে একটি বিশিষ্ট বিষষে মনোযোগ 
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কেন্দ্রগত করিয়া রাখা মম্তব নয়। প্রতি পীচ ছয় মিলিট অন্তর মনোষোগ 
সরিয়া যায়, ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে আবার তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে হয়। 

অভিনিবেশকে যুগপৎ কতকগুলি বিষয়ে নিয়োগ করা যাইতে পারে, 
এই লইয়াও পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, যুগপৎ ছুইটি বিষয়ে মনোযোগ নিবিষ্ট 
করিলে ছুইটি কার্যই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। অভিনিবেশের স্তরোত একটি খাতে 
প্রবাহিত হইলে যতটা শক্তিশালী ভাবে প্রবাহিত হয়, দুইটি খাতে প্রবাহিত 
হইলে তাহার শ্রোতোধারা শক্তিহীন হইবেই। এই ক্ষেত্রে ম্পিয়ারম্যান-এর 
“9৬ ০0 91)810'এর নীতিটি প্রযোজ্য । তাহা হইলে একসঙ্গে একাধিক 
বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া কি সম্ভব নহে? এক হিসাবে তাহাই বটে। তাহা 
হইলে নেপোলিয়ান্‌ প্রভৃতির যুগপৎ অভিনিবেশের শক্তি সম্বন্ধে যাহ| শুনিতে 
পাওয়া যায়, তাহা কি মিথ্যা? না; তবে সে সব ক্ষেত্রে ষে সমস্ত বিভিন্নমুখী 
মনোযোগ দুষ্ট হয়, তাহ! হইতেছে 'একটির পর আর একটি বিষয়ে ক্ষিপ্রভাবে 
এবং পধ্যায়ক্রমে মনের কেন্দ্রীকরণ । 

আর একটি ভাবে যুগপৎ মনৌযোগ সম্ভব হয়। আমরা জানি, যে ব্যক্তি 
প্রথম সাইকেল চালাইতে অথবা তারে নাচিতে শিক্ষা করে সে তখন তাহার 
সমগ্র চেতনা দিয়াই তাহা করে এবং সেই সময অন্য বিষয়ে একটু মনৌষোগ 
দিলেই সে পড়িয়া যায়। তাহার পর যখন এই কাজটি অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্ত 
হইয়। যায় তখন সাইকেল চালান বা তারে-নাচা জাতীয় কাজগুলি 
নিম্ন-মস্তিফ দিয়াই যন্ত্রটালিতবৎ করিয়া যায় এবং চিন্তা, সিদ্ধান্ত প্রভৃতি কাজ 
করিবার জন্য তাহার উর্ধ-মন্তিকষ খানিকটা নিশ্চিন্ত থাকে । শ্রীশ্রীরামরুচ 
তাহার বিখ্যাত ধন্মোপদেশের প্রসঙ্গে পলীগ্রামের মেয়েদের চিড়া কুটিবার 
যে উদ্াহরণটি দিয়াছেন, যুগপৎ অভিনিবেশের দৃষ্টান্ত হিসাবে সেটি প্রযোজা । 
এ ক্ষেত্রে শারীরিক কাঁজগ্লি অভ্যাসের মাধ্যমে সরলায়িত হইয়া স্বয়ংচালিত 
যঙ্করের আবর্তনের মত হইয়া যায়। ফলে সেই কাজটির সঙ্গে অন্ত কাজে 
মনোযোগ দেওয়! সম্ভব হয়। 

যুগপৎ অভিনিবেশের প্রসঙ্গে যে সব ক্ষেত্রে মনোযোগ একটি বিষয় হইতে 
বিষয়ান্তরে সরিয়া যায়, সে ক্ষেত্রে মনন্তত্বের আর একটি লীলা! আছে । অনেক 
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মধুরায়িত করিয়া তুলে। তবে এ সম্বন্ধে অধিকারি-ভেদ আছে : অপ্রাপ্ত 
বয়স্ক শিশু বা বালকের দল, যাঁহাদের মধ্যে কোনও রস বা চবিত্র গঠিত হয় 
নাই এবং যাহারা এখনও প্রবৃত্তির প্রাথমিক প্রেরণার পথেই চলাঁফের। 
করিতেছে এবং যাহাদের মধ্যে ভবিষৎ সিদ্ধির চেতন! পরিস্কট নহে, 
ইচ্ছারৃত অভিনিবেশ (০9116192081) প্রভৃতি তাহাদের অধিগম্য নভে । 
এইজন্য শিশু বা বালকদের শিক্ষা ব্যাপারে এমনভাবে কাজ করিতে তইবে, 
যাহাতে সহজাত প্রবৃত্তি গুলিই তাহাদের অভিনিবেশে সাভায্য করে । কাজেই 
এই বয়সে তথাকথিত 5০91% 1)908606% ব। চিত্তীকৰক শিক্ষা প্রণালীর 
প্রয়োজন আছে । তাহার পর তাহার রস বাসংঙ্গার যতই দান! বাধিতে 
থাকিবে, তাহার বাক্তিত্ব যতই পরিস্ফট হইতে গাকিবে, আত্মসম্মান বোধ 
যতই তীব্রতর হইতে থাকিবে, ততই ইচ্ছারুত অভিনিবেশে তাভার ক্ষমত। 
বাড়িতে থাকিবে । স্ৃতরাং বযস্ক ছাত্রদের পাঠনের সময় তাহাদের মনোযোগ 
আকধণ করিবার জন্য খুব বেশী লম্ষবঝম্ম করিয়া রং-চংএ ছবি-ম্যাপ-মডেল 
প্রভৃতির সাহাষ্য লইয়। তথাকথিত পাঠন-যন্ত্রীদির ব্যবহার করিরা পল্ডাইবাঝ 
ততটা প্রয়োজন নাই । ইহার “চয়ে যে-সমস্ত ব্যাপারে ছাজআদের বিস 
তৈয়াবী ভইয়াছে, যে-সমস্ত খুসী খেয়াল বা সথকে কেন্দ্র করিষ। তাহাদের 
চরিত্র এবং ব্যক্তিত্ব দান! বাধিয়া উঠিয়াছে, যে বিষয়ে দক্ষতার উপর তাহার! 
তাহাদের আত্মসম্মীনকে স্থির করিয়াছে, সেগুলিকে মলধন করিযাই তাভাদের 
ইচ্ছাকৃত অভিনিবেশকে উৎসাহিত করিতে হইবে । এইভাবে চেষ্ট। কৰিলে 
শিক্ষক ছাজদের নিকট ভযের বস্ত্র ভইবে ন।। এই ভাবেই সাবনা 5 আনন্দ 
'একমুখী হয় এবং শিক্ষক তাহার ছাত্রদের আনন্দেব সহায়ক ও সখের সঙ্গী হইয়! 
বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়। উঠেন | 

অবশ্য একথ| সত্য, যাহ। স্বাভাবিক ভাবে চিত্তাকষক মনের উপর তাহার 
আবেদন বেশী হইবেই এবং সেই জন্তই ইচ্ছারুত অভিনিবেশের চেয়ে স্বত:- 
স্কর্ত অভিনিবেশের আকর্ণণ বেশী হইবেই | কিন্তু স্কুল কলেজে এবং জীবনের 
সাধনার পথে মিদ্ধি লাভ করিতে হইলে নান। দিক দিয়াই ইচ্ছারুত অভি- 
নিবেশের অন্থুশীলন করিতে হইবেই। এই ইচ্ছাকৃত অভিনিবেশের ক্ষমতা 
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' কি প্রকার অঙ্গসংস্থান করিলে অভিনিবেশ গভীরতর হয়? আমরা জানি, 
আরাম কেদারায় বপিয়! বা অর্ধশায়িত অবস্থায় তাকিয়! হেলান দিয়া কোনণ 
জটিল শাস্ত্র অধ্যয়ন কর! সহজ নয়। বস্ততঃ তীব্র ভাবে মনোযোগ দিতে হইলে 
মেরুদণ্ড সোজা রাখা নিশ্চয়ই প্রয়োজন। যে মকল ছাত্র অত্যন্ত চঞ্চল 
প্রকৃতির, তাহারা .যদি খানিকক্ষণ বসিয়া, খানিক ব| দাঁড়ায়! দীড়াইয়। 
পড়াশুন! করে তাহা হইলে ফল ভাল হয়। যান্ত্রিক ভাবে আবৃত্তিমূলক মুখস্থ 
প্রভৃতি করিবার সময় চঞ্চল বালকর্দিগকে এদিক-ওদিক পায়চারী করিতে- 
করিতেও মুখস্থ করান যাইতে পারে। তাকিয়া হেলান দিয়া বা টেবিলের 
উপর পা তুলিয়া পাঠ অভ্যাসের চেয়ে ইহাতে কাজ ভাল হয়। শুধু সখের পড় 
অথবা সময় কাঁটাইবার জন্য নাটক-নভেল জাতীয় লঘু বিষয় পড়া আরামের 
অঙ্গসংস্থানের মধ্য দিয়া চলিতে পারে । নতুবা কোনও কঠিন বা জটিল বিষয় 
পড়িতে হইলে মেরুদণ্ড সৌজা! করিয়া বসিতে হইবেই। ন্বামী বিবেকানন্দ 
বলিয়াছেন, মেরুদণ্ড সোজা না! রাখিলে কোনও গভীর চিন্তার কাজ কর! 
যায় না। 

পরীক্ষা করিয়া! দেখা গিয়াছে, মান্তষের অভিনিবেশের প্রকারভেদ আছে । 
কেহ বঝ। একটি বিষয় অনেকক্ষণ একটানা ভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ রাখিতে 
(1706708)6 19), কেহ বা বিভিন্ন বিষয়ের উপরে দমকে-দমকে ( ৮5 
1০78 ) মনোযোগ দিতে পারে (018670006159 651)০)। মনে হইতে 
পারে, যে ব্যক্তি একসঙ্গে বু বিষয়ে মনোযোগ দেয, মে কোনও বিষয়েই 
তেমন তীব্রভাবে মনৌযোগ দিতে পারে না। কিন্ত এ ধারণাটি ঠিক নহে। 
কারণ মনোযোগ ত যুগপৎ বিভিন্ন বিষয়ের উপর পড়ে ন।, তাহ তীড়াতাডি 
একটির পর আর একটি বিষয়ের উপর দিয়। গড়াইয়। যায় । কাঁজেই সাময়িক- 
ভাবে প্রত্যেক বিষয়েই সমীন তীব্রভাবে মনোযোগ দেওয়। অসম্ভব নহে । 

বিভিন্ন বালকের অভিনিবেশের ক্ষমতা £য বিভিন্ন প্রকার, এই তন্তটি 
শিক্ষকদের নিকট খুব প্রয়োজনীয় । তাহার বিশেষত্ব বুঝিয়! তাহাকে তাহার 
শক্তির উপযুক্ত পথে পরিচালিত করিতে হইবে। 

মনোযোগের অন্ত জাতীয় প্রকারভেদও আছে। অন্তভতিগ্রাহা জিনিস- 
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গুলিকে অনুভব করিবার সময় কেহ কেহ তাহাদের মনোযোগকে এমন 
ভাবে নিবদ্ধ করে যে, শুদ্ধ অন্ভৃতির জিনিসটিকেই তাহারা গ্রহণ করে 
(1%05610£ 8৮])০ ) , আবাস কেহ কেহ অন্তভব করিবার সময় তাহাদের 
মনোৌযোগকে এমন ভাবে প্রয়োগ করে যে, অনুভূতির কেন্দ্রগত জিনিসটির 
চারিপাশের জিনিসগুলিকে ৪ তাহার| কিছু কিছু গ্রহণ করে ( ঠ0০0981708 
6৮1১০ )। ইহার ফলে প্রথম শেণীর লোকের! তাহাদের অভিজ্ঞতার জিনিস- 
গুলিকে ঠিক যথাযথভাবে বর্ণনা করে, আর দ্বিতীষ্ শ্রেণীর লোকের! তাহার 
সহিত কিছু কিছু ব্যক্তিগত মন্তব্য প্রভৃতি মিশাইয়! দেয় । প্রথম শ্রেণীর 
লোকেরা হয়ত রিপোর্টার, সাংবাদিক, এতিহাসিক. রাজদূত প্রভৃতি কাধ্যে 
সফলত। লাভ করিবে এব" দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা সমালোচক, সাহিত্যিক 
হিসাবে রুতী হইবে । এঁতিহাঁসিক হিসাবে প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিরা নিখু'তি 
নৈব্যক্তিক সত্য লইয়া কারবার করিবে 'এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা 
এতিহানসিক ঘটনার সহিত বাক্তিগত মন্তবা মিশাইয়া বিষয়বস্তকে উপস্থাপিত 
করিবে । বলা বাহুল্য, এই উভয় জাতীয় দুষ্টিভঙ্গীরই প্রয়োজন আছে | 

অভিনিবেশের স্থির (80৮010 001)9) ৪ চঞ্চল (10512811010 651) )-- 
এই ভাবেও শ্রেণী বিভাগ হইতে পারে। প্রথম জাতীয় ছাত্রের যখন কোনও 
কাধ্যে মনোযোগ দেয় তখন তাহারা কাজের প্রারস্ত হইতে পরিণতি পধ্যস্ত 
কাজে মন শিবদ্ধ রাখিতে পারে, কিন্ত দ্বিতীয় টাইপের ছাত্রদের মন মাঝে মাঝে 
চনিগ্রহ অশ্বের মত পথ হইতে সরিয়! ষাষ এবং তাহাকে আবার বলার সাহায্যে 
পথে ফিরাইয়া আনিতে হয় । 

বয়স ভেদেও মনোযোগের ভিন্নতা দুষ্ট হয়। “ছাট ছোট “ছলেমেয়েরা 
ইন্দ্রিয় গ্রাহা স্কুল বিষয়ের উপরই তাহাদের মনোযোগ নিয়োগ করিতে পারে। 
কিন্ত অন্ুভতির আবেদনহীন শুদ্ধ তত্র ণ| ভাবের উপর সহজে মনোযোগ 
দিতে পারে না। কাজেই সত্য-মিথ্যা, পাপ-পুণা, আত্মা-পরমেশ্বর প্রভৃতি 
সম্বন্ধে তাহীদের নিকট তথ্য বা তথ্যপৃণ বক্তৃতা করিলে তাহাতে তাহার৷ 
মনোযোগ দিতে পারে না। বালক বয়সে রস, সংস্কার, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতির 
বিকাঁশ হয় না, সেই জন্য তাহাদের অভিনিবেশকে নিযুক্ত করিতে হইলে 
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সময় মন সরিয়া যাইলেও, মনের প্রেরণার যে কন্ম-প্রয়াসের (০0070861010 ) 
আরভ্ত হয়, তাহার কাধ্য চলিতেই থাকে 2 5901086107, 00618,968 ৮10০ 
90616107. 6796 17016189699 16৮ (01০. [)0588]1 )1। ফলে অভি- 
নিবেশের প্রেরণায় দেহযন্ত্র ধখন একটি কাজ করিয়া চলিতেছে ইতিমধ্যেই 
অভিনিবেশ বিষয়াস্তরে ব্যবহৃত হইতে পারে । অনেক সময় দেখা যায়, হয়ত 
একটি কাজ করিবার জন্য স্থির করিলাম, পরে সেই কাজটি করিবাবু জন্য 
চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া কোন একটি জিনিস আনিতে যাইলাম। কিন্ত 
ইতিমধ্যে হয়ত মনোযোগ সরিয়! গিয়াছে এবং কোন্‌ জিনিসটি আনিবার 
জন্তা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া গিয়াছিলাম তাহাও ভুলিয়া গিয়াছি। তখন 
কিযে করি তাহ! বুঝিতে না পারিয়া আবার ফিরিয়! আসিয়া চেযারটিতে 
বসিয়। পড়িলাম | 

বাহিরের গোলমাল মনোযোগকে ক্ষতি করিতে পারে কি না, এই বিষয়ে 
আলোচনায় দেখা গিয়াছে, গোলমাল অনেক সময়ে মনোযোগের সাহায্যই 
করে। কারণ গোলমালের সময় জোর করিয়া মনৌযোগকে নিয়োগ করিবার 
জন্য যে ইচ্ছাশক্তির প্রেরণা আসে, তাহার ফলে শান্তির পরিবেশে মনোযোগ 
যতট। তীব্র হয়, অনেক সময় গোলমালের পরিবেশে তাহা অপেক্ষা তীব্রতর 
হইয়া থাকে । শুধু তাই নয়, গোলমালের পরিবেশে যাহাদের মনোযোগ 
দেওয়া অভ্যান, এই গোলমালট্রকু না থাকিলে ফাকা আসরে যাত্রা গানের মত 
তাহাদের মনোযোগও যেন ঠিক জমে না । এই তত্বটা বর্তমান শিক্ষাব্রতীদের 
মনে রাখা উচিত । কারণ, বর্তমানে তপোবনের প্রশান্ত পরিবেশে অধ্যয়নের 
তপশ্চধ্যা করিবার স্থযৌগ অনেকেরই নাই । বস্ততঃ অনেক ক্ষেত্রেই 
পড়াশুনাৰ অভিনিবেশের জন্য এতটা সাবধানতার প্রয়োজন হয় না।, 
অভিনিবেশ খানিকটা অভ্যাসের ব্যাপার । কলকারখানা ঘর্ঘর শব্দের মধ্যেই 
শিল্পী অনায়াসে নৃতন নৃতন পাঁড়ের ডিজাইন তৈয়ারী করিতে পারেন, 
কলিকাতার ট্রীম বাস প্রভৃতির গোলমালের মধ্যে অনেক ছেলেই অঙ্ক 
কষিতে পারে, কবিতাও লিখিতে পারে, গভীর বিষয় লইয়া প্রবন্ধ লেখার 
ব্যাপারেও মনৌযোৌগ নিবদ্ধ করিতে পারে । 

২5 
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কিশোরদিগকে একটান। চল্লিশ মিনিট একটি বিষয় পড়ান যায়। 

একটান| ভাবে মনোযোগ দে ওয়! পূণ বয়স্ক লোকের পক্ষেও সহজ নয়। 
বস্তুতঃ যখন আমরা! একটানাভাবে কোনও বিষয়ে মনোযোগ দিই, তখন 
আমাদের মন একটি বিন্দুতে ঠিক নিবদ্ধ থাকে না। একটি জিনিসের বিভিন্ন 
বিষয় ব| বিভিন্ন দিকের উপর মন পধ্যায়ক্রমে ঘুবাফির! করিতে থাকে। 
অতএব কোন ও ব্বয়ের উপর মনোধোগকে স্থায়ী করিতে হইলে তাহার উপায় 
হইতেছে, সেই সম্বন্ধে জ্ঞানভাগ্ার বদ্ধিত করির। নান। জাতীয় প্রশ্নের উত্থাপন 
করতঃ পূর্বব পরিচিত বিষয়ের মধ্যে ও নৃতন নৃতন বৈচিত্র্যের সন্ধান দিদা বিষয়টি 
সম্বন্ধে আগ্রহের স্ষ্টি করা। 

আমাদের শৈশবে প্রবৃত্তি এবং বয়োবৃদ্ধির সহিত সংস্কারের প্রভাব খুব 
বেশী কাজ করে । কাজেই মনোযোগকে শক্তিশালী করিবার জন্য এইগুলির 
সাহায্য লওয়া প্রয়োজন। বাল্যে কৌতৃহল প্রবুত্তিটি অত্যন্ত প্রবল থাকে। 
কীজেই এই সময় বিভিন্ন বিষয়ে কৌতৃহলের স্ষ্টি করিয়া মনোযোগের স্থষ্টি 
কর। যাইতে পারে । ইহার পর মানুষ যতই চরিত্রের পথে অগ্রমর হইতে 
থাকে তাহার রসগুলি ততই দানা বাধিতে থাকে । তখন যে বিষয়ে রম 
তৈয়ারী হইয়াছে সে সেই বিষয়ে অধিকক্ষণ ইচ্ছাকৃত মনোযোগ প্রয়োগ 
করিতে পারে। পরে এই রস যখন পরিপক্ক হইয়া চরিত্রে পরিণত হয় তখন 
ইচ্ছাশক্তি ও আত্মসম্মান বোধই তাহাব মনৌযোগকে দীর্ঘস্থায়ী করিবার 
পক্ষে যথেষ্ঠ ভর । 


ক্রীড়াচ্ছল 


সাধারণতঃ খেলাকে কাজের বিপরীত বলিয়া মনে করা হয়। অবশ্য কাজ- 
পালান বা কাজ-ভোলান খেল! যে নাই তাহা নহে; কিন্ত খেলনার যেটি 
মূল বিশেষত্ব সেটি খুব উচ্চন্তরের কাজের মধ্যেও দুষ্ট হয়। খেলার বিশেষত্ব 
হইতেছে, স্বাধীনভাবে আত্মবিস্তার (8917-885910101) ); শ্রেষ্ঠ শিল্প- 
সাধকদের শিল্প-সাধনার মধ্যে সেই আত্ম-বিস্তারের লীলা দেখিতে পাওয়া যায়৷ 
বস্ততঃ সে-ই শ্রেষ্ঠ কর্ম-ষোগী, যে কঠিনতম কর্মের মধ্যেও খেলার মুক্তি ও 
খেলার আনন্দের সন্ধান পাইয়া থাকে, আর সেই শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড হইতে 
পারে, যে খেলার বন্ধন-হীন আনন্দের মধ্যে ব্রতচারীর সংযম ও নিষ্ঠা আনয়ন 
করিতে পাবে । এমনটি হইলে কঠোর কর্তব্যের বোঝা “খেলবার বাঁশী”তে 
পরিণত হয়। কাজকে যর্দি আমরা অপরের দ্বার ঘাড়ে-চাপান বোঝামাত্র 
মনে না করিয়া স্বেচ্ছাকৃত আনন্দের সাধনা বলিয়া মনে করি, অর্থাৎ কাজকে 
যদি খেলার চোখে দেখিতে পারি, তাঁহ1! হইলে কাজ আর ভয়ের বস্ত থাকে না। 

শিক্ষাতত্বে এরপর দৃষ্টিভঙ্গীকেই বলে “ক্রীড়াচ্ছল”। ইহাতে খেলার ছলে 
পড়ান হয়, ফলে পড়। জিনিসটাই খেলার আনন্দে মধুর হইয়া! উঠে । 

বর্তমান শিক্ষা-বিজ্ঞানে যাহার! ক্রীডাচ্ছলের অবতারণা করিয়। শিক্ষাকে 
খেলার মত চিত্তাকর্ষক অথবা ম্বতঃপ্রনৃত্ত আনন্দের সাপনা করিয়া গড়িয়! তুলিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে মণ্টেসররীর (1)17 [18718 [১1000695011 ) 
নাম অগ্রগণ্য । ইহার শিক্ষাতবের বিশেষত্ব হইতেছে, শিক্ষার দায়িত্বটি 
যতদূর সুম্তব ছাত্রদের উপর ছাড়িয়া দেওয়। এবং শিক্ষকের শাসন ৭ 
তরাবধানকৈ ব্ীপম্তব + পরিহার কনা । খেলার মধ্যেকার স্বত-স্ফ্ত প্রেরণা, 
মন্টেসারী শিক্ষার মধ্যেও আনয়ন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন । 

7 এই শিক্ষা-পদ্ধতির একট। বড় বিশেষত্ব হইতেছে, ছাত্রেরা তাহার 
01080610 ৪8197১8869৪ লইয়া তাহাদের অঙ্গ-চালনার দক্ষতা অঞ্জন করিবে 
এবং চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির অন্থশীলন করিবে এবং পড়া লেখ 


০৪ শিক্ষায় মনস্তত্ব 


কৌতৃহল, আত্মবিস্তার (৪616 %8897107) ) প্রভৃতি সহজাত প্রবৃত্তির প্রেরণ! 
গ্রহণ করিতে হইবে । মনে রাখিতে হইবে, সাধারণ বালকদের অভিনিবেশ 
অত্যন্ত চঞ্চল, বহুক্ষণ স্থিরভাবে কাঁজ করিয়! যাইতে ইহারা সমর্থ নহে। 

অভিনিবেশের যথাযথ নিয়োগ শিক্ষা-ব্যবস্থার একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় 
ব্যাপার । এইজন্য শিক্ষকদ্িগকে অভিনিবেশের বিশেষত্ব ও তত্বগুলি জানিয়া 
রাখা ভাল। শিশুদের অভিনিবেশ ও পূর্ণবয়স্ক লোকদের অভিনিবেশ এক 
নয়। ইচ্ছাকৃত অভিনিবেশ শিশুদের অধিগমা নয়। তাদের স্বত/স্ফূর্ত 
অভিনিবেশ অনেকক্ষণ ধরিয়া একটি বিষয়ে নিবদ্ধ থাকিতে পারে না। শিশু 
একই সময়ে একাধিক বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারে না। কাজেই পড়িবার 
সময় শব্দের বানানের দিকে লক্ষা রাখিতে হইলে হয়ত তাহার অর্থবোধ হইতে 
অস্থবিধা হইতে পারে, আবার অর্থের দিকে মনোযোগ দিতে হইলে হয়ত 
উচ্চারণের দ্রিকে তাহার মনোযোগ শিথিল হইয়া যাইবে । অথচ তাহাঁকে 
বানান, উচ্চারণ, অর্থ সব কিছুই ত শিখাইতে হইবে। তাহা হইলে করণীয় 
এই যে, নৃতন পদ আয়ত্ত করাইবার সময় শিশুকে প্রথমে পদের উচ্চারণ 
শিখাইতে হইবে, উচ্চারণে অভ্যস্ত হইলে, তাহার অর্থ কগস্থ করাইতে হইবে 
উচ্চারণ ও অর্থ আয়ত্ত হইলে বানান শিখাইতে হইবে । 


সামান্য বিস্বতেই শিশুর মনোযোগ নষ্ট হইয়া যাঁয়। অতএব তাহার 
পাঠর্নের সময় যাহাতে তাহার মনোযোগের বিদ্ব না ঘটে, এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা 
প্রয়োজন। শিশু একটানাভাবে এক বিষিয়ে মনোযোগ দিতে পারে না। 
সেইজন্য তিন হইতে পাঁচ বছরের শিশুদের এককালীন পনের হইতে কুড়ি 
মিনিটের বেশী সময় শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়। পনের মিনিট একটানা 
পড়াইবার পর দশ বার মিনিট বিশ্রাম দিয় আবার তাহাকে অন্য দিনিস 
পড়ানো যাইতে পারে এবং দিনের মধ্যে সকাল, সন্ধ্যা ও ছুপুর এই তিনবার 
পড়ানে যাইতে পারে । শেষের ছুইবার পুনরাবৃত্তির জন্য ব্যবস্থা কর! ভাল। 

ছয় হইতে দশ বৎসরের বালকদের পচিশ ত্রিশ মিনিট শিক্ষা দেওয়া 
যাইতে পারে। তাহার পর দশ মিনিট বিশ্রাম দিয়া আরও দুই তিন বার 
পড়ানো যাইতে পারে । 


৩১২ শিক্ষায় মনস্তত 


আর একজন শিক্ষাবিদ কিটাং (7). এ. ভা. 10986778৩ ) যদিও শিক্ষা- 
ব্যবস্থায় ছাত্রদের স্বাধীনতা দেওয়ার নীতিকে পছন্দ করিতেন না, তবুও তিনি 
একদিক দিয়! এই প্রণালীটিই ইতিহাস-পাঠনের ব্যাপারে প্রয়োগ করিয়াছিলেন । 
ইতিহাস পাঠনের সময় তিনি সত্যকারের দলিলপত্র, মুদ্রা, তাঅলিপি প্রস্ৃতির 
ব্যবহার করিয়া ইতিহাসের পাঠনটিকে গবেষণার ক্রীড়াচ্ছলের ভিতর দিয়া 
পড়াইবার পক্ষপাতী ছিলেন 177 
এই প্রসঙ্গে আমেরিকার “জজ জুনিয়র রিপাবলিক এবং ইংলগ্ের 
লেন-এর “লিটল কমনওয়েলথত্এর কথা উল্লেখযোগ্য । হোমস্‌ 
লেনের প্রতিষ্টানটা প্রথমতঃ জর্জ জুনিয়র রিপাবলিকের মত চতুর্দশ ও তদুদ্ধ 
বয়স্ক অপরাধ্প্রবণ বালকদের শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পরে 
ইহাতে সাধারণ বালকর্দিগকেও শিক্ষা দেওয়া হইত । ফলে অসৎ সঙ্গে ভাল 
ছেলেগুলি নষ্ট হইত না। খারাপ ছেলেগুলি যাহাতে ভাল ছেলেবের আদর্শে 
ভাঁল হয়, এই উদ্দোশ্তেই তাহাদের লওয়া হইত। এই স্কুলের বিশেষত্ব ছিল, 
ইহার আইন শৃঙ্খলা কোনও কিছুই উপরের কর্ত পক্ষের দ্বারা ঘাড়ে চাপান 
জিনিস ছিল না) এ যেন “আমরা সবাই রাজা মোদের রাজত্রে”র দেশ! 
তাহারাই নিজেদ্নের আইন নিজেরাই তৈয়ারী করিত, বলিয়া সে আইন 
ভাঙ্গিবার প্রবৃত্তি তাহাদের মধ্যে হইত ন]|। 
লেন-এর (77070069 [48709 ) বিশ্বাস ছিল, বালকদের মধ্যে যে অপরাপ- 
প্রবণতা আছে, তাহ! জন্মগত পশুভাবের জন্য ততট। নহে, যতটা হইতেছে 
তাহাদের কৈশোরের উদ্দাম উতৎসাহ-শ্রোত উপযুক্ত পথ না পাইয়া অসামা। ক 
পথে রীতিনীতির বাধ ভাঙ্গিয়া উপ চাইয়া প্রবাহিত হয় বলিয়।। স্থতরাঁং এই 
রোগের প্রতিকার হইতেছে দমন বা রোধনের মধ্যে নহে, পরন্ধ প্রবৃত্তির 
উদগতি ব। উতৎকর্ষণের (91011700861010) ) মধ্যে । এই উত্কর্ণ করার ব্যবস্থ। 
করা হইত বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের স্বায়ত্ত শাসনের ভার দ্যা! এবং 
তাহাদের সহজ আত্ম-বিস্তারের (9616 888976101 ) প্রবৃত্তিকে স্বাভাবিক 
পথে পরিচালিত করিয়া । এইভাবে এই প্রতিষ্ঠানে তাহাদের বাহাছুরির পথ 
খুলিয়া দেওয়া হইত বলিয়া অন্তায় কাজ করিয়া বাশ্াছুবী লাভ করিবার 


ক্রীড়াচ্ছল ৩১৩ 


অতৃপ্ত বাপন।কে চরিতার্থ করিবার চেষ্ট। তাহাদের করিতে হইত না। এই 
ব্যবস্থার ফলে ার্দান্ত ঢুষ্ট বালকের দল পরিশ্রমী শঙ্খলা নিষ্ঠ সুশীল বালকে 
পরিণত হইত | এইরূপ ন1 হইয়! উপায় নাই, কারণ যে কর্তৃপক্ষকে আমরা 
বাহিরের শক্তি বলিয়। মনে করি সেই কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করার 
মধ্যে হয়ত একট। নেতাগিবির আন্কালনের আনন্দ আছে, কিন্ধু নিজেদের 
সম্মতিক্রমে যে আইন তৈয়ারী হউরাছে, তাহাকে অমান্য করিলে দলের 
প্রতি বিশ্বাসঘথাতকত। কর| হয় এবং বন্ধুদের ঘ্বণার পাত্র হইয়। কোণঠেস। 
হইয়। পড়িতে হয়।, 

এই সমস্ত শিক্ষাতক্ববিদগণের শিক্ষাপ্রণালী হইতে এইট্রকু সহজেই 
বুঝিতে পারা যায় যে, বিদ্যালয়ের শঙ্খলা এমন কি তাহাদের পাঠনের 
ব্যাপারে কর্তৃত্বের জঙ্গী-আইন অথব| পুলিশী-শাসনের তীত্রত। কমাইয়া 
কর্তৃত্বের অংশ এবং দায়িত্ব খানিকট] ছাত্রদের হাতে ছাড়িয়া দিলে ফল ভালই 
হয। 'এই প্রণালীগুলি হইতে ইভাঁও বুঝিতে পারা যায় যে, শিক্ষা ব্যাপারে 
বাঁধাধরা রুটিনকে একটু আন্ন! করিরা দিয়! ছত্রদের প্রয়োজন, রুচি ও সামর্থ্য 
অন্গসারে কাজ করিবার জন্য একটু স্বাধীনতা দেওয়া ভালই | এই স্বাধীনতা 
বালকদের মধ্যে যে স্বতংস্ফুর্ত আনন্দের প্রেরণ জাগাইয়া তুলে, তাহা তাহার 
স্ছজনীশক্তি, কল্পন।শক্তি, বাক্তিগত বৈশিষ্ট্য, কর্তবাবোধ, দায়িত্ববোধ প্রভৃতি 
ফুটা: য়। তুলে এবং কাজের রুক্ষতার মধ্যে খেলার আনন্দও আনিয়! দেয়। 

প্রশ্ন জাগে, ছেলেদের ঘদি এই স্বাধীনতা দেওয়া হয়, ঘদি নিজেদের পথেই 
তাহাদের চলিবার স্ববিপ। দেওয়। হয়, তাহা হইলে প্রচলিত শ্রেণী-বিভাগ 
(01888 ৪8662) ) এবং সময়-তাঁলিকা ( 0122)9 6৪19 ) প্রভৃতির বন্ধনের 
ভিতর দিয়া সে স্বাপদীনতা কি ভাবে সম্ভব হইবে? প্রত্যেক ছাত্রই যদি নিজের 
রুচি অন্রষায়ী চলে, তাহা হইলে ক্লাসের বাধাধর। পঠ্যস্থচীর ভিতর দিয়া তাহ 
কি ভাবে সম্ভব হইবে” বন্রমানের-যে পাঠন-ব্যবস্থা আছে, তাহাতে ইহাই 
ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, বাহিরের নিয়ম অনুযায়ী ঘণ্টার ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে 
ছাত্রদের মনৌযোগ বিষয় হইতে বিষয়াস্তরে পরিচালিত করিতেই হইবে এবং 
একটি ক্লাসের ছেলেদের সকলকে একই গতিবেগে একই বিষয়ে জ্ঞানের পথে 
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ও গণিত অভ্যাস করিবে। 'এই সব ব্যাপারে শিক্ষকের তকাব্ধান খুব বেশী 
থাঁকিবে না, ছাঁত্রেরা খানিকট। নিজেদের খুশীমত চলিবে এবং খুশীমত কাঁজ 
করিবে । মণ্টেসরী বলেন, ছাত্রদের এইভাবে স্বাধীনতা দিলে তাহীরা 
পণ্ডার মধ্যে খেলার আনন্দ পাইবে আর তাহ। ছাড়া" অনুভূতির অন্শীলনের 
ফলে শুধু যে হাত পা প্রভৃতির দক্ষতাই বুদ্ধি পাইবে তাহ। নয়, ইহ। ছাঁডা 
তাহাদের আত্মনির্রতা, হুজনীশক্তি, অভিনিবেশ বুদ্ধি পাইবে । এই উপায়ে 
তাহার। নিজেদেব এবং অপরকে সম্মান করিতে শিখিবে। 

মন্টেসরী যে খুব অন্যায় কথ! বলেন নাই তাহা খুবই সত্য । তনে এক 
বিষয়ে তাহার সহিত আমাদের মতের পার্থক্য আছে । খেলার মধ্যে £ষ 
কন্পনা-প্রবণতা তথা কল্পনাবিলাস আছে, শিশুদের মধো যে দপকথার জগতে 
বিচরণশীলতা আছে, তাহা শিশুর খেলার অনেকখানি অংশ অধিকাঁব করিয়া 
থাকে । মণ্টেসরী কিন্তু তাহার শিক্ষা-পদ্ধতিতে এই জিনিসটির উপযোগিতা 
স্বীকার করেন না। তিনি বলিয়াছেন, এই কল্পনাবিলাস ভবিষ্যতে ছাত্রদের 
অপদার্থ স্বপ্র-বিলাসী করিয়া তুলে । মনে হয়, ছেলেদের অনুভতির অনুশীলন, 
হস্তপ্দাদির দক্ষতা বৃদ্ধি প্রভৃতিব বাড়াবাড়ি করিতে যাইয়া মণ্টেসরী কল্পনার 
প্রয়োজনকে অস্বীকার করিয়! ভুল করিয়ছেন। 

মণ্টেসরী-প্রথালীর শিক্ষা বাবস্থার 'একটি বিশেষত্ব হইতেছে, ছাত্র্িগকে 
পড়াশুনার ব্যাপারে আত্মনির্ভরশীল হইবার প্রেরণা দেওয়া এবং খেলার ছলে 
শেখার জিনিসগুলিকে পবিবেশিত কর।। তবে এই প্রণীলীটির মণ্টেসরিই 
যে প্রথম ব। একমাত্র পথ-প্রদর্শক, তাহ। নহে । অনেকদিন হইতে ইংলগও 
ও আমেরিকায় যে 71618610 77961700. বূলিয়া একটি শিক্ষা প্রণালী প্রচলিত 
আছে, তাহাতেও এই প্রকার আত্মনির্তরতার ব্যবস্থা আছে। অধ্যাপক 
আর্মষ্ং_ এই প্রণালীর ব্যাপক প্রচার করেন। প্রথমতঃ এই প্রণালী দ্বারা 
রনায়ন ও পদার্থবিষ্ঞা শিখান হইত। পরে অন্থান্ত ব্ষিয় শিখাইবার জন্যও এই 
প্রণালী অনুসহ্থত হইত। ইহাতে ছাত্রদ্দিগকে মৌলিক গবেষণার অভিনয় 
করিতে দেওয়া হইত । ছাত্ররা নিজেরাই নিজেদের হাতে পরীক্ষা করিয়া 
বিজ্ঞানের তত্বগুলি আবিষ্ষীর করিবে-_ইহাঁই হইল এই প্রণালীর উদ্দেশ্য । 
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নৃত্য পেলেই নাচি” এ জাতীয় স্বাধীনত| নহে, এ ম্বাধীনত! পাঠন-যন্থ 
(01080610 81)1)87:6119 ) লইয়া সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ পথেই চলিতে থাকে, 
তাহাকে বঙিন্‌ পশম লইয়া রংএ র” মিলাইতেই হইবে, র"বের” এর খেলার 
জিনিস লইয়া শিক্ষকের নির্দেশ অনুসারে খেলিতেউ হইবে, ইন্দ্রিয় অন্তশীলনের 
জন্য নানা জাতীয় জিনিস লইয়া! ঘাটাঘণটি নাডানীডি করিয়া জিনিসের €জন, 
মাপ, আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে পরিচিত হইতেই হইনে, বিভিন্ন মাপের 
সমবর্তুল কাষ্ঠগঙ্গ গুলিকে (০0511779915 ) উপযুক্ত গর্তে পরাইবার চেষ্ট! করিয়া 
জিঠগিসের আকার আয়তন সম্বন্ধে অন্রমান শক্তির অন্তশীলন করিতেই হইবে। 
এই জিনিসগুলিকে লইয়। তাহারা যে তাহাদের কল্পন! মত পুল খেলা খেলিবে 
সে “অধিকার সেখানে € নাই | কাজেই এখানে 5 যে খেল! তাভারা খেলে, তাহা 
শিক্ষকের নির্দেশ অন্মীরেই খেলিতে হয । 

কাজেই দেখা যাইতেছে, মণ্টেসরী শিক্ষককে যে পদ্রষ্টা” মাত্র বলিয়াছেন 
তাহা সম্প্র্ণ সত্য নভে । এই জষ্টা নিক্ষিয় নিরীহ সত্তামাত্র নহে, তিনি 
প্রয়োজন হইলেই সক্রিয় সাহাষ্য করিবেন, তবে কথায় কথায় উপর-পড়া হইয়া 
ব্যস্তবাগীশের মত অযাচিত উপদেশ ও অযাচিত সাভাযা দিয় বালকদের কাছে 
বাধা দিবেন না, এই পধান্ত | 

উচ্চতর শ্রেণী গুলিতেও এই প্রণালী অন্ঠসরণ করা উচিত--যথাষথ প্রশ্র- 
বিন্যাসের দ্বার! ছাত্রদের এমন একটা অবস্থায় লইয়া যাইতে হইবে, যাহাতে 
তাহাদের মন জিজ্ঞান্ত হইয়া উঠে। এই জিজ্ঞাসার ভাবটি আপিবার পর 
তখন তাহাদের জ্ঞাতব্য জিনিসটি বলিয়া দিতে হয়, নতুবা অযাচিত 
অনায়াসলন্ধ জ্ঞানের আদধ হয় না এব তাহা মনের মধ্যে স্তীয়ী ভাবে সঞ্চিত 
হয় না। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, ঘাড়ে আপিয়া পড়িলেই তাহাকে পাওয়া 
বলে না, তাহাকে সাধনার দ্বারা অজ্জন করিতে হয়। শিক্ষক ছাত্রদিগকে 
এই সাধনায় পথনির্দেশ ও সাহাযা করিবেন এইটুকুই হইতেছে তাহার কর্তব্য, 
অনিচ্ছুক ক্রেতার নিকট বিদ্যার “হকারি” করা তাহার কর্তব্য নহে। উপযুক্ত 
ক্ষেত্রে উপযুক্ত সময়ে বীজ বপন করিলে যেমন কালে তাহাতে অঙ্কুর বাহির 
হয়, শিক্ষক যদি তেমনই ছাত্রদের উপযুক্ত জিজ্ঞাস্থ অবস্থায় উপযুক্ত চিস্তার 
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বীজ ছড়াইয়া দিতে পারে, তাহা হইলে তাহা যথাকালে অঙ্কুরিত হইবেই ॥ 
এই সত্যটি ভারতীয় পশ্ডিতেরা প্রকারান্তরে জানিতেন, সেইজন্য গুরু- 
শুশ্রধাকেই ( শ্রবণ করিবার ইচ্ছা ) তীহার ।বিগ্ভালীভের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া 
বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন ( গুরু শুশষয়! বিদ্যা )। 

চিন্তার ক্ষেত্রে গুরুর কাধ্য বলা হইল । এখন প্রশ্ন আসিতে পারে, নীতির 
ক্ষেত্রে শিক্ষকের কর্তব্য কি হইবে? রুশে৷ প্রভৃতি অনেকের ধারণ আছে 
যে, মানব শিশু দেবত্বের সম্ভীবন। লইয়! জন্মগ্রহণ করে । স্থতরাং তাহাদিগকে 
নিজেদের স্বাভাবিক পথে ছাড়িয়া দিলেই কুঁড়ি হইতে ফুলের মতই তাহার। 
আপনা আপনিই ব্ণগন্ধে বিকশিত হইয়া উঠিবে। আবার কেহ কেহ মনে 
করেন, মান্থুষ পশুত্বের মূলধন লইয়াই পৃথিবীতে আসিয়াছে, অনেক সাবধানে 
অনেক সংগ্রামে তাহাকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করিলে তবে তাহার 
মন্তয্যত্ব বিকশিত হয় । 

পশুত্ব হয়ত মানুষের গোড়ার কথা হইতে পারে এবং পাঁপের অভিজ্ঞতার 
চাবুক খাইতে খাইতে মানুষ ক্রমশঃ দেবত্বের দিকে চলিতেও পারে; কিন্ত 
সেই স্বাভাবিক পরিণতি এত দীর্ঘদিনে সিদ্ধ হয় এবং তাহাতে পরিশ্রমের 
এতটা অপচয় হয় যে, সে বিষয়ে পরীক্ষা করা বিপজ্জনক । 

কাজেই নীতির ক্ষেত্রেও উপযুক্ত পরিচালনার প্রয়োজন আছে । তবে 
এই পরিচালনার জন্য উপদেশ বা নীতির বাণীর চেয়ে শিক্ষকের ব্যক্তিগত 
আচরণ এবং সমাজ-সঙ্গত প্রভাবই অধিকতর কাধ্যকরী হয়। “আপনি 
আচরি ধশ্ম পরেরে শিখায়” এই উক্তিটি নীতি শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষভাবে 
প্রযোজ্য । এই হিসাবে এই ব্যাপারে শিক্ষকের সম্ভাবনা অনেকখানি । 
তাহাদের পরিপক জ্ঞান, শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব ও স্থগঠিত চরিত্র হইয়া তাহারা 
ছাত্রদের আশেপাশে নিজেরাই একট। বিশুদ্ধ পরিবেশ, সংসঙ্গের আবহাওয়। 
গড়িয়। তুলিতে পারেন এবং নিজেদের আচরণ দিয়া ছাত্রদের অজ্ঞাতসারেই 
তাহাদের চরিত্রকে প্রভাবান্বিত করিতে পারেন । 
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চলিতে হইবে । ইহাকে যতই অসম্ভব বলিয়া মনে হউক না কেন, বড় বড 
স্কুলে ইহা ছাঁড়া গত্যন্তর নাই । 
, এ তাহা হইলে ক্রীড়াচ্ছলের এই নব ভাবধারাকে বিদ্যালয়ের পাঠন-ব্যবসথায় 
“কি ভাবে প্রয়োগ করা! যাইতে পারে ? যেখানে যতদুর সম্ভব ক্লাসকে বিভাগে 
(৪9০6107 ) বিভক্ত করিয়া প্রচুর এচ্ছিক বিষয় পাঁঠনের স্থুযোগ দিয়া 
এবং ব্যক্তিগতভাবে মনোযোগের ব্যবস্থা করিয়া খানিকট1 কাঁজ করা যাইতে 
পারে। কিন্তু এই ব্যবস্থার মধ্যেও ছাত্রদের ব্যক্তিগত ইচ্ছ! ব। খুসী খেয়ালের 
চেয়ে শিক্ষকের নির্দেশ বেশী ভাবে কাজ করে, ছেলের! যে কি বিষয় শিক্ষা 
করিবে তাহার বিধান-ব্যবস্থা শিক্ষকই করিয়া দেন। মণ্টেসরী কিন্ত 
এই বিষষে ব্যক্তিগত ছাত্রকে তাহার খেয়ালের পূণ স্বাধীনতা দিবার 
পক্ষপাতী । তবে স্কুল জিনিসট! সমাঁজ-জীবনের একটি ছোট সংস্করণ বলিয়া 
এবং সমাজ-জীবনে অন্সেক কাজই একসঙ্গে করিতে হয় নলিয়ী৪ বটে, 
আর কতকগুলি ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত শিক্ষাগ্রণালীতে অনেক পরিশ্রম ও 
সময়ের অপচয় হয় ব্লিয়াও বটে, কতকগুলি ক্ষেত্রে সংঘগত পাঠন-ব্যবস্থাকে 
স্বীকার তিনি করিরাঁছেন। নৃতা, গীত, শারীরিক ব্যায়াম, হস্ত-সম্পাদ্য কাজ, 
উদ্যানচর্য্যা, কৃষিবিদ্ঠা প্রভৃতির জন্য নি্দি্ সময়, স্থান ও পাঁঠন-ব্যবস্থা আছে । 
এই শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকের স্থান কোথায়? ছাত্ররা যদি নিজেরাই 
সাধনার পথে চলিবে তাহা হইলে শিক্ষক কি কাক করিবেন? মণ্টেসরী 
বলিয়াছেন, তিনি একজন “দ্রষ্টা” (010391597); তবে কি তিনি খানিকটা 
নিষ্ষিয় ভগবান হইয়| থাকিবেন? না; বিদ্যালয়কে যে আমরা মানব সমাজের 
ক্ষুদ্র সংন্করণ বলিয়াছি, বিদ্যালয়কে সেই সমাজের প্রতিচ্ছবি হিসাবে গড়িয়া 
তুলিবার জন্য যতটাই চেষ্টা কর। যাক না কেন, সে সমাজ হইতেছে খানিকটা 
রুত্রিম সমাজ, 'একটা মনোমত আদর্শ বা! উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অবাঞ্চনীয় 
জিনিসের বর্জন এবং বাঞ্চনীয় সংযৌজনে গঠিত একট। কৃত্রিম সমাজ-পরিবেশ । 
শিক্ষকগণ এই পরিবেশটি গঠন করিয় দিবেন, ভরাহ!র! মঞ্চশিল্রী মাত , এই 
মুঞ্চে অভিনয় করিবে বালকের!ই। এ কথা সত্য যে, বালকের! সেখানে 
স্বাধীনভাবে কাজ করে। কিন্তু সেই স্বাধীনতা “হাস্য পেলেই হাস্য করি 
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তরিহ্ম্বঃ পৃথু গভীরো দ্বাত্রিংশল্লক্ষণো মহান্॥ বস্তুতঃ “আকার সদুশপ্রজ্ঞঃ” 
কথাটি নিছক কবির উচ্ছাসই নহে । বিষুপুরাণ প্রভৃতি শান্মে বিবাহযোগ্যা 
পাত্রীর লক্ষণ সম্বন্ধেও যথেষ্ট আলোচনা আছে । যে সব কন্া অতিশয় রোমশ 
অথবা রুম, পুরুষোচিত দেহবিশিষ্ট তাহার! নাঁকি বিবাহের পক্ষে স্থুলক্ষণ। 
নহে । 

পাশ্চান্তয দেশে বুদ্ধি-মাপকের ইতিহাস : 

শরীরগত আকুতি দেখিয়া বুদ্ধি, চরিত্র প্রভৃতি নির্ণয় করিবার চেষ্টা শুধু 
এ দেশেই নহে, পাশ্ান্তা দেশেও এই জাতীয় চেষ্টার ইতিহাস আছে । 

মুখ সামুদ্রিক : অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে (১৭৭৫) ল্যাভেডর* 
সিদ্ধান্ত করিলেন, এই জাতীয় নাকের গঠন শিল্পকলার সম্ভাবন। জ্ঞাপন করে, 
এই রকম ঠোঁটের গঠন বৃদ্ধির প্রথরতা ইঙ্গিত করে, ইতাদি। 

শির সামুদ্রিক £ অতঃপর গল্‌ (9811), স্পাঙ্জিম্‌ (31১07101277) 
প্রভৃতি পণ্ডিতগণ মুখ-সামুদ্রিক ছাড়িয়া শির-সামুডিকের (1১197801085 ) 
দিকে বেশী ঝেণিক দিতে লাগিলেন । তীহাঁর। বলিলেন, মানের বুদ্ধি 
প্রভৃতির মাপ করিতে হইলে তাহার মাথার গগনটি ( আয়তন নভে ) লক্ষা 
করিতে হইবে। মাথার স্থমুখের দিকটি পরিপুষ্ট হইলে হয়ত লোকে বেশী 
জেদী হয়, পশ্চাৎ দিকটি পরিপুষ্ট হইলে প্রতিভাশালী হয়, ইত্যাদি । পরে 
এ মতও খণ্ডিত হইল । গ্যাল্টন (১৮৮৩) প্রমাণ করিলেন, মুখ ব! মাথার 
গঠনের সঙ্গে বৃদ্ধির কোনও সম্পক নাই। 

অন্য ভাবে বুদ্ধি মাপের চেষ্টা £ তখন ধারণ। ছিল যে, মাভষের চক্ষু 
কর্ণ ত্বক প্রভৃতি ইন্দ্রিয় যন্তগুলির শক্তি প্রীয় মকল ব্যক্তিরই এক প্রকাঁর 'এবং 
মনই তাহাদের খাটাইয়া থাকে । স্থৃতরাং যে বাক্তি এই সমস্ত দেহ-যস্তের 
ব্যবহার যত সমর্থভানে করিতে পারিবে, মেই তত বেশী বুদ্ধিমান বলিয়। গণ্য 
হইবে । ফলে ত্বকের স্পর্শীন্ুভৃতি তথ। বুদ্ধির তীব্রতা মাপিবার জন্য কম্পামের 
কাটার মত যন্্ আবিষ্কৃত হইল । কিন্ত পরে দেখা যাইল, এই স্পর্শানুভৃতি 
প্রভৃতির দিক দিয়া বুদ্ধিমান ইউবোপীয়গণের সহিত নরখাদক জড়বুদ্ধি বন্যদের 
বিশেস কিছুই পার্থকা নাই, এবং ( ব্যালার্ডএর ভাষায়) মোটা চামড়ার 


বৃদ্ধির মাপকাঠি ৩১৯ 


লোকরাই যে মাথা মোটা হইবে এমন কোনও নিশ্চয়ত। নাই । এমন কি 
দুশ্যবস্তর বা উজ্জবলতার পার্থক্য বুঝিবার ক্ষমত!, গানের সর ব| পর্দার কড়ি 
কোমল বোধশক্তি প্রভৃতির সভিতও বুদ্ধির সম্পর্ক নাই। 

তখন মনস্তাত্বিকগণ বলিলেন, মনের পৃথক অস্তিত্ব কিছু নাই, ইহ। 
ইন্দ্রিয়াদি দেহ-যন্বের মভিত সহযোগিতা করিয়া কা করে। স্থৃতরাং মনের 
ব। বুদ্ধির নিরিখ নির্ণয়ে দেখিতে হইবে, কোন লোকটি তাহার ইন্দিয়-াম্থের 
সাহায্যে কত ক্ষিপ্রভাবে কাজ করিতে পারে। তথন হইতে বুদ্ধির প্রথরতা 
মাপিবার জন্য প্রতিক্রিয়ার সময়জনিত মাপের (79806101) 61106 ) চেষ্টা 
চলিতে লাগিল। অনুভূতির তীব্রত। মাপের চেষ্ট! ছাড়িয়া এইবার অন্তভতির 
ক্ষিপ্রতা মাপিবার চেষ্টার ভিতব দিয় বুদ্ধি ম'পিবার চেষ্ট! হইতে লাগিল এবং 
এই উদ্দেশ্যে নানা রকম যন্বও আবিষ্কৃত হইল। ওয়েবার (৬৪১০7), ফেকৃনার 
(17901)10৮ ) প্রভৃতি এই দিক দিয়া নানা রকম পরীক্ষ। চালাইতে লাগিলেন । 

পরে অন্যান্য পণ্ডিতগণ পরীক্ষা করিয়! দেখিলেন যে, 01781170270969 
( ভাতের মুঠার শক্তি মাপক যন্ত্র), 10720277871. (হাতের মধ্যের আঙ্গুলের 
শক্তি মাপক যন্ত্র ), 46৭019১101009697 ( স্পর্শ শক্তির তীব্রত! মাঁপক যন্ত্র ). 
118001)1170 11000101179 (পেশীব ক্ষিপ্রতা মাপক যন্থ্ ) প্রভৃতির দ্বারা মান্তুষেব 
ন্দ্ধির মাপ পাওয়া যায় না। 

তখন এবিহস্‌ (12017081089), হইপিল্‌ (৬৬1001)19) প্রভৃতি পিতগণ 
কেহ ব। ম্মবণশক্তির পরীক্ষ। দ্বারা, কেহ বা কল্পনা শক্তির পরীক্ষ। দ্বারা, কেহ 
ব| অন্তযঙ্গ, অভিনিবেশ প্রভৃতির পরীক্ষা দ্বারা বদ্ধির প্রখরত। নির্ধধ করিতে 
চেষ্র! করিতে লাগিলেন । কিন্ধু শিক্ষার সঞ্চারণ (11178179167 01 161৮]7016) 
স্দ্ধে গবেষণার ফল হইতে দেখা গেল যে, মনের বিভিন্ন শক্তি গ্তলিব 
(1808165 ) মন্যে কোনও প্রকার সম্পর্ক (06017916101) ) নাই । ফলে 
কাহারও স্বৃতি শক্তি বেশী থাকিলে যে প্রত্যুৎ্পন্নমতিত্বও বেশী থাকিবে অথবা 
কল্পন। এক্তি বেশী থাকিলে বিচার শক্তিও যে বেশী থাকিবে, এমন কিছু 
নিশ্চয়তা নাই ! কাজেই তথাকথিত 18০01$চ, অনুষঙ্গ, অভিনিবেশ, কল্পনা 
প্রভৃতি মাপের দ্বারা মনের মাপ পাঁওয়! যাইবে ন। | 


বুজির মাপকার্ঠি 


বুদ্ধি মাপকের প্রয়োজন : 

সাঁরারাত্রি অন্ধকারে দাড় টানা হইল, ভোর বেল! দেখা গেল যে, নৌকাটি 
ঘাটেই বাধা রহিয়াছে । তাড়াতাড়িতে নোঙর তুলিতে তুল হইয়াছিল । 
এইবূপ ক্রটির জন্য এই জাতীয ব্যর্থতা শিক্ষকের জীবনেও আসিতে পারে, যদি 
তিনি ছাত্রের বুদ্ধি বা মানসিক শক্তির প্রাথমিক পরীক্ষারটি না করিয়া তাহাকে 
তাহার অনধিগম্য বি্ষয়বন্ত পড়াইবার ভন্য চেষ্টা করেন। এ চেষ্টা বার্থ 
হইবেই, কারণ “ন ব্যাপার শতেনাপি শুকবং পঠ্যতে বকঃ।” 

বিভিন্ন কাজের জন্য প্রার্থী নির্বাচনের সময়ও তাহার বুদ্ধি বা মানিক 
শক্তি সম্বন্ধে একট! পরীক্ষার প্রয়োজন আছে । ক্লাশের ছাত্রদের শ্রেণীবিভাগ 
প্রভৃতির জন্যও তাহার বুদ্ধির মাপ করিয়া লওঘা দরকার। কারণ অত্যন্ত 
নির্বোধ ছাত্রের সহিত অতান্ত নূদ্ধিমান ছাত্রকে একত্র শ্রেণীবদ্ধ করিলে 
বুদ্ধিমান ও নির্বোধ উভয়েরই ক্ষতি হয়। সে ব্যবস্থাটা হয় একই জোষালে 
দুর্ববল ও সবল বলদ জড়িয়৷ দিবার মত। 

কিন্তু বুদ্ধিকে মাপা যাইবে কি করিয়া? পথের দৈর্ঘ্য, কূপের গভীরতা, 
বৃক্ষের উচ্চতা, জড় পদার্থের আয়তন বা ভার--এ সমস্তই মাপা যায়, কিন্ধ মন 
বা বুদ্ধির মাপ কি করিয়া সম্ভব হইবে? 


দৈহিক গঠন দেখিয়। বুদ্ধি মাপের চেষ্টা! ঃ 


অনেক সময় আমরা মানুষের আকৃতি দেখিয়াই তাহার বুদ্ধি বা মানপ- 
প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা ধারণা করি। একজন বিখ্যাত বাক্তি বলিয়াছিলেন, 
বঞ্ষিমচন্দ্র যে এতবড় সাহিতাক হইয়াছেন, তাহা নাকি তাহার নাকের 
জৌরে। কথাটা শুনিতে অদ্ভূত লাগিলেও এই জাতীয় কথায় বিশ্বীসটা 
আমাদের কাছে নৃতন নহে। বত্রিশটি রাঁজ-লক্ষণের কথা আমরা মকলেই 
শুনিয়াছি ; সামুদ্রিক শাস্ে আছে ; পধ্চদীর্ঘ:ঃ পঞ্চসশ্ঃ সপ্তরক্ত:ং ষড়ুনতঃ | 


বুদ্ধির মাপকাঠি ৩২১ 


মনোবয়স £ যে প্রশ্নগুলি একটি নির্দিষ্ট বয়সের শতকর| ৬০।৭* জন 
বলিতে পারে, তাহা সেই বয়সের নির্দিষ্ট মান হইল। এইভাবে তিনি শুধু 
বুদ্ধির মাঁপকাঠিই স্থির করিলেন না, বুদ্ধির একটা মনোবয়সও (10757769] 
80৪) স্থির করিলেন। মনোবয়সের অর্থ হইল এই যে, এই মাপের জন্ম 
বয়সে (01070700108108] ৪৪6) সাধারণ বাঁলকেরা এই মাপের বুদ্ধির 
পরিচয়ট্রকু দিতে সমর্থ হয়; এই হিসাবে সাধারণ বুদ্ধির ছেলেমেয়েদের 
মনোবয়ন ও জন্মবয়ম একই রকম হইবে; প্রতিভাশালী বালকদের মনোবয়স 
জন্ম বয়সের চেয়ে বেশী হইবে ইত্যার্দি। যদি সাঁত বংসরের একটি বালক 
নয় বসরের বালকদের নিদ্দিষ্ট মানের প্রশ্বগুলি উত্তর দিতে পারে, তাহা 
হইলে বুঝিতে হইবে মনোৌবয়সের দিক দিয়! সে দুই বখসর বেশী অগ্রসর 
আছে । আবার যদ্দি নয় বৎসরের বাঁলকটি নয় বৎসরের বা আট বত্সরের 
জন্য নিদিষ্ট প্রশ্নগুলি বলিতে না পারিয়৷ মাত্র সাত বৎসরের জন্য নিদ্দিষ্ট 
প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সে মনৌনয়সের 
দিক দিয়! ছুই বৎসর পিছাইয়া (78629861070 ) আছে। 

এখন প্রশ্ন আসিতে পারে, সহপাঠিদের মধ্যে কতটা মনোবয়সের পার্থক্য 
থাকিলে তাহাদের আর এক বিভাগে (89০96107 ) রাখা উচিত নয় ৮ বিণে 
বলেন, ৮ এর উদ্ধ বয়স্কদের জন্য ৩ বংসরের পার্থক্য থাকিলে এবং ৮ এর নিম্ন 
বয়স্কদের জন্য ২ বৎসরের পার্থক্য থাকিলে আর তাহাদের এক বিভাগে 
(৪9০61017 ) রাখিয়া পড়ানো উচিত নয় । 

বিণের শিষ্যবর্গ ঃ 'বিখের পর ইউরোপ ও আমেরিকার পণ্ডিতগণ 
“বিণেশর বুদ্ধি মাপকের সার্থকতা দেখিয়া নানীভাবে বিণের মাপকগুলির 
সংস্কার করিতে লাগিলেন। ইহাদের মধো ইংলগ্ডের সিরিল বার্ট (057) 
73976), আমেরিকার টারম্যান্‌ (1116777387) ), কুলম্যান্‌ ( 101017087) ), 
গভার্ড (9998৭) এবং জাম্মীণীর ষ্টার্ণ (96977), ববারট্যাগ (739৮০788) 
প্রভৃতি বিখ্যাত । 

বিণের প্রদশিত পথ অবলম্বন করিয়' ্াণই প্রথম “মনস্থিতাংশ” (7.৫. 


আবিষ্ষীর করেন । তিনি স্থির করিলেন, কোনও ছেলের মনোবয়মকে ঘর্দি 
নথ ১ 


৩২২ শিক্ষায় মনস্তত্ব 


তার জন্মবয়সের অঙ্ক দিয় ভাগ করা হয়, তাহা হইলে যে ভগ্ৰাংশটি পাওয়। 
যাইবে তাহাই হইবে বালকটির মনস্থিতাংশ ৷ যেমন একটি বালকের মনোবয়স 
১০ এবং জন্ম বয়স ৮ হইলে তাহার মনস্বিতাংশ হইবে বা ১২৫। 

বিণের সিদ্ধান্ত লইয়া আমেরিকায় ধাহারা গবেষণা করিয়াছেন তাহাদের 
মধ্যে টারম্যান্‌ বিশেষ প্রসিদ্ধ। 99720101 বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি গব্ষেণ। 
করেন বলিয়া তাহার গবেষণার ফলটি 9%87)0£0170 19518101) নামে খ্যাত। 
ইহাতে ৩ হইতে ১০ বৎসরের ছাত্রদের জন্য প্রত্যেক বয়সের জন্য ৬টি করিয়। 
৪৮টি ; ১২ বৎসরের জন্য ৮টি, ১৪ বৎসরের জন্য পটি, সাধারণ পূর্ণ বয়স্কদের 
জন্য ৬টি, প্রতিভাশালী পূর্ণ বয়স্কদের জন্য ৫ এবং বৈকল্পিক ১৬টি একুনে ৯০টি 
প্রশ্ন স্থান পাইয়াছে। বিণের মত টারম্যান্ও ১১ ও ১৩ বৎসরের বালকদের 
জন্য কোনও প্রশ্নের ব্যবস্থা! করেন নাই, কারণ এ বয়সে কৈশোরের 
আবিভাবটি কোন কোনও ক্ষেত্রে শীঘ্র শীঘ্র, আবার কোনও ক্ষেত্রে বিলশ্বিত হয় 
বলিয়া বুদ্ধির পরিপন্কতার একট। সার্ধজনীন মাপকাঠি পাওয়া যায় না। 


টারম্যান্‌ অনেক নৃতন নৃতন প্রশ্ন তৈয়ারী করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে 
পরীক্ষার্থীদের শব্ব-সম্পদের বিচারমূলক প্রশ্ন এবং সংখ্যাকে পশ্চাদ্দিক হইতে 
গণনার প্রশ্ন অন্যতম । তবে মনম্ষিতাঁশের নিরিখটিকে জনমাধারণের মধ্যে 
ব্যাপকভাবে প্রঠার করা এবং সেই নিরিখ অন্তসারে ছাত্রদের শ্রেণীবিভাগ 
করার জন্যই তিনি বিশেষভাবে খ্যাত । তীহাঁর মনসম্বিতাংশের শ্ুত্রটি এইরূপ £ 


এমপি 
জন্ম বয়স 


মনস্বিতাংশ (1. .)- ৮ ১০০ 


এই স্থত্রান্থসারে একটি ৮ বৎসরের বালকের মনোবয়স ১০ হইলে তাহার 
মনম্িতাংশ হইবে ৯৮ % ১০০-১২৫$ সেইরূপ একটি ১৭ বৎসরের বালকের 
মনোবয়স ৮ হইলে তাহ।র মনন্বিতাৎশ হইবে ২৮১ ১০০-৮০ ইত্যাদি । 

এই মনস্থিতাংশ অনুসারে টারম্যান্‌ ছাত্রদের নিম্নলিখিত ভাবে শ্রেণী 
বিভাগ করিষাছেন £ 

১৪০এর উর্ধ হনস্বিতাংশ হইলে প্রতিভাশালী (89058. )। 


৩২০ শিক্ষায় মনস্তত্ব 


বিণে এবং মেটিক স্কেলের আবিক্ষার : শেষ পর্য্যন্ত ফরাসী পণ্ডিত 
বিণে (131096 ) এই ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন । যে সমস্ত ছুর্মেধা বালকদিগের 
জন্য পৃথক বিদ্যালয়ের প্রয়োজন তাহা দেরই' বাছাই করিবার জন্য বিণের 
কাজ আরম্ত হয়। তিনিও পূর্ববর্তী পণ্ডিতদের মতই অন্থৃভূতি ও মনের 
প্রতিক্রিয়ার ক্ষিপ্রতীজ্ঞীপক যন্ত্বারদি লইয়াই পরীক্ষা আরম্ভ করেন। তবে 
একদিক দিয়া পূর্ধব স্থরীদিগের সহিত তাহার পার্থক্য ছিল। তাহার পূর্ববর্তী 
পণ্ডিতগণ একটি অথবা! অত্যল্প সংখ্যক মানসিক শক্তি (1%0916% ) পরিমাপ 
করিয়াই বুদ্ধির মাপ করিতে চেষ্টা করিতেন । বিণে কিন্তু বুঝিয়াছিলেন, বুদ্ধি 
অত্যন্ত জটিল, নানাজাতীয় কাঁজের মধা দিয়! ইহা অভিব্যক্ত হয় । কাঁজেই 
নানাজাতীয় প্রশ্নের মধ্য দিয়! বুদ্ধির নমুনা সংগ্রহ করিয়! তবে বৃদ্ধিকে মাপিতে 
হইবে। শেষ পধ্যন্ত বুদ্ধির স্বরূপ সম্বন্ধে তিনিও একটি সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইলেন। তাহার মনে হইল (১) উদ্দেশ্মূলক ভাবে কাজ করিনার ক্ষমতা 
(1090)051%89 01906)0] )' (২) পরিবর্তনশীল পরিবেশের সহিত খাপ 
খাওয়াইয়া লওয়া (8০61৮০৪ ৪,8196261010) এবং (৩) পোষগুণ বিচীরের ক্ষমতা 
__-এইগুলির মধ্য দিয়াই বুদ্ধি কাজ করিয়া যায়। তখন তিনি বুদ্ধি মাপের জন্য 
এই সমস্ত ক্ষমতাগুলির দিকে দুষ্টি রাখিরা কতকগুলি প্রশ্ন তৈয়ারী করিলেন । 
এই প্রশ্নগুলি লইয়া তিনি একটি স্কুলের কতকগুলি বালকের বুদ্ধি মাপিয়া 
তাহাদের পরীক্ষ। করিয়া দেখিলেন | দেখ। গেল, বিণের এই পরীক্ষায় ভাল মন্দ 
মাঝারি প্রভৃতি যে যেমন নম্বর পাইল, সেই নম্বরের সহিত সেই বালকগুলি 
সম্বন্ধে শিক্ষকদিগের প্রতিদিনের অভিজ্ঞত! ৪ পুঁথিগত বিদ্যার সাময়িক 
পরীক্ষার ফলগুলির একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক (০০-7918%1017 ) রহিয়াছে । 

এইভাবে গবেষণা করিতে করিতে বিণে বুদ্ধির মাপকাঠির একটা সন্ধান 
পাইলেন (১৯০৫) | অতঃপর তিনি বিভিন্ন বয়সের উপযোগী বিভিন্ন প্রশ্নস্তবক 
তৈর়ারী করিয়! তাহাদের একটা মেটিক মান (81960 ৪০৪1০) স্থির করিলেন। 
তাহার ১৯১১ খুষ্টাব্দের মাপকাঠিতে স্কুলের ৩, ৪, ৫) ৬১ ৭, ৮১ ৯১ ১০ ও 
১২ বৎসরের ছাত্রদের জন্য মোট ৫৪টি প্রশ্ন ছিল। ১১, ১৩ ও ১৪ বংসরের 
বালকদ্দিগের জন্য তিনি কোনও প্রশ্ন তৈয়ারী করেন নাই। 


৩২৪ শিক্ষায় মনত্তত্ 


হয়ত ২৪২৫ মিনিটের বেশী সময় দেওয়া হয় না। গত মহাযুদ্ধের সময় এই- 
ভাবে অতি অল্প সময়ে ৭০০০০০র উপর লোককে নির্বাচিত করিয়া তাহাদের 
এই পরীক্ষার কৃতিত্ব অনুসারে ছোট বঢ কাজ দেওয়া হয়। পরে দেখা যায়, 
এই গণ-মাপকের পরীক্ষায় যাহারা বেশী নম্বর পাইয়াছিল, তাহারা বড় বড় 
দায়িত্বপূর্ণ কাজগুলি খুব রুৃতকাধ্যতার সহিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। 

এই জাতীয় প্রশ্নের সাহায্যে শুধু বুদ্ধির নিরিখই যে নিশাত হয় তাহা নহে, 
অধীত বিদ্যারও পরীক্ষা এইভাবে করা যাইতে পারে। নৈব্যক্তিক পরীক্ষার 
(০১19০61স্৪ 66৪6) স্ত্রপাতও এই গণ-মাপকের মধ্য হইতেই । এই 
পরীক্ষার বিশেষত্ব হইতেছে, ইহাতে পরীক্ষকের ভাল লাগা, মন্দ লাগা প্রভৃতির 
উপর বিচারটি প্রভাবান্বিত হয় না এবং ইহা পরীক্ষা করিতে সময়ও কম লাগে। 
ইহা ছাঁড়া পরিচ্ছন্নতা, রচনা-কৌশল প্রভৃতির অভাবের জন্য ইহাতে নম্বর 
কাটা যায় না। এই জাতীয় পরীক্ষায় বহু সংখ্যক প্রশ্ন থাকে বলিয়া ইহাতে 
জ্ঞানের সার্বভৌম পরীক্ষা হয়। 

আমেরিকার সংঘাভিক্ষণের অন্থকরণে ইংলগ্ডে ডাঃ ব্যালার্ডের 0176196% 
৪৪, 07010176019 9৪6, অধ্যাপক গডফে টমসন-এর 01:61) 51009611879 
$9৪% প্রভৃতি স্থষ্টি হইয়াছিল 

কিন্তু বুদ্ধিমাপকের বিবর্তনে ওটিস্‌, ব্যালার্, টমসন প্রভৃতির অবদানই 
শেষ কথা নহে । ইহাদের সংখাভিক্ষণ বা গণমাপকগুলি দ্বারা শুধু তাহাদ্েরই 
বুদ্ধির মাপ করা সম্ভব যাহারা লিখিতে ও পড়িতে জানে । কিন্তু অশিক্ষিতের 
বুদ্ধি মাপিবারও ত প্রয়োজন আছে। ইহার জন্য আমেরিকায় আর এক 
জাতীয় মাপক “বিটা টেষ্ট (73-69৪6) প্রবর্তিত হয়। 4১০:69৪৪-এর 
গোলক ধাধা পরীক্ষা (11859 69৪৮ ), 1১117667 ও 1১8697807এর হস্তসম্পাদ্ 
পরীক্ষা (72০:0770081709 69৪6 ) প্রভৃতির দ্বারা অশিক্ষিত ব্যক্তিদিগেরও 
বুদ্ধি পরীক্ষা করা সম্ভব হইয়াছে । 
বুদ্ধি মাপকের আবিষ্ষিত তথ্য £ 

এই সমস্ত মাপকের সাহায্যে আঙকাল মানুষের বুদ্ধির পরিমাণ প্রায় 
নিভূলভাবেই নির্ণয় করা যায় বলিয়া! পণ্ডিতগণের বিশ্বাস। এই সমস্ত 


বুদ্ধির মাপকাঠি ৩২৫ 


বুদ্ধি-মীপকগুলির বহুল প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির বুদ্ধি ও পরিণতি সম্বন্ধে 
অনেকগুলি চমকপ্রদ তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে; যথ।__- 

(১) স্বভাবজাত বুদ্ধি শিক্ষার দ্বার পরিবঞিত ভয় ন।_ ফলে পূর্ণ বয়সের 
পর মানুষের পাণ্তিত্য বৃদ্ধি পাইলেও তাহার মনঙ্গিতাংশ প্রার একই থাকিয়। 
যায় । (২) বুদ্ধির বিকাশ জাতকের জন্মের পর হইতে ১২ নংসর পব্যস্থ 
খুব তীডাতাড়ি হয়। (৩) ১২ হইভে ১৪ বৎসর পধ্যন্ত বুদ্ধি খুব বীর গতিতে 
বিকশিত হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ১৪ ব্সরের পর আর বুদ্ধি বাড়ে না। 
(ডাল (0১০11) প্রভৃতি প্ডিতগণ বুদ্ধির পরিণতিটি ১৩ বৎসবেই চরম সীমায় 
উপস্থিত হয় বলিয়। মনে করেন । আমেরিকার &70)% 6৪৪৮-এ সৈনিকিকের 
মনশ্বিতাৎশের গড় ছিল (বিণের নিরিখ অনুসারে ) ১৩০৮ বৎসরের সমান |.) 
(৪) টার্ম্যান, ব্যালারড প্রভৃতির মতে ১৬ ব্সর বয়সের পর বুদ্ধি আর বাড়ে 
না। তবে ওটিস্‌, মন্রে। প্রভৃতির মতে ১৮ বৎসর পর্য্যন্ত বুদ্ধি বাড়িতে পারে । 
বর্তমানে যন্ত্রীদির সাহায্যে দেখ| গিয়াছে, সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রেও নাকি 
২৩।২৪ বসর বয়স পধ্যন্ত অত্যন্ত সামান্য মাত্রায় বুদ্ধি বাড়িতে থাকে। 
মোটের উপর অধিকাংশ পণ্ডিতদের মত হইতেছে, সাধারণতঃ ১৬ বতসরের 
পর বৃদ্ধি আর বুদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। 

বুদ্ধিমীপকের পরীক্ষ। দ্বার! পুনঃ পুনঃ দেখ। গিয়াছে, ১৬ বৎসর বয়সের 
পর বুদ্ধি আর বাড়ে ন|। এই তবুটি অনস্বীকাধ্য। তবে ইহাতে নিরাশ 
হইবারও কিছুই নাই এবং পাপ্ডিত্যে অরুচি হইবারও কিছুই নাই। এমন 
কি বুদ্ধির প্রয়োজনেও জ্ঞানের সম্পদের প্রয়োজন আছে । নিজ্জলা বুদ্ধি দিয়া 
সব কাজ বর! যায় ন1_অজ্জিত জ্ঞান পরিপক্ক হইয়। বুদ্ধিকে সাহায্য করে 
এবং কর্মনৈপুণ্যকে বাড়াইয়া তুলে । পরিণত বয়সের পণ্ডিতেরা তাহাদের ১৪ 
বা ১৬ বৎসরের বুদ্ধির মূলধন লইয়াই তাহাদের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও বৃহত্তর 
জ্ঞীনের সভায়তাঁয় জগতের সহিত দক্ষতর ভাবে কারবার করিতে পারেন। 

আরও একটি কথা আছে। মনের সহিত অজ্জিত জ্ঞানের সম্পর্কটি ঠিক 
আধারের সহিত আধেয়ের সম্পর্কের মত নহে । স্ুজীর্ণ অন্ন যেমন রক্ত-মাংসে 
পরিণত হইয়! দেহেরই অংশীভূত হইয়া দেহকে পুষ্ট করে, তেমনই স্থসমৃদ্ধ জ্ঞান 
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১২০ হইতে ১৪০ মনস্বিতাংশ হইলে তীক্ষুবুদ্ধি (0£ ৬৪7 907067101 


11069111667706 )। 


১১০ 8 ১855 ্ ” বুদ্ধিমান (0 801)97107 1766111297269)। 
৯০ টি ” সাধারণ বুদ্ধিযুক্ত (০01 4%67806 ৮» )। 
৮০ & ৯০ রর ”" অল্পধী (19911 )। 

৭০. "৮০ ১»  জড়বুদ্ধির সীমারেখ। 


01 13909111779 05010126710 )। 
"০এর: কম মনম্ষিতাংশ হইলে তাহ! জড়বুদ্ধির পধ্যায়ে পড়ে। এই 
জড়বুদ্ধিদের মধ্যেও আবার মনস্বিতাংশের তারতম্য অন্পসারে টারম্যান্‌ আরও 
শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন, যথা 


৫০ হইতে ৭০ মনম্বিতাংশ হইলে নির্বোধ ২10 0708 
১০ বাঁ ২৫ হইতে ৫০ ৮» হীনবুদ্দি 17710601158 
২০ বা২৫-এর কম 2 " অপদার্থ জডবৃদ্ধি [01065 
গণমাপক বা সংঘাভিক্ষণ 2 


বিণে, ষ্টার, টারম্যান্‌ প্রভৃতির বুদ্ধি-মাপকগুলি খুব কাধ্যকরী হইলেও, এই- 
গুলির একটি অন্থুবিধ। হইতেছে যে, এই পরীক্ষাগুলি মৌখিক এবং এইগুলি 
ব্যক্তিগতভাবে করিতে হয় বলিয়া ইহাতে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন হয়। 
কিন্ত এমন অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে যখন অত্যন্ন সময়ে বহু লোককে পরীক্ষা 
করিতে হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে তথাকথিত “গণ-মাপক” (07:00) 658% ) 
খুব কাধ্যকরী হয়। এই ব্যাপারে আমেরিকার ওটিস্‌ (0619)-এর নাম 
উল্লেখযোগা । তিনিই সমষ্টিগত বুদ্ধিপরীক্ষা বা গণ-মাপকের প্রবর্তক। এই 
জাতীয় পরীক্ষার একটি ছাপান পুস্তিকাঁর মধ্যে অনেকগুলি প্রশ্নগুচ্ছ 
(1086651% ) থাকে এবং প্রত্যেক প্রশ্বগুচ্ছে অনেকগুলি করিয়া ছোট ছোট 
প্রশ্ন থাঁকে এবং প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তরগুলিও প্রশ্নের পাশেই ছাপান থাকে । 
পরীক্ষার্থীকে শুধু অনুপযুক্ত পদটি কাঁটিয়! দেওয়া, কি বিশেষ একটি শব্দের নিয়ে 
রেখা টানিয়! দেওয়া, অন্ুক্ত পদটি পূর্ণ করা প্রভৃতি কাজ করিতে হয়। 
ইহাতে মোটেই বেশী সময় লাগে না। ফলে ২০০।২২০টি প্রশ্নের উত্তর করিতে 


বুদ্ধির মাপকাঠি ৩২৭ 


অন্যান্য পণ্ডিতদের গব্ষ্ণার ফলটিও প্রায় অন্ররূপ 
থর্ণভাইকের মতে মনস্থিতাংশের হারটি এইরূপ-- 


১৪০-এর উদ্ধ মনন্ষি তাংশ ০২৫ 

১২০ হইতে * ১৪০ রি ৬৭৫ 

১১০ ১১০ রঃ ১৩:০৪ ও 

৯০ 9, ১১০ ১) ৬০০০ | --৮৬০ 
দার 4 রি ৬৩৮৫৩ 
সি. ৮5১) ৬০5 

৭০-এবর্‌ু নিম্ন ঁ হর 


১০০*০০ 


এই গবেষণা গুলি শিক্ষাতিত্ের দিক দিষ! খুবই আশাপ্রদ। কারণ, অত্যন্ত 
প্রতিভাশালী এবং একেবারে শির্কৌধ, ইহাদের বাদ দিয়া শতকরা ৮০।৯০টি 
বালকই হইতেছে সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন। ইহাঁদেব মধ্যে অবশ্য মনম্িতাংশের 
তারতম্য আছে, কিন্তু “তোর কিচ্ছু হবে না” বলিয়া সরাসরি বিদায় দেওয়। 
যায় এমন নির্বোধ খুবই কম। তাহা হইলে, উপযুক্ত স্যোগ সুবিধার ব্যবস্থ। 
করিতে পাঁবিলে জনসাধারণের শিক্ষার মান প্রভৃত পরিষাণে উন্নত করা সম্ভব | 

বুদ্ধিমীপকের ব্যাপক ব্যবহারের মধ্য দিয়া আরও কতক গুলি তথ্য আবিষ্কৃত 
হইয়ছে | আর পিণ্ট।র (1৬ 1১110697) তাহার 40069111691)09 [9861706 
[৯111)005 8101 7980165 নামক গ্রন্থে যে-সব চমকপ্রদ তথ্য লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন তাহার সারাংশ মোটামুটি এই ঃ 

(১) অন্ুভৃতিজ টৈবকল্য (যেমন অন্ধত্ব, বধিরতা প্রভৃতি ) যে জীতিব 
মধ্ো বেশী, তাহাদের মনম্ষিতাংশের হার কম। (২) সাধারণ লোকের চেয়ে 
অপরাধপ্রবণ লোকের মধ্যে মনম্বিতাংশের হার অনেক কম। (৩) জাতি 
হিসাবে কোন কোনও জাতির মনস্থিতাংশ কম বা বেশী হয়, যেমন নিগ্রোদের 
মনস্থিতাংশ অল্প, ইংরাজ-ক্যানাডিয়ান্‌ 'প্রভৃতিদের বেশী। (3) স্ত্রী পুরুষ 
ভেদে মনস্থিতাঁংশের পার্থক্য প্রীয় নাই বলিলেই চলে। (৫) সাধারণ 





৩২৮ শিক্ষায় মনস্তত্ব 


শ্রমিকদের চেয়ে দক্ষ কারিগরদের মনন্বিতাংশ অধিক । (৬) দক্ষ কারিগর- 
দের পুত্রকন্তার মনস্ষিতাঁশ সাধারণ শ্রমিকদের পুত্রকন্যার চেয়ে বেশী অর্থাৎ 
যে বুদ্ধি দিয়া আমর1 একটা বিশিষ্ট কাজে দক্ষতা অজ্জন করি, তাহা পুত্র 
পৌজাদিতে সংক্রামিত হয় ইত্যাদি । 
বুদ্ধি মাপকের ব্যবহারিক প্রয়োগ ও প্রয়োজন £ 

ুষ্টীয় প্রথম শতকের কুইন্টিলিয়ান হইতে আরম্ভ করিয়া টমাস ফুলার, স্যার 
জন এডাম্স পধ্যন্ত সকলেই বলিয়াছেন যে, শিক্ষকের উচি২ শিক্ষার বিষয়টির 
মতই ছাঁত্রকেও বুঝিবার চেষ্টা করা । ডাঃ ব্যালার্ড তাহার 9০091) 69৪, 
নামক গ্রন্থের ভূমিকায় দেখাইয়াছেন, প্রত্যেক শিল্পীকেই তাহার শিল্প- 
সাধনার উপাদানকে চিনিতে ও জানিতে হয়। মুংশিল্সীকে মাটি চিনিতে হয়, 
তন্তবায়কে স্থৃতা চিনিতে হয়। তাহা না চিনিলে তাহার শিল্প ব্যর্থ হয়। 
সাধারণ মাটি দিয়া চিনামাটির অথবা শুকরের লোম দিয়া পিক্ষের রুমাল তৈযারী 
করা যায় না। তেমনি শিক্ষকও সব ছাত্রকে দিয়া সব কিছুই করিতে পারেন 
না। অথচ বর্তমান ব্যবস্থায় অভিভাবক হইতে সরকার পধ্যন্ত সকলেই 
শিক্ষকদিগের নিকট হইতে এ জাতীয়ই একটা কিছু আশা করেন। 
বুদ্ধিমীপকের ব্যবস্থা এই বিষয়ে অনেকখানি প্রতিকার করিতে পারে । বুদ্ধি- 
মীপকের দ্বারা ঠিক করিয়া লওয়া যায় যে, কোন্‌ ছাত্রটি কি ধরণের কতদূর 
পড়াশুনা করিবার অধিকারী | নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত হইতে এই দিগ্র্শন মিলিবে । 





মনখিতাংশ | বি্যাবত্তা সম্বন্ধে সম্তাবন। পেশা সন্বদ্ধে সম্ভাবনা 
১৫*এর উদ্দে সর্ব্বেচ্চ বিদ্যা উচ্চতম দায়িতের পদের যোগা 
১৩৫ হইতে ১৫ উচ্চ বিগ্ধ! বড় বড বাজকাযা 
১১৫ » ১৩৫ মাধ্যমিক শিক্ষ। কেরানীগিরি ও উচ্চন্তরের 
কারিগরী 
১০০ 5 ১১৫ মাধামিক শিক্ষা সাধারণ টেকুনিকাল্‌ কাজ প্রতৃতি 
৮৫ 5 ১০ উচ্চ প্রাথমিক ও কিছু বেশী | সাধারণ কারিগণী, ছোটখাট 
ব্যবসায় ইত্যাদি 
৭০৪ ০ ৮৫ নিম্ন প্রাথ,মক মজুর 
৫» এ ৭৭ রঃ ৪ অতি সাধারণ দিন মজুর 
৫০এর নিনন ৪ -০* রঃ বিশেষ তত্বাবধানে পুনরাবৃত্তমূলক 


কাধা 





৩২৬ 


শিক্ষায় মনস্তত্ব 


মনের মধ্যে সঞ্চিত হইয়া মনের শক্তি তথা বুদ্ধিকে বাঁড়াইয়। তুলে। এই 
জন্যই এডামস্‌ বলিয়াছেন, “118,068 70500709 1907016%, পেটার স্তাত্ডিফোর্ড 
এই তত্বটি বুঝাইবার জন্যই বুদ্ধির ০1০81 ও 11071291068] বৃদ্ধির কথ! 


আলোচনা করিয়াছেন । 


বুদ্ধি মাপকের ব্যাপক প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে আরও দুই একটি প্রয়োজনীয় 


তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে । 


জনসাধারণের মধ্যে প্রতিভাশ।লী, জড়বুদ্ধি 


প্রভৃতিদের সংখ্যাগত অন্ুপাতটি কিরূপ, *তাহাও অনেকেই পরীক্ষা করিয়। 
দেখিয়াছেন। মোটামুটি যাহাকে 09159 ০1 01781)08 ব্ল! হয়, মানুষের 
বুদ্ধির অন্ুপাতটি সেই ০৪:৮৪টিই অনুসরণ করিয়া চলে । টারম্যান্‌ ৯০০৭ 
আমেরিকান বালকের বুদ্ধি পরীক্ষা করিয়। কিরূপ মনশ্বিতাংশ যুক্ত বালকের 
শতকরা হার কত, তাহা নিরূপণ করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন ? 


৫৬ হহতে ৬৫ মনান্বতাঁংশের হার 


৬৬ 
৭৬ 
৮৩৬ 
ন্৬ 
১০৬ 
১১৬ 
১৭২৬ 


১৩৩৬ 


৭৫ 
৮৫ 
৯৫ 
১০৫ 
১১৫ 
১২৫ 
১৩৫ 


১৪৫ 


০*৩৩ 


৯০০৯৮” 


- ৯3৭০) 


তত শিক্ষায় মনস্তত্ব 


২৬৯৯৫ ৮ ২৬, এবং ১২০ মনস্থিতাংশযুক্ত বালকটির মনোবয়স হইবে 

৯ লস. ১৯৫২ স্ৃতরাং দেখ! যাইতেছে, এই বয়সে পপ্রতিভাশালী 
বালকটির সহিত নির্বোধ ছাত্রটর মনোবয়সের পার্থক্য হইবে ১১ বৎসরেরও 
বেশী। এতখানি পার্থক্যের মধ্যে প্রতিযোগিতার কোনও সম্ভাবনাই নাই 
এবং প্রতিষোৌগিতাঁকে অসম্ভব মনে করিয়াই নির্বধোধ ছাত্রটি হাল ছাড়িয়া 
দিয়া নিজের হীনতা ও ক্ষুবতাঁর অনুভূতিতে অভিভূত হইয়া একপাশে সরিয়া 
থাকিবে। তাহার চেয়ে তাহাকে যদি তাহারই অন্ুরূপ মনন্বিতাংশ যুক্ত 
ছাত্রদের মধ্যে রাখা হইত, তাহা হইলে তাহার হীনমন্ততার অন্ুভূতিটা 
অল্পতর হইত এবং সে উপযুক্ত পরিবেশের মধ্যে নিজের ব্যক্তিত্বকে ফুটাইতে 
পারিত। 

জন্মবয়স এবং পরীক্ষার ফল দেখিয়। শ্রেণী বিভাগটাই এ দেশে প্রচলিত । 
এই সঙ্গে ছাত্রদের মনোবয়সের হিসাবটিও ধর! বাঞ্চনীয়। ডাঃ ব্যালাও 
দেখাইয়াছেন, ১৯১৩ খুষ্টান্যে ইংলগ্ডের একটি কুখ্যাত পল্লীতে একটি বড় 
স্কুলে একজন নৃতন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইয়াই ছাত্রীদের মনন্বিতাংশ অনুসারে 
শেণী বিভাগ করিলেন, তাহার ফলে পর্বত্তী বৎসরে তেত্রিশটি ছাত্রী বৃত্তি 
পাইল। অথচ এ বিদ্যালয়ে বিগত দশ বৎসরে একটিও বৃত্তি পায় নাই। 
ডাঃ ব্যালার্ড আধ্ধও বলেন যে, আমাদের স্কুল পাঠশালাতে যে ভাবে পড়ানো 
হয় তাহাতে দুর্মেধা ব! নির্ববোধ ছাত্রদের সহজেই চিনিতে পাব যায় বটে, কিন্ত 
প্রতিভাশালী ছাত্র! প্রায়ই উপেক্ষিত হয়। তাহার কারণ, ছুই একটি কথা 
কহিলেই নির্ববোধ ছাত্রকে চিনিয়া ফেল৷ যায়, কিন্তু লাগুক বুদ্ধিমান বালক 
অনেক সময়েই আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারে। ফলে বুদ্ধি থাকলেও, 
হুযোগ ও উৎাহের অভাবে নির্বোধ ছাত্রদের সঙ্গে থাকিয়! তাহাদের প্রতিভা 
বিকশিত হহীর স্থুযোগ পায় না। 


মান নির্ণয় 2. 


এখন প্রশ্ব__এ দেশের ছাত্রদের জন্য এই জাতীয় গণমাপক তৈয়ারী করিতে 
হইলে জন্মবয়সের অন্থপাতে মনোবয়সের মানগুলি কি ভাবে স্থির করিব? 


বুদ্ধির মাপকাঠি ৩৩১ 


ইহার জন্য প্রথম প্রয়োজন, সমাজের সর্বস্তরের মধ্য হইতে বহু সংখ্যক ছাত্র 
লইয়া কাজ আরম্ভ করা। শুধু শিক্ষিত অথব! শুধুই অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
ছাত্র লইয়৷ পরীক্ষা চালাইলে সম গ্র দেশের পক্ষে মনোবমের মানটি অযথ। উচ্চ 
বা অযথা ভাবে নিম্ন হইয়া যাইবে । দ্বিতীয়তঃ প্রয়োজন, যে বয়মের ছাত্র 
লইয়া গবেমণ| কর! হইবে সেই ছাব্রগুলির বয়স যেন নিখৃ'ত ভাবে নিভূলি হয় । 
তাহা ন| হইলে জন্মবয়সের সহিত মনোবয়মের অন্পাতিটি ভ্রান্ত হুইয়। 
যাইবে। 


এইবার যে প্রশ্নগুলি যে বয়সের অধিকাংশ ছাত্রই বলিতে পারিবে 
তাহা সেই বয়মের মনম্ষিতাঁশের গড় স্রচনা করিবে । তবে “অধিকাংশ 
ছাত্র” বলিতে কি বুঝি, এই সম্বন্ধে সব পণ্ডিত একমত নহেন। পূর্বেই 
ব্ল। হইয়াছে যে, প্রশ্ন গুলি একটি নিদিষ্ট বয়সের শতকরা ১০৭০ জন্‌ বলিতে 
পাবে, বিণের মতে তাহাই হইতেছে সেই বয়সের নিন্দিষ্ট মান। আমেরিকার 
অনেক স্থলে যে প্রশ্ন গুলি একটি নির্দিষ্ট বয়সের শতকরা ৭৫ জন বলিতে পারে, 
মেইগুলিকে সেই বয়সের মান বলিয়! ধরা হয় । বাট বলেন, যে প্রশ্ন গুলি 
একটি নিন্দিষ্ট বয়সের শতকরা ৫০ জন বণপিতে পারে, মেই বয়সেব এক বসবে 
উদ্ধ বয়স্ক বালকদের উপযুক্ত মান হইবে । এইভাবে হযত ৫০০টি ছাত্র লইয়া 
একটি মান (58120879) ঠিক করা হইল । এইবার এই মানগুলি ঠিক 
হইয়াছে কিনা তাহা দ্রেখিবার জন্য হয়ত আরও ২০০ জন ছাত্রের উপর একই 
প্শ্নগুলি দেওয়া হইল। এখন পূর্ববন্তী ৫০০ জন ছাত্রের এবং বর্তমান 
২০০ জন ছাত্রের অর্থাৎ একুনে ৭০০ জন ছাত্রের মনম্বিতাংশের গডটি যদি 
প্রথম বারের গডের সহিত একই হয়, তাহ। হইলে বুঝিতে হইবে মানগুলি 
সার্থজনীন ভাবে শুদ্ধ হইয়াছে । 


প্রশ্ন ও প্রশ্গুচ্ছ : 

এইবার বিচাধ্য, কতকগুলি প্রশ্ব-স্তবক থাকিবে, প্রত্যেক স্তবকে কতকগুলি 
করিয়া প্রশ্ন থাকিবে এবং সেইজন্য কতখানি সময় দিতে হইবে । এই সম্বন্ধে 
আমেরিকার গণমাপকগুলি আমাদিগকে খানিকট। পথ-নির্দেশ করিতে পারে। 
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সাধারণ ক্লাশের পাঠন-ব্যবস্থার মধ্যেও বুদ্ধি-মাপকের যথেই্ প্রয়োজন 
আছে । ছাত্রদের মনোবয়ম হিনাবে একই শ্রেণার ছাত্রদের আবার কখগ 
প্রভৃতি বিভাগে বিভক্ত করিয়া পড়াইবার ব্যবস্থা করিলে ফল খুন ভাল হর। 
ইহার চেয়েও উত্কষ্ঠতর ব্যবস্থ। হইতেছে একই মনম্বিতাংশঘুক্ত বালকদের 
মধ্যে আবার জন্মব্যম অন্নারে আর একটি শ্রেণী পিভাগ কৰিব। লও | 
পড়ানোট। তখনই উৎকৃষ্ট হয় যখন ( সংঘগত প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাটি ব্জীয় 
রাখিয়াই ) ছাত্রদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুযায়ী পাঠ দেওর। হয়। 
কিন্তু অর্থ ও সময়ের দিক ধিয়! এই ব্যষ্টিগত পাঠন-ব্যবস্থ। সম্ভব নয় বলিয়াই 
খানিকটা বাধ্য হইয়! বিভিন্ন ছাত্রকে এক একটি শ্রেণীতে বিভক্ত করির। 
সমষ্টিগত ভাবে পড়াইবার ব্যবস্থা করিতে হয়। সুতরাং এই শ্রেণীবিভাগটি 
এমন ভাবেই করা উচিত যাহাতে যথাসন্তব এক জাতীয ছাত্রই এক শ্রেণীতে 
থাকে । এইজন্য মনোবয়স, জন্মবয়স, মনখ্থিতাংশ প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া 
একই ক্লাশের ছাত্রদের মধ্যে বিভাগ উপ-বিভাগ প্রস্তুতির ব্যবস্থা করা 
উচিত। 

এইরূপ শ্রেণীর বিভাগ সম্বন্ধে অনেক শিক্ষীতত্রবিৎ বলেন যে, ইহাতে 
প্রতিযোগিতার অভাবে নির্বোধ ছাঁত্রগণ শুধু পিছাইয়া পড়িবে না তাহাদের 
মধো হীনমন্ততাঁও আপিবে। এই অন্থযোগটি সত্য হইলে বলা যার নির্বোধ 
ছাত্রদের সঙ্গে বুদ্ধিমান থাকিলে তাহাদেরও সম্ভাবনার অনেকখানি অপচয় 
হইবে। 

আরও একটি কথা আছে । ধ্র। যাইতে পারে, একটি ক্লাশে একটি ছাত্রের 
মনন্বিতাশ ২০, আর একজনের ১০০ এবং তৃতীয় আর একজনের ৫০। 
এখন এই তিন জনেরই জন্মগত বয়ন যখন ছয় বংসর, তখন তিন জনেরই 
বিছ্যাবন্ত। প্রায় একই রকমের হইবে । কিন্তু যতই ইহাদের বয় বাড়িতে 
থাকিবে ইহাদের মনস্বিতাংশ এক থাকিলেও, বিদ্যার তথা মনোব্য়সের 
পাথক্যট। ততই বুদ্ধি পাইতে থাকিবে এবং তিন ভনেরই বয়ল যখন ১৬ 
ব্সর হইবে, তখন ৫০ মনম্বিতাংশযুক্ত বালকটির মনোবয়ল হইবে 
১$৪৫০-৮৮ বৎসর) ১০০ মনন্বিতাংশযুক্ত বালকটির মনোবয়স হইবে 
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উত্তপ্₹-_ (বরফ, অন্ধকার, শীতল, অগ্নি ) 
প্রশ্ন (২) £ নিম্নলিখিত শব্দগুলি হয় সমার্থক অথবা বিপরীতার্থক ; যদি 
সমার্থক হয় তাহা হইলে সমার্থক শব্দটির নীচে এবং যদি বিপরীতার্থক হয়, 
তাহা হইলে বিপরীতার্থক শব্দটির নিম্নে একটি রেখা টান__ 
ভাল-মন্দ সমার্থক, বিপরীতার্থক 
ছোট __ ক্ষুদ্র সমার্থক, বিপরীতার্থক 
বাক্যের অর্থবোধক প্রস্থ ৫ প্রশ্ন (১) £ ঠিক উত্তরটির নিম্নে একটি রেখা 
টান-_ 
ছেলেরা খেলা করে কি? *****০, ই, না 
পাখীর দেহ কি পালকে ঢাকা ***** হা, না 
প্রশ্ন ২) নিম্ললিখিত শব্ধ গুলির মধ্য হইতে একটি শব্দ বাদ দিয়া তাহার 
পর শব্গুলি ঠিকভাবে সাজাইলে একটি অর্থযুক্ত বাক্য হইতে পররে। ষে 
শব্দটি বাদ দেওয়া হইবে সেইটি কাটিয়া দরাও-_ 
আছে তাহার একটি ভিতর বই 
ছুরি চেয়ার ধারাল হয় 
ক্রমিক সংখ্য। সন্ধন্ধে প্রচ্ £ প্রশ্ন (১) £ নিয়ের সংখ্যাগুলি দেখ এবং শৃন্ত 
স্থানগুলিতে যে যে সংখ্যাগুলি থাকা উচিত তাহা বসাও-_ 
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১৩. ১৮, $£77129 
৩. ৪. ৬. ৯. ১৩ ১৮ ৮1৩ | রর 
সাধারণ জ্ঞান সম্বন্ধে প্রশ্ন 2 প্রশ্ন (১) অনুপযুক্ত কথাগুলি কাটিয়া দাও__ 
ডিসেম্বর মাসে অষ্ট্েলিয়ায়__শীতকাল, বর্ষাকাল, গ্রীক্মকাল। 
পৃথিবীর সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গের নাম_ কাঞ্চনজজ্ঘা, গৌরীশৃঙ্গ, মণ্ট, ব্যাঙ্ক । 
প্রশ্ন (২) £ যুক্তি প্রদর্শন কর-- 
আকাশে মেঘ থাকিলে শীত কম হয় কারণ__(ক) মেঘ গরম 
(খ) মেঘ পৃথিবীর তাপকে বিকীর্ণ হইতে দেয় না। 
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(গ) মেঘ শীতকে আকাশ হইতে নামিতে দেয় ন]| 
প্রশ্ন (৩) ২ ঠিকু-উত্তরটির নিয়ে একটি রেখা টান-_ 
দুইটি বি সমমে সংখ্যা! দুইটির ল, সা, গু ও গ, সা গুর গুণফলের সমান হয় 

সংখ্যার খ মাঝে মাঝে ৮ ৮. ৮..৮..৮..৮.৮ 
গুণফল কখনও 2 নী বৃ ্ ১ হয় ন»। 

বুদ্ধির গণ-মাঁপকের জন্য নানা জাতীয় প্রশ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে । 
শুধু বুদ্ধিমাপের জন্য নহে, নৈ্যক্তিক পরীক্ষায়ও এই জাতীয় প্রশ্ন দেওয়া হয। 
প্রশ্মগুলির বৈশিষ্ট্য 2 

বুদ্ধিমাপকের প্রশ্নগুলির সহিত সাধারণ স্কুল-কলেজের পরীক্ষার প্রশ্নের 
উদ্বোশ্তগত একটা বড় পার্থক্য আছে £ (১) বুদ্ধিমাপকের প্রশ্নগুলি ছাত্রের 
ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা জানিবার জন্য এবং (২) স্কুল কলেজের প্রশ্নগুলি ছাত্রদের 
অতীতের সাধনার কৃতিত্ব জানিবার জন্য বিশেষভাবে তৈয়ারী হয়। অবশ্য 
বর্তমানের নৈব্যক্তিক পরীক্ষাগুলিতেও অধীত বিদ্যার পরীক্ষা লওয়! হয়, তবে 
বুদ্ধি-মাপকের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হইতেছে অধীত বিদ্যার পরীক্ষা ততট। নয়, 
যতট]1 হইতেছে অধীতব্য বিদ্য। সম্বন্ধে ছাত্রের সম্ভাবন। নির্ণয় করা । কাজেই 
একটা বিদ্যালয়ে বা একটি বিশেষ কাজের জন্য প্রার্থী হইলে তাহার সম্ভাবন। 
নিরূপণের জন্য প্রয়োজন হয় এই বুদ্ধি-মীপকের পরীক্ষার । 
বুদ্ধি-মাপকের পরবর্তাঁ অধ্যায় ঃ 

এই সম্ভীবনা নিরূপণের জন্য নিছক বুদ্ধি ছাড়াও অন্যান্য পরীক্ষার প্রয়োজন 
হইতে পারে । এইজন্য কম্মকুশলতা, শব্দানষঙ্গ, প্রক্ষোভ-প্রবণতা, পেশাগত 
পরীক্ষা! প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে । 

কর্ধকুললতা৷ পরীক্ষা নান। ভাবে হইতে পারে । একটি ছবিকে হয়ত 
কয়েকটি টুকর। করিয়। কাটিয়া সেই টুকরাগুলি পরীক্ষার্থীকে দেওয়া হইল। 
যে যত ক্ষিপ্রভাবে টুকরা গুলিকে ষথাষথ বিশাস করিয়! পৃর্াঙ্গ ছবিটি তৈয়ারী 
করিতে পারিবে, তাহার কৃতিত্ব তত অধিক। অনেকট। মণ্টেসরি শিক্ষা- 
প্রণালীর 1980%10 828785৪ জীতীয় যন্ত্রপাতি দ্বারা কর্মকুশলতা নান। 
ভাবে পরীক্ষা করা-যাইতে পারে। 
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আমেরিকায় সৈন্যদের গণমাপক-_“আল্ফা টেষ্ট” 














প্রশ্ন-স্তবক বিভিন্ন জাতীয় স্তবক পিছু স্তবক পিছু 
সংখা প্রশ্ব স্তবক প্রশ্ব-সংখ্য। সময় 
১ | নির্দেশ পালশ্রে শক্তি (1057001100 ১২ ২ মিনিট ১৫ সেকেও 
| 68৪৮) 
২ গণিত বিষয়ক ২০ € ১ ৯ 
৩ শ্রেষ্ঠ উত্তব ১৬ ১ 4 ৩৭ ১ 
৪ শবের অর্থ ৪ * ৮8 ১ 
৫ বাকোর বিশ্!স ট্ি ২ * ৯ 
৬  ; ক্রমিক সংখ্য। টি 8 870 
৭. | সম্পর্ক নির্দেশ, উপম। প্রভৃতি ৪ ০ এ ৬ 
€ 97071092193 ) 
৮ সাধারণ জ্ঞান ৪ ০ চি 
মোট**, ূ ২১২ ২৩ » ১৫ ». 











টারম্যান্গণমাপকে এইরূপ ১০টি প্রশ্নন্তবকে সর্বশ্ুদ্ধ ১৮৫টি প্রশ্ন ছিল 
এবং সময় দেওয়! হইয়াছিল ২৭ মিনিট । প্রশ্নের নমুনা এইরূপ £ 

4108102158 2 প্রশ্ন (১) £ অন্ুক্ত পদটি পূর্ণ কর-_ 

রাজপুত্রের সহিত রাজকন্যার যে সম্পর্ক, রাজীর সহিত-_নই সম্পর্ক, 
অথবা রাজপুত্র £ রাজকন্যা £ £ রাঁজ। £ -- 
এইরূপ-_- পেন্সিল ড্রয়িং £ £ তুপি £-- 

প্রশ্ন (২): বন্ধনীর মধ্যে লিখিত পদগুলির মব্য হইতে উপযুক্ত পদটির 
নিম্নে একটি রেখা টান । 

কর্ণ £ অরবণ £ £ চক্ষু £ (টেবিল, হাত, দেখে, শুনে ) 

অশ্রু ঃ শোক £ £ হাস্ত ১ (আনন্দ, ম্মিত, বালিকা, দস্ত-বিকাশ) 
শব্দের অর্থ জানিবার জগ্য প্রশ্ন £ প্রশ্ন (১) নিমের ব্রীকেটের মধ্যস্ত 
শব্দগুলির মধ্য হইতে বি্পিরীতার্থক শব্দটির নিম্নে রেখা টান-_ 

উচ্চ -- (নিয়; ক্ষুদ্র, যুবক, নীচ ) 


৩৩৬ শিক্ষায় মনস্তত্ব 


দেশে মানুষের প্রায় অভ্রান্ত পরিচয়ের মাপকাঠি বলিয়াই ধরিয়া! লওয়! হয়। 
কিন্ত প্রশ্ন, এই সমস্ত গণ-মাঁপকে মানুষের কি পূর্ণ পরিচয়টুকু পাওয়া যায়? 

স্বপক্ষে যুক্তি £ প্রত্যেক পরীক্ষার মধ্যেই কতকগুলি মৌলিক প্রকল্প 
আছে। বুদ্ধিমান লৌক বলিতে আমরা স্বত:ই যাহা বুঝি তাহা হইতেছে 
এই যে, নির্ব্বোধ লোকটি যে সমন্ত কঠিন সমস্যার সমাধান করিতে পারে না, 
বুদ্ধিমান লোকটি তাহা পারে। দ্বিতীয়তঃ নির্বোধ লোকটি যত বিষয়ে 
তাহার বুদ্ধি খেলাইতে পারে, বুদ্ধিমান লোকটি তাহার চেয়ে বেশী বিষয়ে বুদ্ধি 
খেলাইতে পারে এবং তৃতীয়তঃ নির্বোধ লৌকটি যত শীন্্র শীন্র একটা সমাধান 
খুঁজিয়! পায়, বুদ্ধিমান লোকটি তাহার চেয়ে তাড়াতাড়ি তাহা খুঁজিয৷ পায়। 
ফলে বুদ্ধি পরীক্ষা করিবার জন্য প্রশ্নের ক্রম-কাঠিন্য (81000165 0 1958] ), 
প্রশ্নের সার্ঘভৌমতা (1001 07 1787009) এবং ক্ষিপ্রতা (819990. )- এই 
তিনটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বলা বাহুল্য, বিণে হইতে ব্যালার্ড 
পধ্যন্ত সমস্ত আধুনিক মনোবিদ্গণই তীহাদের প্রশ্ন নির্বাচন করিবার সময় 
এই তিনটি দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছেন। 

প্রশ্ন তৈয়ারী ছাড়াও পরীক্ষা সার্থক পরিচালনার জন্য প্রয়োজন ॥ (১) 
সিদ্ধতা ( %%110165 ) (২) নির্ভরযোগ্যতা (76119011165 ) (৩) পরীক্ষকের 
রুচি-বিরাগ-নিরপেক্ষত| (০0019০61516 ) (৪) পরীক্ষা-পরিচালনা ও সাঁফল্যঙ্ক 
(7079719) দেওয়া সম্বন্ধে সহজতা (5889 01 8,017017)19618,6101) ) 8৪100 
৪0011106 ) এবং (৫) মান সম্বন্ধে (88018190100. 01 6119 10020 ) নিশ্চয়তা | 
এই দ্রিক দিয়াও গণ-মাপকের পরীক্ষা গুলি যথেষ্ট প্রশস্তি দাবী করিতে পারে । 

অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বুদ্ধিমীপকের ভবিষ্বদ্বাণী 
সফল হইয়ীছে । অবশ্য ছাত্রের স্বাস্থ্য, স্থযোগ-স্থবিধা, উত্সাহ, চরিত্র প্রভৃতির 
উপর এই সম্ভাবনাটির সাফল্য অনেকখানি নির্রশীল। এই নিরিখগুলির 
নির্ভরযোগ্যতা নিতুলি পরীক্ষা-প্রণালী প্রভৃতির উপরও অনেকখানি নির্ভর 
করে। 

রচন। জাতীয় পরীক্ষায় পরীক্ষকের ভাল-লাগ! মন্দ-লাগার উপর উত্তরটির 
সফলাঙ্ক খানিকটা শির্র করে। অপর পক্ষে গণ-মাপকের প্রশ্নের উত্তরগুলি 
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শুধু রেখা-টানা বা ঢেরা-কাট! প্ররুতির হওয়ায় ইহা ব্যক্তি-নিরপেক্ষ পরীক্ষা 
বলা চলে। পরীক্ষা পরিচালন। ও সকলাঙ্ক নিরূপণ ব্যাপারেও এই জাতীষ 
পরীক্ষার যথেষ্ট স্ববিধ। আছে । ইহাতে সহম্্র সহম্ন পরীক্ষার্থীর একসঙ্গে ৩০1৩৫ 
মিনিটের মধ্যে পরীক্ষ। লওয়। যায় এবং সেই পরীক্ষার খাতাপত্র দেখিবার জন্য 
পণ্ডিত পরীক্ষক অথবা সমঘ়েরও খুব বেশী প্রয়োজন হয় না। একটি আদর্শ 
উত্তরের ছকৃ দেখিয়। যে কেহ খাত| দেখার কাজ চালাইতে পারে। 

এই জাতীয় পরীক্ষার নিণাঁত মান সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে হইলে পরীক্ষার 
উপাদানগুলি সম্বন্ধে নিখুত ও অভ্রান্ত হইতে হইবে এবং বহু সংখ্যক পরীক্ষার্থীর 
মধ্যে পরীক্ষ। চালাইয়। সার্ধজনীন গড়টির সন্ধান করিতে হইবে । 

বিপক্ষে যুক্তিঃ এই জাতীর পরীক্ষার বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ 
হইতেছে, ইহার প্রশ্নগুলির উত্তরের মধ্যে একটা লাগে তুক্‌ না লাগে 
তাক্‌” জাতীয় ব্যাপার ঘটে । কিছু জ্ঞান থাকুক বা না থাকুক, খানিকটা 
আন্দাজে একট] রেখা টানিয়। বা ঢেরা কাটিয়া কিছুটা নম্বর পাওয়া ষাইতে 
পাবে। 1. 1০৯ 

দ্বিতীয় অভিযোগ হইতেছে, এই, জাতীয় পরীক্ষায় ক্ষিপ্রভাবে চিন্তা করা, 
ক্ষিপ্রভাবে সিদ্ধান্ত-সমাধান করা প্রভৃতির উপরই অত্যন্ত তোর দেওয়া 
হইয়াছে । ফলে এই জাতীয় পরীক্ষায় চালাক লোকেরা যতটা কৃতিত্ব দেখাইতে 
পারিবে, ধীর স্থিরভাবে চিন্ত। করেন, এমন সাবধানী দীর্শনিক ভাবাপন্ন 
চিন্তাশীলেরা হয়ত ততট। কৃতিত্ব দেখাইতে পারিবেন না। 

অবশ্য একথ] সত্য যে, বুদ্ধির সহিত ক্ষিপ্রভাবে সিদ্ধান্ত করিবার শক্তির 
একটা সমান্ুপাত সম্পর্ক আছে। ইংরাঁজীতে ৪107/-%16690 কথাটি যে 
নির্ববোধ-এব প্রতিশব্দ, তাহা মনস্তত্বের দিক দিয়া অনস্বীকাধ্য । ষে লোকটি 
দেরী করিয়! বুঝে, তাহাকে আমরা নির্বোধ বলিয়াই মনে করি। তবে ইহাও 
ঠিক যে, যাহারা দেরী করিয়! সিদ্ধান্ত করে তাহাদের সকলেই নির্বোধ নহে। 
আমেরিকার “আল্ফা” বা “বিটা” পরীক্ষায় যে সমস্ত লোককে বেশী বুদ্ধিমান 
মনে করিয়া বড় বড় কাজ দেওয়া হইয়াছিল, তাহারা খুব দক্ষতার পরিচয় 


দিয়াছিল। কিন্তু ইহাতে সত্যের একটি দিক মাত্র দেখা গিয়াছিল ; প্রমাণ 
সহ 
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হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের [706০ [10786970916 পেশাগত সস্তাবন। 
পরীক্ষার জন্য প্রথম চেষ্টা করেন । তিনি পেষ্ট বোর্ডের মডেলের উপর কাল্পনিক 
বেল লাইন, পথচারী মানুষ, গাড়ী-ঘোড়। প্রভৃতি রাখিয়। কিভাবে একটি, 
কাল্পনিক গাড়ী চালাইয়া লওয়া যায়, তাহার পরীক্ষা করিয়। দেখিয়।ছিলেন, 
যাহার এই “খেল! ঘরের” গাড়ীটি ভাল ভাবে চালাইতে পারিরাছিল, 
তাহারাই বাস্তব গাড়ীগ্ুলিও ভালভাবে চালাইতে সমর্থ হইয়াছিল। বর্তমানে 
এই জাতীয় অনেক পরীক্ষ। উদ্ভাবিত হইয়াছে । আজকাল 17001779612] 
185০1০1০£% প্রায় একটি প্রতিষ্ঠিত শান্তর হিসাবে গড়িয়। উঠিয়াছে। 

শব্দানুষজ পরীক্ষা ইমুঙ (3508) সাহেব কতৃক আবিষ্কত। এই পরীক্ষায় 
পরীক্ষার্থীর সম্মুখে একটি শব্দ দেখান হয় এবং সেই শব্দটির প্রতিক্রিয়া হিসাবে 
প্রথমেই যাহ মনে আঁসে সেই কথাটি লিখিতে বলা হয় এবং সেইজন্য যতটা 
সময় লাগে তাহা 56০1) %৮০০1) লইয়া দেখিয়! লয়! হয়। শব্দটিতে 
প্রতিঞ্রিয়া বিলম্বিত হয়, বুঝিতে হইবে সেই শব্দটিকে কেন্দ্র করিয়। পরীক্ষার্থীর 
নিজ্ঞশন মনে কোন গুটষণা লুকাইয়। আছে । এই ভাবে বিভিন্ন শবের 
প্রতিক্রিয়। দেখিয়া পরীক্ষার্থীর মনের কথা, স্বভাব ও সম্ভাবনার সম্বন্ধে 
অনেকখানি ধারণা কর যাইতে পাবে। ইয়ুউ সাহেব মনোবিকলন কাধের 
জন্য 'এই ধরণের পরীক্ষার ব্যবহার করিয়াছিলেন । 

মূলার (10117) নামে একজন স্থইস্‌ ইঞ্জিনীয়ার মানুষের প্রক্ষোভের 
তীব্রতা মাপিবার উপায় আবিষ্কার করেন। প্রক্ষৌভের তীত্রতার সময় শরীরের 
ভিতর দিয়| বৈচ্যুতিক স্তের গতিপথটিকে বাঁধ দিবার শক্তিটি হাস পায। 
স্থতবরাং এই হ্ীস পাওয়ার মীপটি দেখিয়। আমরা 'একটি মানুষের প্রর্ষৌোভ- 
প্রবণত1 বা প্রক্ষোভের তীব্রতা মাপিতে পারি । 
গণ-মাপকের সমালোচন! 2 

এই ভাবে বুদ্ধিমাপের অভিযানটি আজকাল শুধু বাপকতরই হয় নাই, 
পরন্ধ ইহ] লইয়া বড মাতামাতি ৪ আদিখ্যেতা দেখা দিয়াছে । বিশেষত; 
বিগত মহাযুদ্ধের সময় “আল্ফা টেষ্ট” “বিট টেষ্ট” প্রভৃতি গণ-মীপকের দ্বারা 
সৈন্যদের নির্বাচন ব্যাপারে স্তফল পাওয়ায় গণ-মীপকগুলিকে আমেরিক প্রভৃতি 


বুদ্ধির মাপকাঠি ৩৩৯ 


সময়গত পরীক্ষ| বলিয়াই তাহার মধ্যে অভ্যাসগত ক্ষিপ্রতা বৃদ্ধিগত ক্ষিপ্রতার 
ছল্মবেশে আত্মগোপন করিয়। থাকে । 

গণ-মাপকের পরীক্ষার দ্বারা মনষের প্রতিভার বিচিত্র দিকের পরিচস্ব 
মিলে না। তথ্যের উপস্থাপন ও গ্রন্থন-নৈপুণ্য, যুক্তির শৃঙ্খল|, চিন্তার পারম্পধ্য 
স্থজনীশক্তি প্রভৃতির সন্ধান এই গণ-মাঁপকের দ্বারা পাওয়া যায় না। একজন 
বিখ্যাত সাহিত্যিক বলিয়াছেন, প্রতিভাশালী ব্যক্তির হাতে পড়িলে তালিক! 
মালিকাতে পরিণত হয়। কথাটা সত্য। যে প্রতিভা শুষ্ক ঘটনার তালিক। 
হইতে কাব্য-উপন্তাসের মাঁলিকা, ইট-কাঁঠ-পাথরের স্তূপ হইতে তাজমহল, 
অস্ফুট মনৌভাবকে স্ষুটতর করিতে পারে, সেই গুতিভার প্রয়োজন অনন্বীকাধ্য । 
মানুষের শিক্ষা ও সংদ্কৃতির সর্বাপেক্ষা বড় আদর্শ হইতেছে মানুষের মধ্যে 
যুক্তি-শৃঙ্খলার বিকাশ করা । কি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, কি রাজনীতির ক্ষেত্রে সেই 
ব্যক্তিই অধিনায়কত্ব করিতে পারে যাহার মধ্যে একটা স্থসংস্কৃত স্থপরিচ্ছন্ন 
স্সমৃদ্ধ যুক্তিশৃঙ্খল1 ধরিয়া বিচার করিবার ক্ষমতা বর্তমান । প্রবন্ধ প্রত্ৃতি 
রচনার মধো এই যুক্তিশুঙ্খলার বিশেষ পরিচয় পাওয়া! যায়। কিন্ত গণ-মাপকের 
প্রশ্ন গুলির উত্তর হিসাবে রেখা টানা, টিক্‌ দেওয়া, ঢেরা কাটা প্রভৃতির মধ্যে 
এই যুক্তিশৃঙ্খলার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। 

প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় হইতেছে স্থজনীশক্তি। যে শক্তি আমাদের 
ুঃখ-ম্থুখ-হাঁসি আর অশ্রকে উজ্জ্বল করিয়।, স্ন্দরতর করিয়া চিতিত করিতে 
পারে, সে শক্তিটিও অবহেলার বস্ত নহে । অথচ মন্িতার যে দিক দিয়া এই 
শিল্প বা ্ছজনী প্রতিভা অভিব্যক্ত হয়, তাহার সন্ধানও এই গণ-মাপকের মধ্যে 
পাওয়া যায না। এই হ্জনীশক্তি মানুষের ব্হু মূল্যবান সম্পদ । ইহা শুধু 
যে নৃতন স্থ্টিই করে, তাহা নহে; ইহাই আবার আবেগের সহিত মিলিত 
হইয়া মানুষকে জাগ্রত করিতে, উত্তেজিত করিতে, প্রবুদ্ধ করিতে, ক্ষিপ্ত করিতে 
সাহায্য করে। বুদ্ধ বা চৈতন্যের গৃহত্যাগ হইতে ফরাসী বিপ্রৰ পধ্যন্ত অনেক 
বড় বড় ব্যাপারই নিছক বুদ্ধিবৃত্তি দিয়া সংঘটিত হয় নাই। পরস্ত হইয়াছে 
যে শক্তির দ্বার তাহার পরিচয় গণ-মাপকের মধ্যে পাওয়া যায় না। 

আরও একটি কথা আছে। ষে বুদ্ধিকে আমরা মনস্থিতাংশ (]. ৫.) 


৩৪০ শিক্ষায় মনম্তত 


দিয় চিনিয়া লই, তাহা কি এতই মূল্যবান? 18১9] 1০৮1৮ তাহার 
4007:86159 770908/1010+ নামক গ্রন্থে দেখাইয়াছেন, বর্তমান সময়ে বুদ্ধির 
গৌরবে বিভ্রান্ত হইয়া মান্ষ যেন ক্রমশঃ ভ্বদয়হীন যন্ত্রে পরিণত হইতেছে । 
তাই সে আজ তাহার হৃদয়ের দাবী ও অন্তরের সত্যকে ছোট করিয়! স্বার্থ- 
সর্বস্ব বুদ্ধির নির্দেশটিকেই যেন বেশী করিয়া মানিতে চায়। ফলে মানুষের 
হৃদয়ের সহিত মণ্তিষ্ষের ভারসাম্য ব্যাহত হইতেছে, তাহার বুদ্ধি যত 
বাড়িতেছে আত্মা ততই সঞ্চিত হইতেছে, হৃদয় ততই শুখাইয়া যাইতেছে । 
1ব9%%16 বলেন, মানুষের মাথার মধ্যে যে বুদ্ধি আছে, ]. ০. দিয়! ষে 
বুদ্ধির পরিচয়, সেই বুদ্ধি ছাঁড়াও আর এক জাতীয় বুদ্ধি মানুষের হৃদয়ের মধ্যে 
আপন পাতিয়া অপেক্ষমান আছে । অপরের স্থখ ও ছুঃখ সহজেই বুঝিতে পারা, 
ঘর্ষ বঙ্জন করিয়া জগতের সঙ্গে চল।-ফেরা করিতে পারা, অন্ত্ষ্টি দিয়া 
জগতকে দেখিতে সমর্থ হওয়া, অপরের স্বার্থ ও স্ুখ-স্থুবিধাকে সহানুভূতির 
মহিত দেখা_এই জাতীয় বুদ্ধির কাঁজগুলির কেন্দ্র মন্তিক্ষে অবস্থিত নহে, তাহা 
হৃদয়ের জিনিল। গণ-মাপকে ]. ৪. নির্ণয় করিবার সময় বুদ্ধির এশ্বধ্কে দেখা 
হয়, কিন্ত হৃদয়ের মাধুধ্যকে গণনার মধ্যে আনা হয় ন|। মানুষেকু পূর্ণ 
পরিচয় শুধু তাহার মন্তিফ দিয়া নহে। কারণ বুদ্ধির ভিতর দিয়া যে 
শক্তি আমাদের আয্মত্ত হয়, তাহা হৃদয়ের নির্দেশে ং্যত না হইলে, নীতির 
নির্দেশে পৃত না হইলে, সে বুদ্ধি সমাজের কোন কল্যানই করিতে পাবে 
না। শুধু ]* ০. দিয়া, শুধু “ম্মাটনেস্” দিয়! লব কাজ সিদ্ধ হয় না, 
মনস্তাবিকদিগের এই কথাটি মনে রাখিতে হইবে। তাহারা মানুষের যখন 
বিচার করিবেন, অথব| বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য প্রার্থী নির্বাচন করিবেন, 
তখন তাহার যেন পূর্ণ মানুষটির বিচার করেন । এই পূর্ণ মানুষটির পরিচয়ই 
হইতেছে মানুষের নিভুলি পরিচয়। সেই জন্যই গণ-মাপকের বিচারটিকে 
সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে প্রার্থীর মস্তিষ্কের সঙ্গে হৃদয়ের বিচারও করিতে 
হইবে । তাহার চরিত্র, নীতিবোধ প্রভৃতিও দেখিতে হইবে। 


৩৩৮ শিক্ষায় মনস্তত্ 


হইয়াছিল যে, যাহাদের বুদ্ধিমান বলিয়! গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহারা সত্যই 
বুদ্ধিমান ছিল। কিন্তু এ পরীক্ষায় এই জিনিসটি প্রমাণিত হয় নাই যে, 
যাহাদের নির্ববোধ বলিয়া পরিত্যাগ করা হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে বুদ্ধিমান 
কেহ অবহেলিত বা উপেক্ষিত হইয়৷ পড়িয়া থাকে নাই । 

আমেরিকার সৈনিকদের পরীক্ষায় যে শুধু “ম্মার্টনেসস্টাই দেখা হইয়াছিল 
এবং বুদ্ধির অন্যান্য দিকগুলি (যেমন চিন্তাশক্তি, বিচারশক্তি প্রভৃতি ) যে 
খানিকট1 উপেক্ষিত হইয়াছিল, তাহ ভাঃ ব্যালার্ডও স্বীকার করিয়াছেন 
এবং সেইজন্য তিনি তাহার আবিষ্কৃত 0০181001180, [19068] 171986-এ 
(0010010)07) 1361788 198$ নামে কতকগুলি প্রশ্ন সংযোজিত করিয়াছিলেন । 
ইহাতে সময়ের ক্ষিপ্রতার চেয়ে চি্তা ও বিচার শক্তির দ্িকটিতেই অধিকতর 
ভাবে লক্ষ্য করা হইয়াছিল । 

ম্যাক্সওয়েল গারনেট ( [19791] 9216৮6 ) বুদ্ধির স্বরূপ নিণয় প্রসঙ্গে 
যে “০, £৪০6০ বা রূসিকতা৷ চাতুধ্য প্রততির কথ বলিয়াছেন, তাহার পরিচয় 
এই গণমাপকগুলির মধ্যে তেমন ভাবে পাওয়া যায় না। 

বুদ্ধির ষে আর একটি দিক আছে, যাহা নিষ্ঠা, একাগ্রতা, অধ্যবসায় প্রভৃতির 
ভিতর দিয়া আরন্ধ সাধনাকে দিদ্ধির ঘ্বারদেশে লইয়া যায় এবং যাহার অভাবে 
প্রতিভার ক্ষণিক স্ষুরণে কোনও তত্বই আলে।কিত হয় ন| এবং যাহাকে ডাঃ 
ওয়েব (৬০0 ) “জা 180৮০” বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তাহার 
পরিচয়ও এই গণ-মাঁপকের মধ্যে তেমন ভাবে পাওয়া যায় না। 

গণ-মাপকে অভ্যাসগত যান্তবিক ক্ষিপ্রতাকে অনেক সময় বুদ্ধিগত ক্ষিগ্রতা 
বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। ইহাতে নিঞ্জল] বৃদ্ধির হিসাব পাওয়া যাঁয় না। 
ডাঃ ব্যালার্ড দেখাইয়াছেন, একজন লোক যদি আর একজনের চেয়ে দ্বিগুণ 
ক্ষিপ্রতার সহিত একটি বড় যোগের অঙ্ক কধিতে পারে, তাহা হইলে এই 
বুবিতে হইবে না ষে, সেই লোকটি দ্বিতীয় লোকটির চেয়ে দ্বিগুণ বুদ্ধিমান । 
কারণ প্রথম লোকটি হয়ত দ্বিতীয় লোকটির চেয়ে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে 
অধিকতর অভ্যন্ত। অভ্যাসগত যান্ত্রিক সহজনাধ্যতা ও ক্ষিপ্রতা আর 
স্বাভাবিক বুদ্ধিজনিত ক্ষিপ্রতা এক নহে । আমেরিকার গণ-মাপকগুলি মূলতঃ 


৪৪২ শিক্ষায় মনস্তত 


জ্ঞান বা পাগ্ডিত্যের সঙ্গে বুদ্ধির যোগাযোগ আছে কি? বাস্তব জগতে 
জ্ঞান-নিরপেক্ষ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া কঠিন। বুদ্ধি কথাটাই আসিয়াছে বুধ, 
হইতে, যাহার অর্থ হইতেছে “জানা” | অথচ নিছক জ্ঞান বা অসংবদ্ধ বিদ্যা 
ষে বুদ্ধিকে প্রথরতর করে না, তাহা! নানা দেশেরই পণ্ডিত-মূর্খদের গল্প হইতে 
বুঝিতে পারা যায়। বাস্তব জ্ঞানের সঞ্চয়কে ক্ষিপ্রভাবে কাজে লাগাইয়া 
জগতের বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে সার্থকভাবে সমাধানে পৌছাইবার ক্ষমতার 
মধ্যেই আছে বুদ্ধির পরিচয়। বিজ্ঞানের পরিভাষায় যাহাকে ]. ৫ বা 
অনস্বিতাংশ বলা হয়, তাহাও বয়সের অনুপাতে ক্ষিপ্রকারিতার সহিত জ্ঞানের 
ব্যবহারিক প্রমাণ দেওয়ার মধ্যেই নিহিত। 


মনস্থিতাংশের ব্যঞ্ধনাটির কথা বাদ দরিয়া সাধীরণভীবেই যদি জিজ্ঞাসা 
করা হয়, বুদ্ধি বলিতে আমরা ঠিক কি.বুঝি, তাহা হইলে নানা মুনির নানা 
মতের সন্ধান পাওয়া যাইবে; কেহ বলিবেন, বুদ্ধি হইতেছে নৃতন নৃতন 
প্রয়োজনে চিন্তাকে পরিচালিত করিবার ক্ষমতা (9620 : 0914); কেহ 
বলেন, ইহা! হইতেছে ক্ছক্ষ্ম চিন্তা করিবার ক্ষমতা (1190080) 1১1960)21 
কেহ কেহ বলেন, ইহা হইতেছে নৃতন নৃতন জীবন-পরিবেশে খাপ খাওয়াইয়া 
চলিবার ক্ষমতা (21069: )1 আবার কেহ কেহ বলেন, ইহা! হইতেছে 
শিক্ষা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা (00110) 77798127817) 1940 )£। 

এই শিক্ষা-গ্রহণের ক্ষমতা প্রসঙ্গে মানুষের স্াফুতন্বের তথা মস্তিষ্কের 
কথা আসিয়! পড়ে। যে ব্যক্তির স্রাযুতন্ব এমন সমস্ত উপাদানে প্রস্তুত ষে 
তাহাতে অভিজ্ঞতার ছাপগুলি সহজেই অঞ্ষিত হইয়া যায় 'এবং সেই ছাপগুলি 
স্থায়ীভাবে থাকিয়া যায়, তাহাকেই বুদ্ধিমান বলিয়া মনে করা যাইতে 


শি শি শশা পা ০ সাপ 





(1) “78 0917675] 091)80165 01 119 17701510071 007150100515 (0 20008 115 
610210100৮০ 2067 790017922910৮,--9692- 

(2) “ঞ&াছ। ঘ)01510102]1 19 07651110906 ঠা) [00100161983 109 09081991019 01 
908690% 61)11710170+”- ও, 

(3) “৮৮6 2011165০091 ৮06 17101510058] ৮০ 8081) 1)1096]11 206000881% 19 
[81815515176 98160262013 01 11691110662, 

(4) “*70%0908%5 6০ 199)” 00৮10 7 “7801116560০ 1980) 8061008 0] 6০ 
10971917067 5061905 (৪6 205 101006101081]5 359£01+”-159090, 
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পারে। অপরপক্ষে যাহার শরীরে ক্রায়ুপথ সহজে তৈয়ারী হয় না এবং যাহার 
মধ্যে অনুষঙ্গগত বন্ধনগুলি সহজে স্থষ্টি হয় না, তাহাকেই নির্বোধ বলা হয়। 
ধাহার! এইভাবে বিচার করেন, তাহাদের মতে উতকষ্ট বুদ্ধি হইতেছে উংকুষ্ট 
ন্নাযুতন্ত্বের ফল মাত্র । স্যাণ্ডিফোর্ড প্রভৃতি এই জাতীয় মত পোষণ করেন । 
তাহাদের মতে, অন্ততঃ শিক্ষাতত্বের দিক দিয়া “বুদ্ধি” এবং “শিক্ষ।-গ্রহণের 
ক্ষমতা” প্রায় সমার্থবোধক | 

বুদ্ধির এই দেহ তত্বমূলক ব্যাখ্যা ছাড়া জীবতব্বমূলক ( 710108108] ), 
সম[জত ত্রমূলক এবং বিভিন্ন তব্বের সমন্বযমূলক ব্যাখ্যাও আছে। 

পেটারসনের (1১9697৪01)) মতে বুদ্ধি হইতেছে “৪ 00101081081 
110601)8,10197]) 107 10101) 61)9 9608 01 ৪, 00220101916 01 ৪8617071011 
22 1070906106 60896176780. 01591) 8 ৪0100671186 0111960 ০90 
11) 1981)9,510907, (1991) ৪1101091070) )। 

থাস টন (11170786006 ) বলেন, বুদ্ধির তিনটি দিক আছে £ (১) জন্মগত 
প্রবৃত্তিগুলিকে দমন করা (২) দমিত প্রবৃত্তিগুলিকে স্ুসংস্কৃত করিয়া 
কল্পনাশক্তির প্রভাবে সেগুলিকে একটা ব্যবহারিক রূপ দেওয়া এবং (৩) সেই 
স্থসংস্কৃত প্রবৃত্তিগুলিকে ইচ্ছাশক্তির দ্বারা এমনভাবে পরিচালিত করা যাহাতে 
সামাজিক জীব হিপাবে ব্যক্তির সুবিধা হয় (1921, 8৮121)091017 )। 
বল। বাহুল্য, থাঁটনের এই শ্রেণী-বিভাগের মধ্যে থর্ণভাইকের (১) বিমূর্ত 
বা সুম্ম (£1১56%০6 ) বুদ্ধি (২) সামাজিক বুদ্ধি এবং (৩) ব্যবহারিক বুদ্ধি 
এইপ্রকার শ্রেণীবিভাগের একটা প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। 

[3051801 তীহার 4171)059101)09018, 01 170008510179,] 19898701)-এ 
বুদ্ধি ও বুদ্ধির পরীক্ষ/ নামক প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, বুদ্ধি হইতেছে মানুষের 
একটি জন্মগত শক্তি, যাহা দ্বারা পে নিজের এবং সমাজের প্রয়োজনে 
তাহার জীবন-পরিবেশের সহিত খাপ খাওয়াইয়া চলিতে পারে অথবা সেই 


পরিবেশের সংস্কার বা পুনর্গঠন করিতে পারে (%8011765 6০ ৪৭০০৮ 6০ 
800 7900109617570% 609  [8/06018 01 1718 ৪2170277090 17 
8/0001709108 161) 610০ 10008 10009,10061691 1769908 01 11199] 
800 119 07001)” 2 1941 01 


বুজির ভাপ ও সত 


“শাস্সানধিত্যাপি ভবন্তি মূর্খ।?- শান্ব-জ্ঞান খাকিলেও অনেকের 
আচরণই মুর্খের মত ভয় । এই জন্যই দরকার শাত্মজ্ঞানকে জীবনের ব্যবহারিক 
প্রয়োজনে প্রয়োগ | জ্ঞানের অপেক্ী € বুগ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, প্রতিভা প্রভৃতির 
প্রয়োজন হয়ত বেশী । নির্বোধ পঞ্ডিত-মুর্খের চেযে অনেক সমব নিরক্ষর 
বুদ্ধিমান লোকের দ্বারা বেশী কাজ ভঘন। মান্তষ কিছুতেই “নির্বোধ” বলিয়া 
গ্ররতিপন্ন হইতে রাজী হয় না। এমন কি অতি অল্প বরস্ক ছাত্ররা ও বুদ্ধির 
দৈন্তকে মানিয়া লইতে রাজী নয়। তাই পরীক্ষায় অকুতকা্্য হইয়াও অনেকে 
ব্ডাই করে, পড়লে ভাল ফল করতে পারতুম” । «এইরূপ উক্তির মধ্যে বুদ্ধির 
অন্ুচ্চারিত জয়ধবনিই শুনিতে পা €য়া যায় । 

বৃদ্ধির এই গৌরবের কারণ বোধহয় বৃদ্ধি জিনিসটা মানুষের একটা 
সম্ভাবনার ইঙ্গিত কনে বলিয়!। এই বুদ্ধির স্বূপ কি? বুদ্ধি কাহাঁকে বলে? 

এই প্রশ্নের উত্তরটি খুব সহজ নহে। ইহা! এমনই যে যাহা আমরা 
সাধারণভাবে বুঝিতে পারি, কিন্তু বুঝাইতে পারি না। সেই ভন্যই বুদ্ধির 
সম্বন্ধে শত শত সংজ্ঞাব স্ট্টি হইয়াছে এবং আজ পধ্যন্ত বুদ্ধির স্বরূপ এবং 
কাধ্য কলাপ সম্বন্ধে একট। সার্বজনীন মতবাদের সৃষ্টি হয় ন।ই। 
বুদ্ধির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ঃ 

বুদ্ধি সম্বন্ধে জটিল বিতর্কগুলি উপস্থিত পরিত্যাগ করিয়া আমরা বলিতে 
পাবি, বুদ্ধি জিনিসটি যে জন্মগত ব্যাপার ইহা! প্রায় অবিসংবাদিত । বর্তমান 
বিজ্ঞানও বুদ্ধির এই জন্মগত্ত বৈশিষ্ট্য এবং অপরিবর্তনীয়তাকে স্বীকার করিয়া 
লইয়াছে। বিজ্ঞান বুদ্ধির সহিত বয়সের একটা অনুপাতও স্বীকার করে। 
সাধারণ বিচারেও আমরা বুদ্ধির সহিত বয়সের সম্পর্কটা মানিয়া লই। 
“বালকটি খুব বুদ্ধিমান” এই কথা বলিলে ইহাই বুঝায় যে, বাঁলকটি পাচ 
বা সাত ব২সর বয়সে যাহা বুঝিতে বা করিতে পারে, অন্য বালকে হযত 
আট দশ বৎসর বয়সেও তাহা ভালভাবে করিতে পারে না। 
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(২) সামস্ততন্থববাদ €( 01128701110 00060179 ) (৩) অরাঁজকতাবাদ 
€( %10:01710 00067116 ) 

রাজভগ্লবাদ ৪ এই মতে বুদ্ধি হইতেছে একটি অপিরাজ কেন্দ্রীয় 
শক্তির লীলা । এই কেন্দ্রীয় শক্তি জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে 
প্রকাশ পায়, ফলে যাহার এক বিষরে বুদ্ধি ব| দক্ষত। আছে, দে অন্য 
বিষয়েও বুদ্ধি ব| দক্ষতা দেখাইতে পারে। এই জাতীম মতবাদের ফলেই 
ডাঃ জনসন্‌ মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, নিউটনও মহাকাব্যের রচধিত| হইতে 
পারিতেন, যদি তিনি তাহার প্রতিভাকে গাণতের দিক হইতে কাব্যের 
দিকে পরিচালিত করিতেন । সিভিল সাঠিস্‌ পরীক্ষার ব্যাপারে যে গণিত; 
দর্শন বা সাহিত্যের দক্ষতা দেখিয়া লওয়া ভয়, তাহার মুলেও এই জাতীয় 
একট। বিশ্বাস আছে । এই যে, যে-ব্যক্তি গণিত ব। দর্শনে বুদ্ধি দেখাইতে 
পারিবে, সে রাজকাধ্য পরিচালনাতে৭ বুদ্ধি দেখাইতে পারিবে । স্টার, 
হাট, উড রো, বাট, ব্যালাউ প্রভৃতি পপ্ডিতগণ এই জাতীয় মতবাদ পোষণ 
করেন । এই কেন্দ্রীয় শক্তিকে কেহ বা “9910618] 81011165” কেহ বা 
“4২]]105110  6$0167)0” কেহ ব| 4991067:%] 910191)0৮ প্রভৃতি 
আখ্যা আখ্যায়িত করিয়াছেন । 

সামন্ততঙ্জবাদ £ এই মতে বুদ্ধি একটি অধিরাঁজ কেন্দ্রীয় শক্তির 
ফলমাত্র নহে, ইহ ছৃ"চারটি প্রধান প্রধান শক্তির সম্মিলিত ফলমাত্র। বিণে, 
টারম্যান্‌, উড ওয়ার্থ, মাঝ্সওয়েল্‌, গারনেট প্রভৃতি এই জাতীয় মতবাদে 
বিশ্বাস করেন। বিণে বলেন, বুদ্ধির তিনটি দিক আছে : (১) উদ্দেশ্ট- 
মূলক ভাবে কাজ করিবার ক্ষমতা, (২) পরিবেশের সহিত খাপ খাওয়াইয়া 
চলিবার ক্ষমতা এবং (৩) দোৌষগুণ বিচারের ক্ষমতা । উড ওয়ার্থ বলেন, 
বুদ্ধির মধ্যে সাতটি শক্তির প্রভাব আছে; (১) অভিজ্ঞতাকে কাজে 
লাগাইবাঁর শক্তি, (২) পধ্যবেক্ষণ শক্তি, (৩) শিক্ষার প্রয়োগ শক্তি, (৪) 
পরিবেশকে বুঝিবার শক্তি, (৫) অধ্যবসায়, (৬) সমস্যাকে আয়ত্ত করিবার 
শক্তি এবং (৭) অন্ুসন্ধিংসা। গাঁরনেট বলেন, বুদ্ধির মধ্যে একটি কেন্দ্রীয় 
শক্তি (6 19০$০1:) এবং .আর একটি চতুর্তা-রসিকতা (০1689120698 ) 
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জাতীয় শক্তি (০ 18০০:) আছে । গারনেটের মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা 
পরে হইবে। 

অতীত যুগের তথাকথিত 1%099165 1708য০)01085তে এই জাতীয় 
€ 0118870171০ ) মতবাদকে খানিকটা স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছিল। 
অবশ্য অভিনিবেশ, স্থৃতি, বিচার শক্তি প্রভৃতি অন্তান্ত সম্পর্ক নিরপেক্ষ 
শক্তির (1800165 ) অস্তিত্ব স্বীকার করিলে মনের অখণ্ড একত্বকে অস্বীকার 
করিতে হয়। তাহা সত্ত্বেও, মনের কাধ্য বিচার করিতে হইলে এগুলিকে 
না মানিয়াও উপায় নাই। এই জন্যই স্পীয়ারম্যান বলিয়াছেন, এই 
£৪০01/গুলি প্রত্যেক খণ্যুদ্ধে পরীজিত হইলেও পরিণামে জয়ী হয়; 
এই মতবাদ মুছু মলয়ের স্পর্শে ই নতশির হইয়া পড়ে, অথচ প্রবলতম ঝটিকাও 
ইহাকে উৎখাত করিতে পারে না। 

অরাজকভাবার্দ ; এই মতে বুদ্ধি একটি অধিরাঁজ কেন্দ্রীয় শক্তির 
ফলে নহে, অথব1 ছু'চারটি প্রধান প্রধান শক্তির ফলও নহে, ইহা হইতেছে 
পরস্পর নিরপেক্ষ অনেকগুলি অবাজক শক্তির লীলা । কোনও ব্যক্তি ঘদদি 
এক বিষয়ে বুদ্ধি দেখায়, তাহা হইলে সে যে অন্তান্য বিষয়েও বুদ্ধির পরিচয় দিতে 
পারিবে এমন কোনও নিশ্চয়তা নাই। এই মতের পরিপোষক থর্ণভাইক 
বলেন, বুদ্ধি হইতেছে পরস্পর নিরপেক্ষ অনেক গুলি বিশেষ বিশেষ শক্তির 
€£810086  07 10161)17 109/৮10018/:1290 8100 1770910910067)% 
[8,0016198৮ ) ফলমাত্র । জি, এইচ, টমমনও অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন। 
তাহার মতে বুদ্ধি হইতেছে “মেগডেলীয় এককের” (11670091181) 001 £ 
বংশগতি ও উত্তরাধিকার পঃ দ্রঃ) মত কতকগুলি পিতৃপুরুষাগত 
সহজাত বৈশিষ্ট্য, ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কোনও সম্পর্ক নাই এবং সেগুলি 
কোনও কেন্দ্রীয় শক্তির (0991097:81 178060:) ফলমাত্র নহে । তিনি বলেন, 
“টি 00915 09 9 50910918] 1180601 8 811) 61001816109 0106 
209 60 8118,06 00৮71) 78/010]% 11160 £০9০৫ 69800 ₹/ ০021. 
স্লীয়ারম্যান-এর মতবাদ £ 

বুদ্ধির স্বরূপ সম্বন্ধে অধ্যাপক ল্পীয়ারম্যানএর মতবাদটি এই সমস্ত 
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বুদ্ধির স্বরূপ সম্বন্ধে এইরূপ মতবাদের গহনতা উত্ভিন্ন করিয়া একটা 
সর্বজন-স্বীকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার উদ্দেশে ইংলগ্ডে ১৯১০ খুষ্টাবে, 
আমেরিকায় ১৯২১ খৃষ্টাব্দে এবং আন্তজ্জীতিক বিজ্ঞ।ন কংগ্রেসের পক্ষ হইতে 
১৯২৩ খুষ্টাব্দে বুদ্ধির সংজ্ঞা ও স্বরূপ সম্বন্ধে পণ্তিতসভা (13500199910) ) 
আহত হয়। কিন্তু ইহাতেও সমস্যার সমাধান হয় নাই এবং বুদ্ধি সম্পর্কে 
স্বৃতি, অভিনিবেশ, কল্পনা, ভাষাজ্ঞান, যুক্তিশৃঙ্খলা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, 
ক্ষিপ্রকারিতা, অনুভূতির তীব্রতা প্রভৃতি গুণগুলির কোন্টির প্রভাব কতখানি, 
তাহাঁও স্থিরীকৃত হয় নাই। অথচ মজ| এই যে, যাহার স্বরূপটি এখনও 
স্থির হইল না, তাহার পরিমাণ ও নিরিখ লইয়। বহু গবেষণ। ও সিদ্ধান্তই 
পণ্ডিতেরা বহুদিন হইতেই করিয়া আপিতেছেন এবং বুদ্ধির মাপকাঠির 
সন্ধান তাহার যে অভ্রান্তভাবেই পাইয়াছেন, ইহাও যেন বন্তমানে 
সর্বজন-স্বীকৃত। 

কিভাবে ইহা সম্ভব হয়? কাহারও মতে একটি জিনিস মাপিতে 
হইলে তাহার স্বরূপটি যে জানিতেই হইবে এমন কথা কি আছে? আমরা 
বিদ্যুতের স্বরূপ জানি না, অথচ বিদ্যুতের “ইউনিট্‌” মাঁপিয়া থাকি । 

স্পীয়ারম্যান বলেন, এ যুক্তি ঠিক নহে, কারণ বৈদ্যুতিক শক্তির 
'ইউনিট্‌” মাপিবার সময় জানার দরকার সারকিট্‌ (910701$ )-এর মধ্যে 
কিকিআছে। বুদ্ধির সারকিটের মধ্যে স্মৃতি, অভিনবেশ, কল্পনা প্রভৃতি 
আছে কি? আরও প্রশ্ন আছে। বুদ্ধি কি একটি প্রধান কেন্দ্রীয় শক্তির 
লীলা? অথব! ছু,চারটি প্রধান প্রধান শক্তির লীল1? অথবা পরম্পরণিরপেক্ষ 
অনেকগুলির শক্তির লীল1 ? 

যে বখ্সর বিণে (01096) তাহার বিখ্যাত “মেটি,ক স্কেল” প্রথম 
আবিষ্কার করেন, তাহার এক বংসর পূর্ধে অর্থাৎ ১৯০3 খ্ুষ্টান্ধে অধ্যাপক 
স্পীয়ারম্যান যখন বুদ্ধির স্বরূপ ও নিরিখ লইয়া দীর্ঘ গবেষণা আন্ত 
করেন, তখন তাহার মনেও এই জাতীয় প্রশ্ন জাগিয়াছিল। তিনি 
দেখিলেন, বুদ্ধি সম্বন্ধে যত মতামত প্রচলিত আছে সেগুলিকে তিনটি 
শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ (১) রাজতন্ত্ববাদ (00070801910 000671109 ) 
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(90:7:6186102) ) আছে । ফলে ৪ 70 [) ণ্-কে যদিও যথাক্রমে মানুষের 
বিপরীতার্থক শব্দ বুঝিবাঁর ক্ষমতা ( 010951699), পার্থক্য বুঝিবার ক্ষমতা 
( 1901701710610) ), শৃন্যপদ পূরণের ক্ষমতা (90100196107) ) এবং 
অযৌক্তিক পদটি কাটিয়া দিবার ক্ষমতা (০0991186100 )__এই চাঁরিটি 
মানসিক ক্ষমতা বলিয়া কল্পনা কর। হয়, তাহ। হইলে 

181) ১৫10 -780 ৮ 20১-0 এই সমীকর্ণটি পাওয়। যায় । 

এই সমীকরণটি (980 ০0086107) ) প্রমাণ করা কঠিন নহে । যদি 
ধরা হয় & এবং 7র অনুবন্ধ হয় 09.80, ০ এবং এএর 0:09, ৪ এবং 0.এর 
080, আর 17 এবং 7)র 0:84, তাহা হইলে এ /০৮%0 900861017টির মান 
বসাইলে 

০৪০১৯ ০০9--০-৪০ * ০:%4-*0 এই সমীকবণটি সিদ্ধ হয়| 

স্পীয়ারম্যান বলেন, মানুষের বিভিন্ন শক্তির এই যে পারস্পরিক সম্পর্ক 
(০0:51861017 ) ইহাঁর কারণ হইতেছে এই যে, এই বিভিন্ন শক্তিগুলি 
একটি অধিরাঁজ কেন্দ্রীয় শক্তির (€ £8060:) সহিত সম্পফিত। 

এই কেন্দ্রীয় শক্তিটি কি? শরীরতব্বের বিচাবে ইহা হয়ত স্নামুতঙ্কের 
সমৃদ্ধি; গ্রন্থিতত্বের বিচারে ইহা হয়ত বিভিন্ন নিশ্ছিদ্র গ্রন্থির রসক্ষরণের সমতা? 
মনন্তত্বের বিচারে ইহা হয়ত তথাকথিত সাধারণ নদ্ধি বামীনসিক শক্তি । 
বস্ততঃ ইহা এমনই একট। শক্তি যাহ1 কম্ম হইতে কন্মান্তরে মানষের দক্গতাকে 
সঞ্চারিত করিতে পারে, যাহার জন্য মানুষ বিভিন্ন বিষয়ে সহজেই শিক্ষা 
গ্রহণ ও দক্ষতাঅজ্জন করিতে পারে। ইহার সহিত স্থৃতিশক্তির তেমন 
কোনও সম্পর্ক নাই, তবে তথাকথিত যুক্তি, পরিচ্ছন্নতা ( 019270858 ) 
ক্ষিপ্রতা, অন্তদৃষ্টি প্রভৃতির সহিত যেন একটা সম্পর্ক আছে । 

এই কেন্দ্রীয় শক্তির (€ [%০৮০:) সহিত একটা বিশেষ শক্তির 
(৪ 19০৮০: ) অনেক ক্ষেত্রেই একটা বিশিষ্ট রকমের অন্রপাত আছে এবং 
এই অনুপাত হইতে মাহষের অন্যান্য বিশেষ ক্ষেত্রে তাহার দক্ষতা কিবূপ 
হইবে, সে সম্বন্ধে একটা ভবিষ্যদ্বাণীও করা যাইতে পারে। ম্পীয়ারম্যান 
বলেন, & £৪০%০৮-এর সহিত সংস্কৃত, ল্যাটিন, গ্রীক প্রভৃতি ক্লাসিক্‌স্‌ ভাষার 
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দক্ষতার অন্তুপাতাটি হইতেছে ১৫র সহিত ১এর অন্রপাতের সমান, অপনু 
পক্ষে ৫ £9০০০:-এর সহিত সঙ্গীতের অন্পাতটি হইতেছে ১এর সহিত ৪এর 
সমান। এই অন্তপাতটি হইতে ইহ। সিদ্ধান্ত কর। চলে যে, যে-ব্যক্তি 
ক্লাসিকস্-এ ভাল, সে অন্যান্য বিষয়েও খানিকট| ভাল হইবে । অপর পক্ষ 
যে ব্যক্তি সঙ্গীতে ভাল, সে কেন্দ্রীর় শক্তির ( £ £8069:) সমৃদ্ধির জন্য 
অন্যান্য ব্ষিয়েও যে ভাল এমন একটা ভবিষ্যদ্বাণী করা সহজ নয়। কারণ, 
সঙ্গীতের ক্ষেত্রে “৪ £906০7৮-টিই বলত্তর এবং এই “৪ 10601 বৃদ্ধির 
অন্যান্ত দিকের প্রতি কে।ন ও ইঙ্গিতই করিতে পারে না। 

এই কেন্দ্রীয় অধিরাজ শক্তির সহিত বিশেষ বিশেষ শক্তির (৪ 189০: ) 
অথবা বিশেষ শক্তিগুলির নিজেদের মধ্যে পারম্পরিক সম্পরকক কিরূপ? 
স্পীয়ারম্যান বলেন, কেন্দ্রীয় অধিরাজশক্তিটি হইতেছে যেন একটি মূল উৎস 
এবং ইহা হইতে বিভিন্ন আৌোতোধার! বহির্গত হইয়া বিভিন্ন মানসিক শক্তিকে 
(৪19০9: ) সমৃদ্ধ করিতেছে । ফলে এই বিভিন্ন মানসিক শক্তিগুলির 
মধ্যেও একটা জ্ঞাতিত্বের সম্পর্কের মত পারস্পরিক অন্ঠবন্ধ থাকে । অপর 
পক্ষে থর্ণডাইকের মতে বিভিন্ন মানসিক শক্তিগুলিই (৪ 18০6০: ) হইতেছে 
বুদ্ধির মুলতব্, ইহাদের মধ্যে জ্ঞাতিত্ব বা ভ্রাতৃত্বের কোনও বন্ধন নাই। 
তবে বিভিন্ন সংখ্যার মধ্যে লক্ষ্য করিলে যেমন কয়েকটি সাধারণ গুণণীয়ক 
পাওয়া যায়, তেমনই বিভিন্ন মানসিক শক্তিগুলির মধ্যে একটা সাধারণ 
বৈশিষ্ট্যও দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে । এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যের মাত্রা 
অন্ুসারেই বিভিন্ন মানসিক শক্তিগুলির মধ্যে একটা প1রম্পরিক সম্পর্ক বা 
অন্থবন্ধ নির্ণীত হয়। 

স্পীয়ারম্যান-এর বুদ্ধি সম্বন্ধে মতবাদটিকে সাধারণতঃ “ছুইটি গুণণীয়ক 
মতবাদ” ( ৮৮০ 10601 6৪০৮ ) বলা হয়। এই মতবাদটি বিভিন্ন মত- 
বাদের সমন্বয়ধন্মী। ম্পীয়ারম্যান নিজেও তাহার মতবাদকে 916061০ বা সমস্ত 
মতবাদের সংগ্রহমূলক মতবাদ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই অভিমতটি 
নিরর্থক নয়। কারণ রাজতন্ববাদ হিস।বে তিনি বুদ্ধির অধিরাঁজ একটি কেন্দ্রীয় 
শক্তিকে ( € £%০69:) স্বীকার করিয়াছেন, সামন্ততন্ত্রবাদ হিসাঁবে বিভিন্ন 
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মতবাদের সমন্বয়ধন্ম্ী। ১৯০৪ খুষ্টান্দে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক 
বুদ্ধিগত প্রক্রিয়ার মধ্যেই একটা সাধারণ বা কেন্দ্রীয় শক্তির (€ 1906০: ) 
লীলা আছে এবং এই সাধারণ শক্তিটি ছাড়! কয়েকটি বিশেষ বিশেষ শক্তির 
€%? 09০৪০) লীলাও আছে। এই কেন্দ্রীয় শক্তি বা 7 £5০$০0:টি 
বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে একই প্রকারে কাজ করিবে? কিন্তু “৪, 18060: 
গুলির মধ্যে পরম্পর কোনও প্রকার সম্পর্ক নাই। ফলে একটি বা হুইটি 
বিশেষ ব্যাপারে একজন যদি দক্ষতা দেখায়, তাহা হইলে অন্য 
বিষয়গুলিতেও যে সেই লোকটি দক্ষতা দেখাইতে পারিবে এমনও নিশ্চয়তা 
নাই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, একজন ব্যক্তির কেন্দ্রীয় শক্তিটি 
€ ৪ 18০69: ) দুর্বল, ইহার ফলে মে জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অকৃতকাধ্য 
হইবে। কিন্তু তাহা সত্বেও সে হয়ত ভাল তবলা বাজাইতে ও ছবি 
আকিতে পারে । এই ছবি আকা ও তবলা বাজান ব্যাপারটি তাহার 
বিশেষ শক্তি বা ৪, 18০$07-এর ফল। এই বিশেষ বিগ্ভাটিতে সে দক্ষতা 
দেখাইয়াছে বলিপ়াই তাহার সাধারণ বৃদ্ধিও যে খুব ভাল হইবে, এমন 
কোনও কথা নাই; ফলে যে ব্যক্তি তবলার তাল-জ্ঞানে অদ্ভুত দক্ষতা 
দেখাইয়াছে, মেই হয়ত সঙ্গীতের অন্তনিহিত কাব্য ব্যপ্তনা সম্বন্ধে অতি 
সাধারণ বুদ্ধির পরিচয়ও দ্রিতে পারিবে না। স্পীষ়্ারম্যান-এর মতে মানুষের 
বুদ্ধি বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা হইতেছে এই %5% 8০৮০: এবং বহু 
4৪” £8,007-এর সম্মিলিত ফল মাত্র । 

স্পীয়ারম্যান যখন প্রথম এই মতবাদটি প্রচার করেন তখন অনেক 
মনন্ত।বিকই তাহার প্রতিবাদ করেন। অধ্যাপক গডফে টমসন (9০1৮ 
1]07012)801) যিনি বুদ্ধির স্বরূপ সম্বন্ধে অরাজকতা মতবাদের পোষক) গণিত 
শাস্ত্রের জটিল আলোচনা মধ্য দিয়া প্রমাণ করেন যে, স্পীয়ারম্যানের 
সিদ্ধান্তগুলি ভ্রাস্ত। কিন্ত স্পীয়ারম্যান ইহার পর দীর্ঘ ২৫ বখসরের গবেষণায় 
প্রমাণ করেন যে, তাহার শিদ্ধান্তগুলি শুধু গণিত শাস্ত্র নয় দৈনন্দিন 
জীবনের অভিজ্ঞতার দিক দিয়াও সত্য । 

তিনি বলেন, মনের বিভিন্ন শক্তিগুলির মধ্যে একটা সম্পর্ক বা অনুবদ্ধ 
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নহে; ইহা হইতেছে এই ছুইটি শক্তির সম্মিলিত ফল। তিনি বলেন, 


1316 19 09085015006 89101057885 70 01708 00100000701] 01001 
50061) 19 70707801700] 10068,911790 0 15 %/ 052 1781) 05 € 
(0712181071100 0901101721 48101116507 080990165 69 9010081)6260 7266০176100) 
81010, 0৮ ৪৮০০ 0% 0 (1169,31111106 01685111295 888 ৮৮০ 1785০ 
01607700. 16, 0৮610091005 69 ৪5১০018,66 1১৬ 91170118105) 81076, 


ডাঃ ওয়েব-এর আবিষ্কৃত “৮? 00৮০৮ এবং গাঁরনেট-এর ০০১ 18০%07 
এই ছুইটির আবিষ্কারের দ্বারা মান্গষের প্রতিভার স্বরূপ ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে 
আমরা অনেকট] অভ্রাস্তভাবেই ভবিষ্যদ্ণী করিতে পারি। যিনি বাস্তবিক 
প্রতিভাশালী তাহার %” এবং %+ দুইটি £%০6০:ই থাকা প্রয়োজন | কিন্তু এই 
দুইটির সহিত “%%” £৪০6০: যদি না থাকে, তাহা হইলে তীহার প্রতিভা শুধু 
“চমক ঝলকে”ই প্রকাশিত হইবে এবং তাহা দ্বার কোনও একটানা পরিশ্রম বা 
চিরায়িত আবিষ্কারের কাজ হইবে না। 

আবার যে ব্যক্তির উতরুষ্ট %? আছে, কিন্তু %” বা” ভাল নাই, তিনি 
শুধু অধ্যবসায়ের জোরেই অনেকখানি কৃতী হইতে পারেন, কিন্তু তাহার কাজের 
মধ্যে মৌলিকতা বা স্থষ্টির নৃতনত্ব থাকিবে না । অপরপক্ষে, কোনও ব্যক্তির 
যদি “৮ এবং ১ ভাল হয়, কিন্তু 4৫*টি ভাল মাত্রায় না থাকে, তাহা হইলে 
তান অধ্যবসায়ী পণ্ডিত বা! গবেষক হইতে পারেন, কিন্তু তীহার লেখা বা কথা- 
বান্তার মধ্যে রসিকতার ছ্যতি থাকিবে না, কাব্যের সরসতা৷ বা ভাবের ব্যঞ্জন। 
থাকিবে না। তিনি হয়ত বৈজ্ঞানিক বা এতিহাসিক রচনায় কৃতকাধ্য 
হইবেন, কিন্তু ধাহাদের 1১917817610 ( সাহিত্য সমালোচনার ভাষায় ) শ্রেণীর 
এতিহাণসিক বলা হয়, তাহাদের মত এতিহাসিক উপাদানের শুষ্ক কঙ্কালের 
উপর কল্পনার বক্তমাংস সংযোজন করিয়া প্রাণের স্পন্দন স্থষ্টি করিতে পারিবেন 
না, অথবা বঙ্িমচন্দ্র, পবীন্দ্রনাথ, জিনস্‌ (808) প্রভৃতির মত বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধীদিকে উপন্যামের মত সরস করিয়া উপস্থাপিত করিতে পারিবেন না। 
অবশ্য এতিহাঁসিক গবেষণা বা বৈজ্ঞানিক তত্বের উপস্থাপনে কাব্য অলঙ্কীরের 
খাদ মিশাইয়। বিষয়টিকে চমৎকার করিয়া তোল! আদৌ উচিত কিনা, এ প্রশ্নও 
উঠিতে পারে। তবে সে প্রশ্নের বিচার উপস্থিত অবান্তর । 
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উপমংহার £ বুদ্ধি সম্বন্ধে বিভিন্ন পণ্ডিতদের বিভিন্ন মতবাদ আলোচনা 
করিলে দিশেহারা হইয়া যাইতে হয়। মনীষী ব্যালার্ডের কথায় বল! যায়, এই 
সমস্ত আপাতঃ প্রতীয়মান বিরোধী মতবাদের মুলে খানিকটা করিয়া একদেশ- 
দ্রশিতা আছে। বুদ্ধির এক একটি দিকের প্রতি এক একজন পণ্ডিত বিশেষভাবে 
লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়াই এই সমস্ত বিরোধের স্থষ্টি হইয়াছে । 

এই সমস্ত মতবাদের পধ্যালোৌচনা করিলে দেখা যায়, অধিকাংশ পণ্ডিতের 
মতে বুদ্ধি হইতেছে এমন একটি মানসিক শক্তি, যাহা (১) অসংখ্য রূপে 
অভিব্যক্ত হয়, (২) স্থুল বিষয়ের চেয়ে সুক্ষ, উচ্চ ও বিমূর্ত (%096:806 ) বিষয়ক 
চিন্তার মধ্যেই যাহার পরিচয় অধিকতর ভাবে পাওয়া যায়, (৩) যাহা মানুষকে 
নৃতন নৃতন পরিবেশ ও নূতন নৃতন প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে সাহায্য করে, 
(8) তত্বান্ুসন্ধানে বা উপায় উদ্ভাবনে যাহার ক্ষমতা আছে এবং (৫) জ্ঞানের 
আহরণের চেয়ে জ্ঞানলবধ তব্বগুলিকে বিন্যাস বিশ্লেষণ উপস্থাপন গ্রস্থন প্রভৃতির 
মধ্যেই যাহার সঠিক পরিচয় পাওয়া যাঁয়। 

জ্ঞানের সহিত বুদ্ধির যোগাযোগ সম্পকে ব্যালার্ডের সিদ্ধান্ত সমীচীন। 
তিনি বলেন, জ্ঞান-নিরপেক্ষ মহাশৃন্ের মধ্যে বুদ্ধিরও কোনও নিরিখই 
নিণীত হয় না। শুধু তাই নয়, জ্ঞানকে ষে যত তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করিতে 
পারে, সাধারণতঃ তাহাকেই তত বুদ্ধিমান বলিয়া মনে করা হয়। 

ক্ষিপ্রকারিতার সঙ্গে বুদ্ধির সম্পর্ক বিষয়ে এই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে 
ষে, বুদ্ধির সহিত ক্ষিপ্রকারিতার সম্পর্ক অনম্বীকাধ্য হইলেও এ কথাটিও না 
মানিয়। উপায় নাই যে, অভ্যালগত দক্ষতা অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের সমাধানের 
ক্ষিপ্রতাকে বাড়াইয়। দেয়। ইহা ছাড়া শরীর ব| মনের অবস্থা, আগ্রহ 
প্রভৃতিও আমাদের ক্ষিপ্রতাকে প্রভাবান্বিত করে। 

প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, নৃতন নৃতন পরিবেশের সহিত খাপ খাওয়াইয়া চলিবার 
ক্ষমতা, নৃতন নৃতন প্রশ্নের সম্মুখীন হইবার ও তাহাদের সার্থক ভাবে সমাধান 
করিবার ক্ষমতার মধ্যেও যে বুদ্ধির কাঁজ আছে, তাহাও প্রায় সর্ববাদিসম্মত। 
বুদ্ধি প্রসঙ্গে ০1655753589 প্রভৃতি গুণগুলিকেও বাদ দেওয়! চলে না । তাহা 
হইলে বুদ্ধির স্বরূপটি কি? কোন সংজ্ঞ! দিয়া তাহাকে বুঝা যাইবে? 


৩৫০ শিক্ষায় মনস্তত্ব 


মানসিক শক্তিকে স্বীকার করিয়াছেন এবং অরাজকতাবাদ নি পরস্পঝ৷ 
নিরপেক্ষ ৪ 08০%০:কেও ম্বীকাঁর করিয়াছেন | 
অন্যান্য মতবাদ ঃ 

ডাঃ ওয়েব বুদ্ধি সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া স্পীয়ারম্যান-এর ১ £০%০:, 
৪, 78০০৮ প্রভৃতি ছাড়া আর একটি 18০০1-এর অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, 
তাহা হইতেছে উদ্দেশ্ট সম্বন্ধে অধ্যবসায় (7967:818697806 ০01 7006156) | 
বুদ্ধি সম্বন্ধে কাহার সম্ভাবন। কতটুকু তাহ! নির্ণয় করিতে হইলে ব্যক্তিবিশেষের 
নিষ্ঠা ও অধ্যবসাঁয়ের ক্ষমতা জানিবার প্রয়োজন হয়। বাস্তবিক যে 
প্রতিভা শুধু “চমকে ঝলকে” ফুটিয়া উঠে, ক্ষণিকের আলোকে দেখা দেয়, 
পলকে মিলাইয়া যায় এবং নিজের পূর্ণ পরিচয় না দিয়াই “চকিত নৃপুরে” 
চলিয়] যায়, তাহাকে দিয়া বিশেষ কোনও রুচ্ছ সাধ্য সাধনার সিদ্ধি আয়ত্ত 
হয় না। এইজন্যই কাহারও বুদ্ধির সম্ভাবনা সম্বন্ধে কিছু স্থির করিতে হইলে 
নিষ্ঠ। ও অধ্যবসায়ের শক্তির কথাগুলি চিন্তা করা উচিত। এইজন্যই অনেক 

ত অধ্যবসায়কেই প্রতিভার মুলতত্ব বলিয়! প্রচার করিয়াছেন । হোগার্থ 
বলিয়াছেন, “]. 0007 120 ৪00]. 61)1106 8,8. €870109--610105 18 
71006111715 17096 18000] 2৮10. 9911697709.” প্রতিভার মধ্যে যে একট! 
অলৌকিক শক্তি আছে, তাহার স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া কেহ কেহ ইহাকে 
দৈব প্রেরণার প্রভাব বলিয়া মনে করেন। কিন্ত দৈব প্রেরণাকে বৈজ্ঞানিক 
মাপকাঠি দিয়া মাপা যায় না এবং যাইলেও সেই প্রেরণাকে সফল করিবার 
জন্যও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন আছে । এইজন্য বারদ্রাণ্ড রাসেল বলিয়াছেন, 
(9610108 19 0116 [061 ০0] 11091011961017 2110. 70116” 10106 709) 
08106 7087810178,61011”. এক্ষেত্রেও অধাবসায়েরই জয়গান কর! হইযাছে । 

ম্যাক্সওয়েল গাঁরনেট বুদ্ধির স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে €+ £%0607 ছাড়া আর 
একটি 18০6০:এর অস্তিত্ব কল্পন। করিয়াছিলেন, তাহা হইতেছে “০, 1060৮ 
মানুষের রসিকতা ও রসবোধ, মৌলিকতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ প্রভৃতি এই “০, 
£8০%০:এর পর্যায়ে পড়ে । তিনি বলেন, বুদ্ধি জিনিসটি শুধু অধিরাজ কেন্দ্রীয় 
শক্তি বা % £৪0$07এর ফলও নহে, আবার নিছক “০, £%০/০:এর ফলও 


জড়বুজি বালক ও তাহাদের শিক্ষা ব্যবস্থা? 


উত্তররাম চরিতে আত্রেয়ী বলিয়াছিলেন £ 
“বিতরতি গুরুপ্রাজ্জে বিদ্যা যথৈৰ তথ জড়ে 
ন চ খলু তয়ো জ্্শনে শক্তি করোত্যপহরস্তি না । 
ভবতি পুনভূগ্ধীন ভেদঃ ফলং প্রতি তদ তথা 
প্রভবতি শুচিবিস্বোদগ্রাহে মণি নর মুদাং চয়ঃ ॥৮ 
বাস্তবিকই গুরু স্ুমেধা ছুর্মেধা নিব্বশেষে সকলকে শিক্ষা দেন; কিন্ত সে 
শিক্ষা সর্বত্র ফলবতী হয় না। কাজেই শিক্ষককে পড়াইবার সময় নিজের 
বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে যেমন জ্ঞানবাঁন হইতে হয়, তেমনই ছাত্রের ক্ষমত| সম্বন্ধে ও 
অবহিত থাঁকিতে হয়। কারণ, ছাত্রের শিক্ষা-গ্রহণের শক্তি কতটুকু তাহ] 
জানা না থাকিলে অনেক প্রচেষ্টাই ব্যর্থশ্রমে পর্যবসিত হইবে । যেহেতু “ন 
ব্যাপার শতেনাপি শুকবৎ পঠ্যতে বকঃ”_হাঁজাঁর চেষ্টা করিয়াও বককে 
শুকপক্ষীর মত পাঠ শিখান যায় না। এই জন্য ছাত্রদের চিনিবাঁর ভন্য তাহাদের 
বুদ্ধির দৌড কাহার কতটা, সে সম্বন্ধে একট! জ্ঞান থাক। প্রয়োজন । 
বর্তমানে বিণে, টারম্যান্‌, ব্যালার্ড গ্রভৃতি পণ্ডিতগণ মান্ষের বৃদ্ধির একট। 
সার্বজনীন মাপকাঠি আবিষ্কার করিয়াছেন এবং বয়সের অন্পাঁতে নুদ্ধির "মান, 
'মনোবয়স” প্রভৃতিও বাহির করিয়াছেন। এই সমস্ত মাপকেব দ্বারা বৃঝ। 
যায়, কে প্রতিভাশালী, কে সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন, কে বা “জডবৃদ্ধি”। 
জড়বুদ্ধি বলিতে মোটামুটি তাহাদেরই বুঝায় যাহার! বাহির হইতে সাহাধ্য 
না পাইলে বাঁল্যে বা যৌবনে কোনও সময়েই নিজের শক্তিতে নিজে ছুনিয়ায় 
চলাফের! করিয়া জীবন-সংগ্রামে টিকিয়| থাকিতে পারে ন|। 
যাহাকে মনোবিজ্ঞানে “মনম্বিতাংশ* (7. ০.) ব্ল| হয়, তাহার বিচারে 
এই জড়বৃদ্ধিদের শ্রেণীভেদ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাবে করা হয়। ইহার 
সার্বজনীন নিরিখ নাই বলিয়াই সাধারণতঃ তাহাদিগকে আমরা জড়বুদ্ধি 
বলি, যাহারা বিদ্যালয়ের সর্বজনপ্রচলিত পঠন-পাঠনের মধ্য হইতে কিছুই 


জড়বুদ্ধিদের শিক্ষা ব্যবস্থ। ৩৫৫ 


শিক্ষা করিতে সমর্থ হয় ন। এবং যাহার! বিন! সাহায্যে জগতের সঙ্গে খাপ 
খাওয়াইয়। চলিতেও পারে না। ইংলগ্ডে জড়বুদ্ধিদের আইনতঃ সংজ্ঞ| হইতেছে 
(১৯২৭) এইরূপ 2 “101712] 061601917885. 17068/08 ৪, 09030016103) 
01 8/11898৫ 01 17001001199. 0659101)1719716 01 10100 92190106 
09109796175 89 0£ 911)666]. 9818১ 71)661)61 81811001011) 
11011019186 08719998 1770090 109 099698,59 01" 111] 00.৮ 

এখন প্রশ্থ_ সাপারণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শতকরা কত জন জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ? 
'এ এক্কসের উত্তর সহজ নহে । কারণ, “মনন্বিতাংখ? ৫০ ধবিলে যত জন জড় বৃদ্ধি 
বলিয়। গণ্য হইবে, মনম্থিতাশ ৭৭ ধবিলে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী লোক 
জড়বৃদ্ধির পধ্যায়ে পড়িবে । তাহ। হইলে ৭ একটা মোটামুটি ধারণা কর! কঠিন 
নয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় আমেরিকায় পনর লক্ষের উপর লোককে 
বুদ্ধিমাপের পরীক্ষা করা হইঘাঁছিল। ইহাদের বিভিন্ন ভাবে 4198) এবং 
4139৮, 1169111697709 ৪9৮ করিব! দেখা গিয়াছিল, শতকরা ০*৫ লোককে 
একেবারে কাজের অনুপযুক্ত বোধে বাদ দিতে হইয়াছিল এবং ০*৬ জনকে 
নির্নদ্ধিতার জন্য কুলির কীজ দিতে হইয়াছিল। 

জড়বৃদ্ধি নালক বালিকাদের মধ্যে যাহার! বসে দশ বৎ্সরেরও কম, 
তাহাদের মৃত্যুর হার সাধারণ ছেলেদের তুলনা অনেক বেশী। কাঁজেই 
একটি বিশিষ্ট দেশে কতগুলি করিয়া জড়বুদ্ধি বালক জন্ম গ্রহণ করে, তাহা 
হঠাৎ বলিয়া ফেলা সহজ নহে । 118089765 এবং 85], ৬৬৮৮ জন 
ছাত্রদের মধ্যে পরীক্ষ। করিয়া দেখিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে জড়বৃদ্ধি ছাত্রদের 
সংখ্যা শতকরা ১১৫ (যাহাদের মনম্থিতাশ ৬০এর কম ) এবং যে সমস্ত 
ছাত্রদের মনন্বিতাংশ ৬০ হইতে ৭০-এর মধ্যে, সেই সমস্ত ছাত্রদের 
সংখ্যা শতকর| ৫"১; আমেরিকার “%610708] 003001011666 101 81210681 
17519119, ৫২৫২৪ জন ছাত্রকে পরীক্ষা করিয়। দেখিয়ীছেন ; শতকরা! ২:২ 
জন হইতেছে জডবৃদ্ধি এব শতকরা ৩"৭ জন জড়ত্ব ও বুদ্ধিমত্তার সীমারেখায়। 
মোটামুটি এই নিরিখটিকে ভারতবর্ষে প্রয়োগ করিলে আমরা দেখিতে পাইব, 
কি বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর জন্য এ দেশে কোন শিক্ষা-বাবস্থা নাই । 


বুদ্ধির স্বরূপ ও সংজ্ঞা ৩৫৩ 


আমাদের মনে হয়, কোনও সংকীর্ণ সংজ্ঞার গণ্ভীর মধ্যে বুদ্ধির স্বরূপটি 
বুঝা যাইবে না, ইহার জন্য একটা ব্যাপক সংজ্ঞার প্রয়োজন হইবে। 
“অভিজ্ঞতার সহিত কারবার করিবার উপযুক্ত একটা সার্বভৌম মানসিক- 
শক্তি”__এই জাতীয় একটা সংজ্ঞা ব্যবহার করিলে হয়ত বুদ্ধির স্বরূপ সন্থন্ধে 
খানিকটা আন্দাজ করিতে পারা ষায়। 

ইংরাজ মনন্তাব্বিকগণ বুদ্ধির ব্যাপকতা! লক্ষ্য করিয়াই বুদ্ধির কোন সংজ্ঞ। 
দিতে স্বীকৃত হন নাই, এমন কি তাহারা “বুদ্ধি” এই কথাটিই ব্যবহার করিতে 
টাহেন না। এই জন্য বার্ট (7307 ) বুদ্ধির সংজ্ঞা দিয়াছেন “একটি সহজাত 
মানসিক ক্ষমত।” (10 110190100 10097621 ৪10161)05) এবং ব্যালার্ড বলিস ছেন, 
বুদ্ধি হইতেছে (একই প্রকার জ্ঞানের সমৃদ্ধি, আগ্রহ ৪ অভ্যামগত 
ক্ষিপ্রকারিতার ক্ষেত্রে) একট। আপেক্ষিক সার্বভৌম মানস-দক্ষতা (10691]1- 
(০7009 19 616 718018 £91361%] 66801910501 1017)99 77)6890760 
11009. 91770118.7 00801610109 ০৫ 1000৮/1900, 17969799800 


18107690100 )। শিক্ষাক্ষেত্রে বুদ্ধি সম্বন্ধে এইটুকু জানিলেই চলিবে | 


৩ 


জড়বুদ্ধিদের শিক্ষাব্যবস্থা ৩৫৭ 


00178110) ব্ল। যাইতে পারে ইহাদের মাথার উপরের দিকটা অত্যস্ত 
ছোট হয়। ইহাঁরাঁও চঞ্চল, আমুদে এবং : 
অন্ুকরণপ্রিয় হয়; কোনও কাজই ইহারা 

দীর্ঘকাল ধরিয়। করিতে পারে না। 
আর এক জাতীয় জড়বুদ্ধি আছে, 
তাহাদিগকে 05৮10 বল। হয়| থাইরয়েড 
(0157014) গ্লা-এর অপধ্যাপ্ত রলক্ষরণের 
জন্য এই জাতীর জড়তা দুষ্ট হয়। ইহাদের 
লক্ষণ হইতেছে, বড মাথা, ছোট প।, খাদ! 
নাক, পুরু ঠোট, ঝোল। জিভ, শুষ্ক এবং কুঞ্চিত চামড়।। যেন তাহাদের 
অপরিণত বুদ্ধিব অন্পাতে চামডার মাপ একটু বড়। জন্মের সময় ইহাদের 
সাধারণ বালকের মতই মনে হয়, ছয় 


টিং মাস বয়সের পর হইতে ইহাদের মধ্যে 
17 
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/৫ ৯২ জড়ত্বের লক্ষণগুলি ফুটিতে থাকে। ইহারা 
অলস প্রকৃতির, সহজে হাসিতে চায় না, 
ব্সিতে ও দাড়াইতে শিখিতে দেরী করে, 
৫১৫ হয়ত চার ব্সর ব্যসে দীড়াইতে শিখে 


পরতে 

._.৮/ এবং ছয় সাত বৎসর বয়মে কথা কহিতে 

উহ সমর্থ হয়। ইহাদের যৌবনও খুব দেবীতে 
২ /৮ আসে, কেহ কেহ চিরদিনই বন্ধ্যা” 
(0796117 থাকে। 

এই তিন জাতীষ নির্বোধ ছাড়া আর এক জাতীয় নির্বোধ দেখিতে 
পাওয়া যায়, তাহারা একটু অন্য প্রকৃতির; ইহাদিগকে বৌকা পণ্ডিত 
(1010965 ৪%5%1069 ) ব্লা যাঁইতে পাবে । ইহারা অন্যান্ত সব বিষয়ে সাধারণ 
জড়বৃদ্ধিদেরই মত, কিন্তু কেহ হয়ত ভাল ছবি আঁকিতে পারে, কেহ হয়ত ভাল 
বাজনা বাজাইতে পারে, সন তারিখ মনে রাখিতে পারে, ইত্যাদি । 

এই সমস্ত জড়বুদ্ধিরা সকলেই জন্ম হইতেই জড়ত্ব লইয়া জন্ম গ্রহণ করে 


১০ 
২ 





৩৫৮ শিক্ষায় মনস্তত্ব 


আর এক জাতীয় জড়বুদ্ধি আছে, যাহারা অসুখ, অপালন, আকম্মিক আঘাত 
প্রভৃতির জন্য সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি হইতে বঞ্চিত। জন্মের পর বাহিরের ঘটনাই 
অনেক সময় এ জন্য দায়ী । উপযুক্ত শিক্ষা, চিকিৎস৷ প্রভৃতি পাইলে ইহাদের 
মধ্যে অনেকেই জড়ত্বকে কাটাইয়৷ উঠিতে পারে। 

এখন প্রশ্ন হইতেছে, বর্তমান চিকিৎসা-বিজ্ঞান অথব| মনোবিজ্ঞান এই 
জড়বুদ্ধিতার কারণ বাহির করিতে পারিযাছে কি? এই জড়ত্বের জন্য দায়ী 
কে? প্রজনন বা উত্তরাধিকার? না|! বাহিরের পরিবেশ ?_ শ্বাস্থ্যহীনত। 
না অশিক্ষ1? দারিদ্র্য ? না, মাতাপিতার বীজপন্কের দোষ ? অন্ধ নিয়তি, 
না মাতার গর্ভাবস্থায় মানসিক ( 9091021)195) গুটৈষ। ? 

ক্লার্ক (0181) সাহেবের অভিমতে, আমাদের মনে প্রবৃত্তির দমন ও 
রোধনজনিত গুটৈষার মধ্য হইতেই জড়মতিত্বের স্থচনা হয়। স্ৃতরাং 
উপযুক্তভাবে মনোবিকলন প্রভৃতির সাহায্যে জড়মতিত্বের সংস্কার করা সম্ভব 
হইতে পারে। কিন্তু আজ পধ্যন্ত সত্যিকারের কোনও জড়বৃদ্দিযুক্ত লোকের 
মনৌবিকলনের দ্বার। উন্নতি হইয়াছে বলির। আমর শুনি নাই । 

অনেকে বলেন যে, এই জড়মতিত্ব যেহেতু আমাদের জন্ম হইতেই 
আমাদের মধ্যে সংক্রামিত হয়, অতএব 'এই জড়মতিত্বের সহিত মাতী- 
পিতার বীজপস্কের একটা সম্পর্ক আছে । “গর্ভের দোষে রাবণ বীক্ষস? 
বলিয়। একটা কথা প্রচলিত আছে । 'এ কথাটার মধ্যে বৈজ্ঞানিক সত্যের 
একটা! গুট ইঙ্গিত আছে । সন্তান যখন গরস্থ থাকে তখন অনেক কারণেই 
তাহার মধ্যে জড়ত্ব আসিতে পারে । এমনও দেখা গিয়াছে_জরায়র উপর 
অতিমাত্রায় এক্সরে (ু-ঞঞ্ড ) কিরণ-সম্পাতে অনেক সময় জাতকের 
অন্থমন্তিফতাজনিত (12)1070-061)1785 ) জড়মতিত্ব আমে । গভাবস্থায় 
মাতার অপরিপুষ্টি, ভিটামিনের অভান, পিফিলিস্‌ প্রভৃতি৪ অনেক সময় 
জাতকের মধ্যে জড়মতিত্বের সঞ্চার করে। 

অপরাপ প্রবণত! ও প্রজনন লইয়া [91100 ও ঘন] বংশের বখশধারার 
আলোচনা অনেক হইয়াছে এবং বংশের মধ্যে একজনের অপরাধ প্রবণতা 
থাকিলে তাহ। বংশান্ত্রমে ধার| বহিয়া চলিতে থাকিবে-এই জাতীয় 


৩৫৬ শিক্ষায় মনস্ত্ব 


এই জড়বুদ্ধিদের মনস্িতাঁংশের মাঁপ ছাড়া অন্ত কোনও ভাবে চিনিবার 
উপায় কি? উত্তরে বলা যাইতে পারে “মোটামুটি আছে”; ইহাদের চেহারার 
মধ্যেই একটা জড়ত্বের ছাপ মাখ।ন॥ থাকে । জড়বুদ্ধিদের সাধারণতঃ তিনটি 
শ্রেণীতে দেখিতে পাওয়া যায়। 
একদল জড়বুদ্ধির লৌক আছে, 
তাহাদের দেখিতে অনেকটা মঙ্গো- 
লিয়ানদের মত; বাদামের মত 
চোখ, চোখের কোণের দ্িকটিতে 
ডবল খাজ, ছোট মাথা, কুতসিং 
কাণ, ছোট ছোট আঙ্গুল, কনিষ্ঠ 
অঙ্গুলীটি ভিতরের দিকে বাঁকা 
ইত্যাদি? ইহারা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে 
মন্সোলিয়ন আকৃতি পাইতে থাকে, [10710011875 1010 
মাতাপিতার মুখাবয়বের সহিত ইহাদের যেন সম্পর্ক নাই, একসঙ্গে ইহাদের 
রাখিলে পরস্পরকে পরস্পরের ভাই বলিয়! মনে হয় । 

বড় পরিবারে বৃদ্ধা মাতার গর্ভে অনেক সময় এই জাতীয় মূর্খদের জন্ম গ্রহণ 
করিতে দেখা যার। তথাপি গর্ভদৌষে যে জড়বুদ্ধিদের উদ্ভব এ কথাও বিশেষ 
জোর করিয়া বলা যায় না। মাতার বার্ধক্য পুত্রের জড়ত্বের হয়ত একট। 
পরিপোষক কারণ, এমনও দেখা গিয়াছে যে, পঞ্চদশ ব্ধীয়া মাতার গর্ভেও 
জড়বুদ্ধিযুক্ত সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে । তবে মাতার বার্দক্যের সহিত 
সন্তানের জড়ত্তবের একটা সম্পর্ক নিশ্চয়ই আছে । 

মঙ্গোলিয়ান নির্ববোধদের মনোবয়ম কখনও সাতের বেশী হয় না; অর্থা২ 
সাত বৎসর বয়সের শিশুর চেয়ে বুদ্ধিমান ইহারা! কোনও বয়সেই হইতে পারে 
না। ইহারা সাধারণতঃ ভাল মানুষ; ছট্ফটে ও আমোদপ্রিয় হয়, জটিল 
অঙ্গভঙ্গী করিতে ইহারা সহজে পারে না এবং সাধারণতঃ কুড়ি বনরের মধ্যেই 
মারা যায়। 

আর এক জাতীয় জড়বুদ্ধি লোক হয়__-তাহাদিগকে অন্থমস্তিষ্ক (০1০:০- 
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সাধারণভাবে থাকিলেও, পূর্ণ জড়বুদ্ধি লইয়া যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, 
তাহাদের মধ্যে যৌনপ্রবৃত্তি মোটেই থাকে না। তাহারা যে সন্তান উত্পাদন 
করিয়া পৃথিবীতে জড়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবে, ইহ! যেন প্ররুতিরও অভিপ্রেত 
নয়। এই জন্যই কি মনস্বিতাংশের তীব্রতার সহিত যৌন প্রক্কৃতিরও একট। 
সমান্ুপাত তীব্রতা দৃষ্ট হয়। 

মোটের উপর, চিকিৎসাঁবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, দেহতত্ব, মস্তিষ্-তত্ব, 
প্রজনন-তব প্রভৃতি কোনও তত্ব দিয়াই এমন কোনও কারণের সন্ধান মিলিল 
না যাহাতে জড়বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তিদের স্বষ্টি বন্ধ কর সম্ভব অথবা তাহাদের দিয় 
সাধারণ বালকদিগের মত কাজকর্ম করাইয়। লওয়া চলে। তাহা হইলে কি 
এই জড়ত্ব বিধাতার অভিশীপের মত অনিবাধ্য অতকিতভাবেই আপতিত 
হইয়া থাকে? ইহার কোনও প্রতিকার নাই? দেখা যায়, জড়বৃদ্দিযুক্ত 
ব্যক্তিদের মধ্যে শতকর! ৭৫ জন স্বাভাবিকভাবে জন্ম হইতেই জড় হইয়' 
জন্মগ্রহণ করে, সে জড়ত্বের কারণ ছুজ্ঞেঘ্ধ অথবা আজ্দেয়, বাকী ২৫ জনের 
ক্ষেত্রে অসুখ, অচিকিৎসা, অপুষ্টি, আঘাত প্রভৃতি কাধ্য করিয়! থাকে । 
সামীজিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে এই ২৫ জনের জড়ত্বের সম্ভাবনা আমর। 
কমাইতে পারি,,আর বাকী ৭৫ জনের জন্য আমাদের অন্য ব্যবস্থা করিতে 
হইবে। সহ্ৃদয় রক্ষণাবেক্ষণের দ্বার তাহাদের জীবনের ছুঃখকে আমরা 
খানিকটা প্রশমিত করিতে পারি। তাহাদের নিকট হইতে আশ! করিবার 
কিছুই নাই, তবে যে সব কাধ্যে বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না__এইরূপ অল্প পরিশ্রম- 
সাধ্য এবং পুনরাবৃত্তিমূলক কার্যা্দি দিয়া তাহাদের খানিকটা কাজে লাগানএ 


যাইতে পারে। 


প্রতিভা রহ ও প্রাতিভাশাভীদিগের পিক্ষা-ব্যবস্থা 

আমর! ইতোপুর্বেই দেখিয়াছি যে, যাহাদের “সাধারণ বুদ্ধিযুক্ত? মানুষ 
ব্ল। হয়, তাহাদের মনম্ষিতাংশ হইতেছে ৯০ হইতে ১১০) ইনার পর ১১৭ 
হইতে ১২০ মনন্বিতাংশযুক্ত লোককে বৃদ্ধিমানের পধ্যারে ফেলা যায়; ১২০ 
উতে ১৪০ মনন্বিতাংশযুক্ত মান্তষকে তীক্ষবুদ্ধি এবং ১৪০এর অপ্িক 
মনন্বিতাশবিশিষ্ট লোককে 'প্রতিভাশালী বলিয়! ধর! যাইতে পাবে । তাবে 
প্রতিভার এই নিয়তম সীমাবেখ! সম্বন্ধে মতভেদ আছে । 

আমর! যর্দি ১৩০ মনন্ষিতাংশকে প্রতিভার নিম্বতম সীমারেখা বলির। 
মানিয়। লই, তাহা হইলে প্রতি ১০০০ লোকের মধ্যে ১০ জন বা প্রতি শতে 
একজন করিয়। প্রতিভাশালী লোকের সন্ধন পাইব; মনম্বিতাংশের সীমা- 
রেখাটি ১৪০ ধবিলে 'প্রতি ১০০ লোকের মধ্যে ৪-৫ জন প্রতিভাশালী লোক 
দেখিতে পাঁওব| যাইনে এবং এই সীমারেখাটি নিয়্তম মান ১৫০ ধরিলে প্রতি 
১০০০এর মধ্যে ২-৩ জনের চেয়েও কম প্রতিভাশালী লোকের সন্ধান পাওয়া 
যাইবে । এই শীমারেখাটি আর একটু উপরের দিকে সরাইয়! দিয়। যদি 
আমরা ১৬০ মনন্বিতাংশকে নিয়তম স্কর বলিয়৷ ধরিয়া! লই তাঁহা হইলে ষে 
কোনও সমজেই প্রতিভাশালী ব্যক্তির সংখ্যা প্রতি সহম্ে একজনেরও কম 


হইবে । 


এ 


প্রতিভার উৎস 

গ্যালটন্‌ সাহেব (১৮৬৯) এই সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছিলেন। তাহার 
মতে “প্রতিভা” হইতেছে বৃংশগতির (105:991%5 ) প্রভাবের ফল মাত্র। 
কন্ডোল (০০70০019) নামক স্থইম্‌ পণ্ডিত বলেন যে, ইহা বংশগতির ফল নহে ; 
সমাজ ও পরিবেশ প্রতিভা স্বষ্টি করিতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। 

প্রতিভা সন্বন্ধে হাভেলক এলিনমও গবেষণা করিয়া (১৯০৪ ) দেখিয়াছিলেন 
যে, অধিকাংশ প্রতিভাশালী ব্যক্তিই উদ্ভুত হন শিক্ষক, ভাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, 
উকিল, ব্যারিষ্টার, অধ্যাপক প্রভৃতি বুদ্ধিজীবীদের বংশ হইতে । ক্যাটেলও 


জড়বুদ্ধিদের শিক্ষাব্যবস্থা ৩৫৯ 


কথার যতট! সত্য আছে তাহার চেয়েও বোধহয় বেশীভাবেই প্রচার হইয়া 
আসিয়াছে | জড়মতিত্ব লইয়! এই জাতীয় পরীক্ষ। এখনও তেমন ব্যাপকভাবে 
হয় নাই। ইহার লবিধা ও তেমন নাই । ইদ্তর গিনিপিগ, প্রভৃতিকে লইর়। 
১৮।২০ পুরুষ পরীক্ষা কর! খুব কঠিন নয়, কিন্তু মান্রষ সম্বন্ধে এই জাতীয় 
পরীক্ষ! আরম্ভ ভইলে ৪ সিদ্ধান্তে আসিতে অনেকদ্দিন কাটিয়া যাইবে । 

শরীর-তত্বের দিক দিয়| দেখ! যায়, বেশীর ভাগ জড়বুদ্ধিবিশিষ্ট লোকই 
অপরিপুষ্টাঙ্গ ; কিন্ত এই অপরিপুষ্টতার সহিত রক্তের কোনও সম্পর্ক আছে 
কিনা, তাহা এখনও স্থির ভয় নাই । মস্তিক্ব-তত্ব অথব। সাধারণ গঠনের দিক 
দিয়া সাধারণ বালক এবং জড়বুদ্ধি বালকের মধ্যে বিশেষ কোন? পার্থক্য নাই; 
তবে অণুবীক্ষণ যন্থের পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, জড়বুদ্ধি বালকদের মস্তিষ্কের 
কোষের সংস্থান ও 17010এর গঠনভঙ্গীর মধ্যে অনেকটা এলোমেলো ভাব 
বিছ্যমান | 

মনস্তত্ের দিক দিষ! দেখিতে পাওয়া যায়, জড়বুদ্ধিবিশিষ্ট ছাত্র দীর্ঘকাল 
স্ায়ী মনৌোযোগে অসমর্থ, কল্পনা-শক্তি তীহাদের কম, বিচার বা সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইবার ক্ষমতা, মৌলিকত্ব প্রভৃতি নাই বলিলেই চলে। জন্ত ও ইতর- 
প্রাণীদের মতই ইহার! প্রায় অন্তভতির স্তরেই অবস্থান কবে; অন্থভূতি হইতে 
বিচার এবং বিচার হইতে সিদ্ধান্থ ইভার|। সহাজে করিতে পারে না_ অন্তু ষ্টি 
ইহাদের কোনও সিদ্ধান্তেরই ইঙ্গিত দেয় ন। অভিভাবনের (88829581013) 
প্রভাব সাধারণ নালকদের মধ্যে ততটা শক্তিশালী হয় না, যতটা হয় এই 
জড়বুদ্ধিদের উপন। ফলে চষ্ট লৌকের। তাহাদিগকে ভাঙ্গীইয়া নানাভাবে 
নাচাতে পারে অথবা নানা প্রকার অকাছ-কুকাজ করাইতে পাবে যাহা 
একজন বৃদ্ধিমান বালককে দিয়। করানে| হঠাৎ সম্ভব নয়। “তোর কাঁণট। 
কাঁকে নিয়ে গেলো” বলিলে বুদ্ধিমান বালক নিশ্চয়ই কাকের পিছনে পিছনে 
ছুটিবে না, কিন্তু জড়বৃদ্ধি বীলক হযত তাহা করিতে পাবে । সহজাত প্রবৃত্তি 
ও আগ্রহের দিক দিয়াও এই জড়বৃদ্ধি বালকেবা একটু খাটো, যৌন-প্রবৃত্তি 
পধ্যস্ত অনেক সময় ইহাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাঁষধ না। প্যানরোজ 
( চ'8111089 ) বলেন, সাধারণ নির্বেবোধদের মধ্যে যৌনপ্রবৃত্তি মোটামুটি 


প্রতিভাশালীদিগের শিক্ষাবাবস্থা ৩৬৩ 


( ৪196018] 8191116168 )। তবে এই শ্রেণীবিভাগ দুইটি অন্য-সম্পর্ক-বিচ্ছিন্ 
নিঞ্জল| বিশুদ্ধির মধ্যে প্রায়ই দৃষ্ট তয় না। অনেক সময়েই দেখা যায়, যে- 
বালকের তীব্র সাধারণ বুদ্ধি আছে, পিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ৪ তাহার দক্ষতার 
উদ্দাহরণ বিরল নহে । তবে এক-আধটি বিশেষ ব্যাপারে যাহার দক্ষত। আছে, 
সে যে জীবনের সর্বক্ষেত্রে বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারিবে এমন কোন 
নিশ্চয়তা নাই । তীব্র সাধারণ বুদ্ধি যেভাবে সমগ্র জীবনকে প্রভাবান্বিত 
করে, একটা বিশেষ ব্যাপারে দক্ষতা! সেভাবে প্রভাবান্বিত করিতে পারে না। 
এই হেতু রবীন্দ্রনাথ, বপ্ষিমচন্দ্র প্রভৃতির প্রতিভা যাহ| কিছু স্পর্শ করিয়াছে, 
তাভাঁকেই সজীব করিযাচ্ে । ইভাই হইতেছে প্রতিভার একটি বড় বৈশিশ্ট্য | 


প্রতিভাশালীদের চিনিয়া লইবার উপায় 


নানাভাবে এই কাঁজটি করা যাইতে পারে, যথা (১) প্রতিভাশালী বালক- 
দিগের সম্বন্ধে সাধারণ লোকদিগের বর্ণন। পান করিয়া, (২) প্রতিভাশালী 
একটি বিশিষ্ট বালক বা বালকগো ঠা সঙ্গদ্ধ মনোবিজ্ঞানসম্মত গব্েণার বর্ণন। 
পাঠ করিয়া, (৩) বড় বড প্রতিভাশালী বাক্তিগণের জীবনেতিহাস আলোচন। 
'এবং (9) বৃদ্ধিমাপক ও অন্যান্য মনোবিজ্ঞানগত পরিসংগ্যা সংগ্রহ করিয়া। 

প্রথম উপায়ে তেমন নিরষোগ্য বৈজ্ঞানিক সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় 
ন|। রবীন্দ্রনাথের “খোকাবান্ব প্রত্যাবন্তন”" গল্পে দেখিতে পাওয়। যায়, 
ভত্য রাইচরণ অন্কুলের পুত্র খোকানাবুকে ভালবাপিত বলিযাই তাহার সব- 
কিছু কাজের মধ্যেই একট| লৌকোন্তর প্রতিভার সন্ধান পাইত এবং তাহার 
ভবিষাতে “জজ পরপ্রাপ্সি” সম্বন্ধে একটা অন্ধ বিশ্বীস পোষণ করিত। এই 
জাতীয় বিশ্বা গ্রীতি-বিদ্বেষেব প্রভাবে 'প্রভাবাদপ্বিত হয়। যাহারা মনোবিদ্‌ 
নহেন, এমন সমস্ত সাধারণ লোকধিগেৰ বর্ণনার উপর খুন বেশী শিভর 
করা যায় না। দ্বিতীয় 'প্রণালীটি9 খুব শিভরযোগা নভে । কারণ যে 
বালকটির বৈশিষ্ট আলোচনা কর! হইল তাহা একান্ত ভাবেই বাক্তিগত ব্যাপার 
হইতে পাবে । একজনের পক্ষে যাহা সত্য, অপরের পক্ষে তাহ। সত্য নাও 
হইতে পারে । তৃতীয় প্রণালীর মধ্যেও ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের যথেষ্ট অবকাশ আছে। 


৩৬৪ শিক্ষায় মনস্তত্ত 


কাজেই চতুর্থ প্রণালীটিকে নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক প্রণালী ব্লা চলে। 
তবে এই চতুর্থ প্রণালীটি ছাঁড়। অন্যান্য প্রণালীগুলিও প্রতিভার স্বরূপ নির্ণয়ে 
কিছু-কিছু সাহাঁধ্য করে। তাহার! পরস্পর পরিপূরক এবং ইহাদের সকলের 
সম্মিলিত অবদানে প্রতিভা সম্বন্ধে অনেকটা অভ্রান্ত পরিচয় পার! যায় । 

প্রতিভ1 সম্বন্ধে আরও অনেকপ্রকার প্রশ্ন ও জ্ঞাতবা বিষয় আছে। যেমন 
প্রতিভীশালী বালকদিগের সহিত সাধারণ বালকের পার্থক্য কি? 
প্রতিভাশালী বালকের কি সকলেই ছূর্বল ও ক্ষুদ্রাবয়ব? সকলেই কি 


অসামাজিক? তাহাদের মধ্যে কি একটা পাগলামীর ভাব আছে? 


প্রতিভার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে গবেষণা 

প্রায় আড়াই লক্ষ ছাত্র লইযা তাহাদের সম্বন্ধে শিক্ষকদিগের মত।মত, 
এবং বুদ্ধি, গণমাঁপক ( 9০]) 69৪6), বিণে টেষ্ট, প্রভৃতির দ্বারা ২ হইতে 
১১ বৎসরের ১৪০ জন মনস্ষিতাংশধুক্ত বালক বালিক। বাছাই করিয়। লইয়। 
তাহাদের বৈশিষ্ট্য গুলি গবেষণা করিয়। দেখা হইয়াছিল। ইহা ছাড়া ৩৭০টি 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১৮_-১৯ বংসরের ছাত্র লইয়াও তাহাদের সম্বন্ধে নানা 
জাতীয় তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছিল। ছোট ছেলেগুলিকে বাছাই করিবার 
জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বিত হইয়ছিল, যথ।_ 

(১) দুই জাতীয় বুদ্ধিমাপক পরীক্ষা (9681101010. 131096 17119968770 
1861008] 7) 71986 )1। (২) ছুই ঘণ্টা ব্যাপী অজ্ভিত জ্ঞানের পরীক্ষ। 
(10705 368/0010970 8,01)165%91061)6 %95)। (৩) ৫০ মিনিট ব্যাপী 
সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা । (৪) ৫০ মিনিট ব্যাপী খেলাধূলা প্রভৃতি বিষয়ে 
জ্ঞান ও আগ্রহের সম্বন্ধে পরীক্ষা । (৫) বালকের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে 
আগ্রহ জানিবার জন্য ৪ পৃষ্ঠ| ব্যাপী অন্তক্তস্থান পূরণের পরীক্ষা । (৬) ছুই 
মীসের পাঠের সফলতার রেকর্ড। (৭) বালকের পারিবারিক জীবনের ২৫টি 
বিভাগে বিভিন্ন বিষয়ের জন্য ১৬ পৃষ্ঠ! ব্যাপী প্রশ্ন (অভিভাবকের! ইহার উত্তর 
লিখিবেন )। (৮) এ ২৫ বিষয়েই শিক্ষকদিগের মন্তব্য সন্বন্ধে ৮ পৃষ্টাব্যাপী 
প্রশ্ন (শিক্ষকগণ উত্তর লিখিবেন )। (৯) পারিবারিক স্তরের মান নিয় । 


৩৬২ শিক্ষায় মনস্তত 


অনুরূপ মতই পোষণ করিতেন। হ্যাভেলক এলিস দেখাইয়াছিলেন যে, 
এই সমস্ত প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণের অধিকাংশই মাতা-পিতার জোষ্টপুত্র 
এবং ইহাদের জন্ম-সময়ে মাতা-পিতার বয়সের গড় হয় ৩৭ বখ্সর। তাহার 
সিদ্ধান্ত ছিল, নারীর চেয়ে পুরুষদিগের মধ্যেই প্রতিভার স্ফুরণ সমধিক দুষ্ট 
হয়। কিন্তু হেলিঙ্গওয়ার্থ এই মতের প্রতিবাদ করির। বলিয়াছিলেন ষে, 
সকল দেশেই সমাজ-ব্যবস্থা পুরুষের চেয়ে নারীকে স্থযোগ-স্থবিধা কম দিয়াছে 
বলিয়াই নারী তাহার প্রতিভার পরিচয় তেমন দিতে পারে নাই। 

ফ্রয়েড বলেন, মানুষের সমস্ত কন্মপ্রচেষ্টার মূলে আছে একট। কাম-শক্তির 
প্রেরণা। এই কাম-শক্তির স্রোত যখন প্রতিহত হইয়। অন্ত খাতে প্রবাহিত 
হয়, তখনই প্রতিভার বিকাশ আরম্ভ হয়। সুতরাং এই প্রতিভার সহিত 
আদিম কাম-শক্তির একট। সমান্ুপাত সম্পর্ক আছে । 

প্রতিভা সম্বন্ধে আডলারের ব্যাখ্যা অন্যরূপ | তিনি বলেন--শৈশবে 
জন্ম বা পরিবেশগত হীনমন্যতা (10167107165 19911108 ) এবং পরে তাহার 
ক্ষতিপূরণের প্রচেষ্টার মধ্য হইতেই প্রতিভার স্ফরণ হয়। বিঠোভেনের সঙ্গীত- 
প্রতিভার মূলে তাহার শৈশবের বধিরত] সম্বন্ধে হীনমন্যতা বোধ এবং পরে 
তাহার প্রতিকারের চেষ্ঠা; ডিমস্থিনিসের বাগ্মিতার মূলে ছিল তাহার 
তোহংলামি ও “সেই ক্রটাটি জয় করিবার চেষ্টা ইত্যাধি। হয়ত জুলিয়াস 
সীজার বা নেপোলিয়নের সামরিক প্রতিভার মূলেও ছিল তাহাদের শারীপিক 
ক্রুটী সম্বন্ধে তুচ্ছতার অনুভূতি । এর কারণ বোধহয় শৈশবেব দারিদ্র্য, 
পিতৃবিয়োগ প্রভৃতি অনেক সময় 'প্রতিভ। ও প্রতিষ্ঠালাভের প্রেরণ। দান করে। 
স্যার গুরুদাঁস, ঈপ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি আদরের ছুলাল হয়৷ মানব হইলে 
হয়ত নিজেদের প্রতিভাকে অন্তরূপভাবে বিকশিত করিয়া তুলিতে পাপিতেন ন।। 


প্রতিভার শ্রেণী বিভাগ 
“বুদ্ধির স্বরূপ ও সংজ্ঞ।” পরিচ্ছেদে আমর। দেখিরাছি প্রতিভার মধ্যে ছুইটি 
শ্রেণীবিভাগ কর। যাইতে পারে, ষথা--(১) অনন্যসাধারণ “সাধারণ বুদ্ধি, 
(890972/ 11769111651009 ) এবং (২) বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে দক্ষতা 


৩৬৬ শিক্ষায় মনস্তত্ব 


প্রতিভাশালী বালকের 'কুণো” ও “গ্রন্থকীট”, তাহাদের আগ্রহ কৌতৃহল প্রভৃতি 
সক্কর্ণ ও সীমাবদ্ধ-_এ প্রচলিত ধারণ অত্যন্ত ভূল। সামাজিকতা, নেতৃত্ব, 
সাধারণের সহিত মানাইয়! চলিবার ক্ষমতা, মানসিক স্থিধ্য প্রভৃতি ব্যাপারেও 
ইহারা শ্রেষ্ঠতর। অসামাজিক আচরণ বা অপরাধগ্রবণতা ইহাদের মধ্যে কম। 

অনেকের ধারণা প্রতিভাশালী বালকদিগের নেতৃত্ব, সংঘ ও সংগঠনশক্তি 
প্রভৃতি কম, তাহাও ঠিক নহে। প্রায়ই দেখা যায়, পাঠ্যস্থচী বহিভূত 
কাধ্যকলাপে প্রতিভাশালী বালকেরাই নেতৃত্ব করে এবং দায়িত্বের পদ গ্রহণ 
করে। খানিকটা নীতির প্রেরণাতে, পড়াশুনার ক্ষতি হইবে এই বিচারেও 
বটে, তাহাদের তুচ্ছ ব্যাপারে মাতামাতি করিতে দেখা যায় কমই | 


বয়োবৃদ্ধির সহিত প্রতিভার সম্পর্ক 


যে ব্যাপক গব্ষেণা দ্বার। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি নিণীত হইয়াছিল সেই 
গবেষণার সাত বৎসর পরে টারমান্‌ সাহেব পূর্ব পরীক্ষিত ৬০০টি ছাত্র লইয়া 
আবার নৃততন করিয়া (19110 ৪])) পরীক্ষা করেন। এই পরীক্ষায় দেখ। 
গিয়াছিল, প্রায় সর্ধক্ষেত্রেই বালকদের মধ্যে মনস্বিতাংশেব কোনও হ্রাসবৃদ্দি 
হয় নাই । তবে বালিকাদের ক্ষেত্রে শতকরা ১০ ভাগ হাস পাইয়াছিল। 
বালিকাদিগের মানসিক বিকাশ ও পরিপূর্ণ ত| যে বয়সে শেষ হইয়া যান তাহার 
পর পধ্যস্ত বলকদিগের মানসিক বিকাশ চলিতে থাকে । এইজন্তযই লোপ 
হয় পরিণত বয়সে বালকদিগের তুলনায় বালিকাদিগের মনম্বিতাংশের হার 
কিছু কম বলিয়। মনে হয়। বিদ্ালর-জীবনের শেষ দিকেও ছেলেমেয়ে 
উভয়েরই পড়াশুনার ফল অদ্ভুত ভাল ছিল; পরীক্ষার অরুতকাধ্যত। তাহাদের 
প্রায় ছিল না বলিলেই চলে। কলেজ-জীবনে ও ইহাদের সফলতার মান 
সাধারণ ছাত্রদের চেয়ে উন্নততর ছিল। ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য”গুলিও ঠিক ছিল। 
সামাজিক বৃদ্ধি, সংস্কারমুক্ত দৃষ্টি ভঙ্গী 'প্রভৃতিতে ইহারা সাধারণের চেয়ে ভালই 
ছিল। বালিকাদিগের মধ্যে যাহার! 'প্রতিভাশালিনী তাহাদের মধ্যে 
বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা পুরুষৌচিত ভীবভঙ্গী দেখ। গিয়াছিল, তবে 
বালকের! কিন্তু নারীভাবাপন্ন হইয়৷ পড়ে নাই। 


প্রতিভাশালীদের শিক্ষাব্যবস্থ। ৩৬৭ 


মোটের উপর এই £0110ঘ-এ]) পরীক্ষার্টি ইহাই প্রমাণ করিয়াছিল ষে, 
প্রতিভার বৈশিষ্ট্য গুলি বয়োবৃদ্ধির সহত হ্াসপ্রাপ্তু হয় ন]। 

শুপু ছাত্রজীবনেই মে এই সমস্ত প্রতিভাশালী ন্যক্তিদের নুদ্ধযংশ হ্বাসপ্রাপ্ত 
হয় নাই তাহ! নহে । টারম্যান সাভেব তীহার প্রথম 10110%-আা)এর পর 
পুনর্বার ১৯৪০ খুষ্ঠাব্দে অর্থাৎ প্রাথমিক পরীক্ষার ১৮ নসর পরে এবং 
10110৮/-01) পরীক্ষার ১১ বৎসর পরে এ সমস্ত বালক বালিকাগুলি পূর্ণ বয়সে 
জীবন সংগ্রামে কিরূপ রুতী হইদ্বাছিল ইহা দেখিবার জন্য আর একটি 
40190] 01) 695৮ করেন । তিনি দেখিয়ীছিলেন-বিদ্যালছ্ের কৃতী 
চাত্রগণ উত্তরজীবনেও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কৃতী তইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে 
আত্মহতা। বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রভৃতির সংখ্যা সাধারণের চেষে অনেক কম। 
এই সমস্থ প্রতিভাশালী বাঁলকর্দিগের মধ্য শতকর| ৯০ জন কলেজে উচ্চতর 
শিক্ষ! লাভ কপ্যািল এবং তাহাদের মধ্যে আবার শতকব| ৯৩ জন স্নাতক 
হইয়াছিল । ইহ্দের মধ্যে উত্তরজীবনে নারীরা পুরুষদের চেযে কিছু বেশী 
সাহিত্যিক প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিল। রাজনীতি, বিজ্ঞান, ইঞ্জিনীয়াবিং 
প্রভৃতি ক্ষেতে পুরুষের চেয়ে নারীর স্তযোগ সম্ভাবন। কম বলিবাই বোধ হয় 
সাভিত্যের ক্ষেত্রে নারীর প্রতিভা সমধিক প্রকাশ পাইবাছিল। 


প্রতিভ1 ও বিষয় বিশেষে দক্ষতা 

পৃর্বেবেই ব্ল। হইয়াছে, বিশেষ বিষয়ে দক্ষত| তীব্র সাধারণ বৃদ্ধির ছ্যোতক 
নহে । পরীক্ষা দেখ! গিয়াছে, তাড়াতাড়ি ষোগ-বিয়োগ করিবাব ক্ষমতা, 
যান্বিকভবে মুখস্ত করিবার ক্ষমতা, গত বাজাইবার ক্ষমতা, কারিগরী, অঙ্কন 
প্রভৃতির সভিত সাধারণ বদ্ধির ব| প্রতিভীর তেমন সম্পক নাই। দিলীর 
সমর দপ্তরের কয়েকটি কেরাণীকে দেখিয়াছি, তাঁহারা টেলিফোনের “ট্রীঙ্ক কল” 
হিসাব করিত । তাহারা টাকা আনা পাই-এর বিরাট বিবাট যোগ অত্যন্ত 
ক্ষিপ্রভাবে এবং নিভূল ভাবেই করিতে পারিত। অথচ জীবনের অন্যান্ 
ক্ষেত্রে অতি সাধারণ বুদ্ধির পরিচয়ও তাহ।র! দিতে পারিত না। ইনম্পিরিয়াল 
লাইব্রেরীর ( অধুন। স্তাশন্যাল লাইব্রেরীর ) একজন কেরাঁণী অসংখ্য পুস্তকের 


প্রতিভাশালীদিগের শিক্ষাব্যবস্থা ৩৬৫ 


প্রতিভা সম্ধন্ধে পরীক্ষায় আবিষ্কৃত তথ্য 

এই বিপুল আয়োজনমূলক পরীক্ষায় দেখা! গিয়াছিল, প্রতিভাশালী বালক- 
দিগের $ অংশ আসিরাছে তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর চাকুরীয়া ও ব্যবসাদার শ্রেণী 
হইতে এবং ৭%-এরও কম আসিয়াছে মজুরশ্রেণী হইতে । দেখা গিয়াছে, এই 
সমস্ত বালকদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আছে বড় বড় পদাধিষ্ঠিত কৃতী আত্মীর | 

প্রতিভার ন্যাপরে বালক ও বালিকাদের সংখ্যার অনুপাত হইতেছে 
প্রাথমিক বিভাগে ৭ £ ৬ এবং মাধ্যমিক বিভাগে ২ ২ ১ মাধ্যমিক বিভাগে 
প্রতিভাশালিনী বালিকাদের সংখ্যার অন্গপাতটি কমিয়। যাইবার কারণ 
হইতেছে খুব সম্ভবতঃ বালিকাদের শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির পূর্ণতা অল্পতর 
বয়সেই শেষ হইয়া যায় বলিয়া । 

শরীর ও স্বাস্থ্যের দিক দিয়া দেখ! গিরাছে, প্রতিভাশালী বালক বালিকা 
দের উচ্চতা, দেহের ওজন, ফুসফুসের শক্তি, পেশীগত শক্তি, পরিপাক শক্তি 
প্রভৃতি সাধারণ বালক বালিকাদিগের তুলনায় উচ্চ স্তরের। অস্থির পুষ্টি 
(98815086100 ) এবং যৌন-বোধ ও যৌনশক্তির বিকাশও ইহাদের মধ্যে 
শীঘ্র শীন্র আরম্ভ হয়। শুধু তাহাই নহে, শৈশবে হাটিতে শিখা, কর্থা বলিতে 
শিখা, দন্তোদগম হওয়া প্রভৃতিও ইহাদের শীঘ্র শীঘ্র আরম্ভ হয়। 

368001010. /১০1)19%1706116 11169/এর দ্বারা দেখা গিয়াছে, পড়াশুনার 
ব্যাপারেও ইহার! শ্রেষ্ঠতর । প্রতিভাশালী বাঁলকদিগের মধ্যে প্রতি আট- 
জনের মধ্যে সাতজন বাঁলকই পড়াশুনার ব্যাপারে তিন বৎসরের অগ্রগামিতা 
দেখাইয়াছে। প্রতিভাশালী বালকবালিকাদের দক্ষত! একমুখী নহে, বহুমুখী । 
ইহাদের আর একটি বিশেষত্ব হইতেছে, ইহারা গণিত, সাহিত্য, ব্যাকরণ 
প্রভৃতি জটল বা বিমূর্ত (&1১8/70% ) ব্যয়ে বেশী আগ্রহশীল। ইহাদের 
অধিকাংশই বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইবার বয়সের পূর্বেই পড়িতে শিখে এবং 
অনেকেই তিন চাঁর বংসর বয়সের পূর্বেই পুস্তক পাঠ করিতে সমর্থ হয়। 

ইহাদের আগ্রহ ও কৌতুহলের মধ্যেও একটা বহুমুখিতা দৃষ্ট হয়। ফলে 
যাহাকে “হবি? (10005 ) বল! হয়, তাহা! সাধারণ বালক বাঁলিকাদিগের চেয়ে 
ইহাদের মধ্যেই বেশী। খেলাধুলায় ইহারা খুব বেশী সময় নষ্ট করে না। 


প্রতিভাশালীদিগের শিক্ষাব্যবস্থা ৩৬৯ 


অতীতের এঁতিহাসিক ব্যক্তিদিগের প্রতিভা 

অতীতে যে সমস্ত ব্যক্তি রুতী হইয়াছেন, তীহাদের প্রতিভা কিরূপ 
ছিল-_এইরূপ প্রশ্ন অনেকের মনেই জাগিতে পারে। এই ব্যাপারটি লইয়া 
গ্যাল্টন ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে গবেষণ! করিয়াছিলেন এবং পরে তাহার দিদ্ধান্থ গল 
ক্যাটেল কর্তৃক সমথিত হইয়াছিল । 

বহুদিন পূর্বেব লোম্ক্রোসো (,০0:০৪০) বলিয়াছিলেন, বহু প্রতিভাশালী 
ব্যক্তিই বাল্য-শৈশবে তাহাদের ভাবী সম্ভাবনীর পরিচয় তেমন কিছু দিতে 
পারেন নাই, বরং তীহাদের ক্রিয়াকলাপ তাহাদের আত্মী়-স্বজনকে চিন্যান্বিতই 
করিয়াছিল । এ বিষয়ে অনেক পণ্ডিত কিন্থ ভিন্ন মত পোষণ করেন । তীহারা 
দেখাইয়া ছেন, ধঁতিহাপিক বিখ্যাত ব্যক্তিগণের অধিকাংশই বাল্য-শৈশব 
হইতেই প্রতিভার প্রাক-প্রোটত্বের (0:০০০০16৮) পরিচয় দিয়াছেন। পরে 
ক্যাথাবিন ককৃস এই ব্যাপারে গবেষণার দ্বার লোম্ব্রোসীর মতবাদকে 
সম্পূর্ণভাবে খণ্ডিত করেন । তিনি ১৪৫০ হইতে যে সমস্ত প্রতিভাশালী ব্যক্তি 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাদের ৩০০ জনের সম্বন্ধে বাল্যজীবনের সহস্র সহত্র 
তথ্য সংগ্রহ করেন। বংশগতিও স্বাস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা, ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য, মানসিক 
পুষ্টি ও পরিণতি, বর্ণ-পরিচয়ের বয়স, রচনা, লেখার কাল প্রভৃতি অসংখ্য তথ্যই 
সংগৃহীত করিয়া কয়েক সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী বিবরণী তৈয়ার করেন। 

এইবার কয়েকজন শিশর-মনোবিজ্ঞানে অভিজ্ঞ সহকারীকে লইয়া কাজ 
আরম্ভ হইল। ইহারা জানিতেন কোন্‌ বয়সে কিরূপ মনস্থিতাংশযুক্ত বালক 
কিরূপ কাজ করিতে সমর্থ হয়। এই বিদ্যার আলোকে ইহারা এই ৩০* জন 
ব্ঁতিহাঁপিক ব্যক্তির কাধ্যকলাপের তথা মনস্ষিতাংশের মূলা নিরূপণ করিতে 
লাগিলেন। তিনজন মনস্তাত্বিক স্বাধীন এবং অন্য সম্পক-ণিরপেক্ষ ভাবে 
কাঁজ আরন্ত করিলেন। একটি বিশিষ্ট বয়সে একটি বিশিষ্ট কাজ করিতে হইলে 
ন্যুনতম যতটা মনস্থিতাংশের প্রয়োজন হয়, ইহার! ইহাদের আলোচ্য ব্যক্তিদের 
জীবনেতিহাসের ঘটনাগুলিকে সেই জাতীয় মনম্থিতাংশের ফল বলিয়া! নির্দেশ 
করিলেন। পরে বিভিন্ন ব্যক্তির মনস্থিতাংশ সম্বন্ধে এই তিনজন মনস্তাত্বিকের 
সিদ্ধান্তের গড় হইতে তাহাদের মনস্থিতাংশ নিবূপিত হইল । 

৪ 


৩৭৩ শিক্ষায় মনস্তত্ব 


দেখা গিয়াছিল যে, এই তিনজন মনস্তাত্বিক এক একজন লোকের বুদ্ধি 
সম্বন্ধে যেরূপ মূল্য নিরূপণ করিয়াছিলেন তাহ! তিনজনের ক্ষেত্রেই প্রায় একই 
প্রকার হইয়াছিল। ফলে এই প্রণালীতে বিভিন্ন ব্যক্তিদিগের যে বৃদ্ধস্ক 
নিণ্ণীত হইয়াছিল তাহ। অনেকখানি নিভূঁল ও নিতরযোগ্য বলা চলে । 

ক্যাথারিন ককৃস-এর এই গবেষণার ফলে দেখা গেল, প্রতিভাশালী 
ব্যক্তিদিগের শৈশব, বাল্য ও উত্তরজীবনের কাধ্য-কলাপের মধ্যে একটা 
সমান্পাত সম্পর্ক আছে। শুধু তাই নহে, যে সমস্ত এতিহাসিক ব্যক্তি 
বাল্যকালে বুদ্ধির পরিচয় দিতে সমর্থ হন নাই বলিয়া লোমব্রোসো! অনুযোগ 
করিয়াছিলেন তীহাদের বৃদ্ধযঙ্কও বাঁল্যে বা কৈশোরে অল্প ছিল না, ইহাই 
প্রমাণিত হয়। এই সমস্ত ব্যক্তিদিগের বুদ্ধযক্কের গড় ছিল ১৬০ এবং কোনও 
ক্ষেত্রেই ইহাদের বুদধযঙ্ক ১৪০এর অপেক্ষ। ন্যুন ছিল ন|। 

মিলস্‌, গ্যায়টে (3০০6), মেকলে, পাঁপকাঁল, লেবনীজ প্রভৃতির বৃদ্ধাস্ক 
১৮০এর উর্ঘেছিল। টারম্যানের মতে গ্যালটন-এর বুদ্ধাঙ্ক প্রায় ২০০ ছিল। 

এই সমস্ত মহামনীধিগণ বাল্যকাঁলে অদ্ভুত রুতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। 
মিন্টন ৮ বৎসর" বয়সে গ্রীকৃ পুস্তক পাঠ করিতেন, গ্যালটন আড়াই বৎসর 
বয়সে পড়িতে এবং চার বৎসর বয়সে চিঠি লিখিতে শিখিয়াছিলেন। 

এইভাবে আমাদের দেশের মহাপুরুষদের লইয়া এই জাতীয় পরীক্ষ। 
করা হয় নাই। পরীক্ষা হইলে দেখা যাইত, যে বালকটি ব্ণ-পরিচয়ের 
সময় “খ বর্ণ-টি পূর্বেবে না হইয়া ক ব্ণটি পূর্বে হইল কেন” জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিল, যে বালকটি পথে চলিতে চলিতে মাইল ষ্টোন দেখিয়| ইংরাজী 
অঙ্ক শিখিয়াছিল, অথবা যে বালকটি ৭1৮ বৎসর বয়সে প্রথম কবিত। 
লিখিয়াছিল, ১৩।১৪ বৎসর বয়সে পূর্ণাঙ্গ কাব্য “বনফুল” রূচন! করিয়াছিল 
এবং ১৮১৯ বৎসর বয়সে বাঙ্গালী হইয়া ব্রজবুলী ভাষায় 'ভান্সিংহের 
পদাবলী” রচন! করিতে পারিয়াছিল, তাহাদের মনস্থিতাঁশ মিণ্টন্‌, গ্যালটন্‌, 
ম্যাকলের চেয়ে নিশ্চয়ই অনেক বেশী ছিল। 

জগতে যাহার প্রতিভার বলে কৃতী হইয়াছেন তীহাদের মধ্যে সকলের 
মনস্ষিতাঁশই যে ২০০র কাছাকাছি ছিল, তাহা নহে । ১৮০এব চেয়ে অল্পতর 


৩৬৮ শিক্ষায় মনস্তত্‌ 


ক্যাটালগ নম্বর বলিয়। দিতে পারিত-_অথচ অন্তান্য ব্যাপারে সে প্রায় নির্বেবোধ 
ছিল বলিয়়াই মনে হয়। এমন বহু কেরাণী দেখা যায়, যাহারা বিচ্ছিন্ন নাম 
খ্যা প্রভৃতি সম্বন্ধে অসাধারণ স্বতিশক্তি দেখাইতে পারে অথচ হয়ত তাহার 

আদৌ প্রতিভাশালী নহে। নির্ব্বোৌধ লৌকদের মধ্যে অনেকেই খুব ভাল 
গৎ বাঁজাইতে বা কারিগরী কাজ করিতে পারে, কিন্ত সত্যিকারের শিল্পী 
বলিতে আমরা! যাঁহ! বুঝি অর্থাৎ যাহাদের কাজের মধ্যে কল্পনাশক্তি বা স্যট্টির 
পরিচয় আছে এইরূপ লোক আমরা নির্বোধ লোকের মধ্য হইতে পাই না। 
ট্যারম্যান সাহেব ২৫০০০ জন বালকের মধ্যে মাত্র ২৬টি বালকের সন্ধান 
পাইফ্লাছিলেন যাহারা মোটামুটি সাধারণ মনস্িতাংশ লইয়াও শিল্প বিষয়ে 
স্থজনী-প্রতিভার পরিচয় দিতে পারিয়াছিল। এই হইতে মনে হয়, সত্যিকারের 
স্থজনী-প্রতিভীর জন্য উচ্চ-কোটার সাধারণ বুদ্ধির (£672678] 177691])- 
৪97০6 ) বা প্রতিভার প্রয়োজন হয়। 

প্রতিভীর সহিত শ্থজনীশক্তির যে একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে তাঁহ। অতি 
প্রাচীন কাল হইতেই আমরা মানিয়া আসিয়াছি। বস্ততঃ “নব নব উন্মেষ 
শালিনী বুদ্ধি”কেই আমরা প্রতিভা বলিয়া জানি। প্রতিভা সম্বন্ধে যখন 
পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক গবেষণার স্ত্রপাতও হয় নাই তখন বঞ্চিমচন্দ্রের সহকম্মী 
ও বন্ধু রাজকর্খ মুখোপাধ্যায় ১২৮০ সালের আষাঢ় মাসের 'বঙ্গদর্শনে” তাহার 
“প্রতিভ। নামক বিখ্যাত প্রবন্ধে এইরূপ কথাই বলিয়াছিলেন | 

কারিগরী, চিত্রবিদ্যা, মুখস্ত করার ক্ষমতা প্রভৃতির সহিত সাধারণ বুদ্ধির 
বিশেষ কোনও সম্পর্ক নাই বটে, তবে জটিল গণিতের সমাধান, সাহিতা, 
বিজ্ঞান, ভাষাতত্ব প্রভৃতি বিষয়ে অনন্যসাধারণ দঞ্চতার সহিত সাধারণ 
প্রতিভা বা বুদ্ধির একট! নিকট সম্পর্ক আছে বলিয়৷ মনে হম্ম। সাধার্ণ কাব্য 
বহুমুখী বলিয়া জীবনের বহুবিধ ক্ষেত্রেই তাহার প্রভাব লক্ষিত হয়। তবে 
তাই বলিয়া 'প্রতিভাশালী ব্যক্তি যে সব বিষয়েই লোকোত্তর দক্ষতা দেখাইতে 
পারেন তাহা নহে,__একটি দুইটি বিষয়ে হয়ত তাহার! অসামান্য দক্ষতা 
দেখাইতে পারেন এবং অন্যান্য বিষয়েও হয়ত সাধারণের চেয়ে কিছু ভাল ফল 
দেখাইতে পায়েন। 


৩৭২ শিক্ষায় মনস্তত্ব 


বিষয় নহে। কথাটা সত্য নহে। তাহার কারণ আছে। 'প্রতিভাশালী 
বালক বালিকারা কোনও একটা বিষয়ে তাঁড়াতাড়ি দক্ষতা অঞ্জন করিতে 
পারে এবং তাড়াতাড়ি একটা বিষয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করিতে পারে, একথা 
সত্য । কিন্তু শিক্ষার শেষ সমস্যার ইহাতে সমাধান হয় না। প্রতিভাশালী 
ব্যক্তির অল্প বয়সেই বুদ্ধির ধিক দিয়া পরিপক্কতা আমে । ফলে তাহারা 
তাহাদের সহপাঠীদের দহিত জন্ম-বয়সের দ্রিক দিয়া এক হইলেও মনো- 
বয়সের দ্রিক দিয়া অনেকখানি বেশী অগ্রপর থাকে । ফলে যৌন-চেতনা 
ও যৌনবোধ প্রভৃতির দিক দিয়া, মান অভিমান প্রভৃতি সম্বন্ধে সচেতনতার 
দিক দিয়া, তাহারা সমবয়সী সঙ্গীদের চেয়ে অনেকখানি বেশী পরিপক্ক 
হইয়া উঠে। তাহা হইতেই আসে নানা জাতীয় অস্থবিধা। একটী ৮ 
বংসরের ছেলের যর্দি ১৪১৫ বৎসরের ছেলের মত পরিপক্কতা আসে, 
তাহা হইলে তাহার শিক্ষকেরা তাহাকে “ইচড়ে পাকা” বলিয়া বিদ্ধপ 
করিবেন, সহপাঠিরা “অসভ্য” “বখাটে, প্রভৃতি বলিয়া বদনাম দিবে, আর 
পাড়ার বুদ্ধ মাতব্বরের! তাহার ভাঁবী চরিত্রহীনতাঁর আশঙ্কা করিয়া হধত 
তাহাকে কোণঠাসা করিতে চেষ্টা করিবেন। সমাজের বিভিন্ন দিক হইতে 
এইভাবে বিরোধিতা পাইয়া সে সমাজবিদ্রোহী বা অসামাজিক হইয়া 
উঠে এবং বিদ্যালয়ে পড়াশুনা চাঁলাইয়৷ যাওয়া তাঁহার পক্ষে অনেক সময় 
দুঃসাধ্য হইয়। উঠে! তখন হয়ত খানিকটা বাধ্য হইয়ই সে স্কুল 
পালাইতে আর্ত করে এবং স্কুলের বাহিরের জগতে শাসন-শৃঙ্খল! বা 
নেহের অভাবে মে হয়ত শেষ পধ্যন্ত সত্যই মন্দ হইয়া উঠে। 

এই বিরোধিতা ছাড়াও '্রতিভাশালী বালকদিগেন খারাপ হইয়। 
যাইবার অন্য কারণ আছে। তাহারা অল্প বয়সেই বেশী বুবিতে শিখে 
ব্লিয়াই তাহার সঙ্গীরা যখন নিছক ছেলেমান্তধী করিয়া দিন কাটাইতে 
থাকে, তখন ইহার হয়ত গোপনে রাজনৈতিক মতবাদের গহনতার মধ্যে 
প্রবেশ করিতে পারে ও গুপ্ত সমিতির সভ্য হয়-_অথবা গোপনে প্রেম 
চচ্চায় রত হয় ও পড়াশুনায় অবহেল! করে। 

সাধারণ শিক্ষকগণ এই সমস্ত বালকদিগকে ঠিকভাবে পরিচালিত করিতে 


প্রতিভাশালীদিগের শিক্ষাব্যবস্থা টি 


পারেন না এবং ইহাদের পড়াশুনার অবহেলাটির কদর্থ করিষ| পরিস্থিতিকে 
জটিলতর করিয়| তুলেন। ফলে ইহাদের সম্ভাবনার বিরাট অপচয় হয়। 

আমাদের রাষ্ট্রের সমত্ত শিক্ষকই যদি মনন্ততিক হইতেন, অথবা 
রাষ্নিয়ন্ক্রিত বিধি-ব্যবস্থায় সকল ছাত্রের মনস্থবিতীংশ ভ্রান্ত ভানে নিত 
করিয়া লইয়। যদি প্রতিভাশালী ছাত্রদের জন্য পৃথক এবং বিশেষ বিশেষ 
পাঠের ব্যবস্থ। করা হইত, তাহ হইলে এই অপচয়টি হইত না। কিন্ধু সে 
ব্যবস্থ! আমাদের নাই, আর ব্যাপক বুদ্ধি পরীক্ষার ব্যবস্থ/। ন। করিলে 
প্রতিভাকে অভ্রান্তভাবে চিনিয়। লগা যায় না। ফলে প্রতিভাশালী 
বালকের। পথিপ্রান্তস্থ কন্ত,রীখণ্ডের মতই কর্দমখণ্ডের সহিত অনাদূত হইয়। 
পড়িয়। থাকে । শুধু ভারতবর্ষেই যে প্রতিভাশালী বালক বালিকাদের সম্বন্ধে 
বিশেষ কিছু শিক্ষা-ব্যবস্থ। নাই, তাহা নহে; পৃথিবীর অন্যান্ত দেশেও জড়বুদ্ধি 
ছাত্রদের জন্য যে সমস্ত বিপি ব্যব্স্থ|! করা হইয়াছে, 'প্রতিভাশালী ছাত্রদের জন্য 
আজ পধ্যন্ত সেরূপ কিছু কর! হর নাই। 

নির্বোধ বালককে সহজেই চিনিয়। লওয়। যায । কিন্তু লাক প্রতিভাশালী 
বালকটি অনেক সময়েই সাধারণ বালকদিগেব মধো আত্মগোপন করিয়া 
থ।/কিতে পারে বলিয়াই তাহাকে অনেক সমর চিনিতে পারা যায় না এবং 
তাহার জন্য বিশেষ প্রকার শিক্ষাব্যবস্থাও অবলম্বন করা যায় ন|। যদি 
চিনিতে পার। যায় তাহা হঠলে তাহার জন্য কিরূপ শিক্ষা-ব্যবস্থা বিধেয়? 

(ক) ডবল গ্রমোশন 2 ডবল প্রমোশন জাতীয় ব্যবস্থায় ভাল হয় কি? 
ন।--| কারণ সহপাঠী বন্ধুদের সহিত জন্ম বয়সের পার্থকাট! মনৌবয়সের 
পার্থক্যের মতই অত্যন্ত অস্থবিধার কারণ হয়। সেইজন্য 'প্রতিভাশালী 
বালকর্দিগকে বৎসরে বৎসরে ডবল প্রমোশন দিলে সহপাঠীদের সহিত 
তাহাদের বয়সের পার্থক্য অত্যন্ত বেশী হইয়া যায়। ফলে প্রতিভাশালী 
অপ্রাপ্তবয়স্ক বালককে প্রাপ্তবয়স্ক কিশোর বা যুবকদিগের সহিত এক শ্রেণীতে 
পড়িতে হয়। কিন্তু বালক ও কিশোরের মনোজগৎ এক নহে । তাহাদের 
অন্গরাগ-বিরাগ, আশা- আকাঙ্খা, মনের বহিমুখিতা, অন্তমুখিতা, আগ্রহের 
ব্ষয়বস্ত প্রভৃতি অনেক জিনিসেরই পার্থক্য আছে। স্থতরাং পড়াশুনার 


প্রতিভাশালীদিগের শিক্ষাব্যবস্থ। ৩৭১ 


মনশ্বিতাংশযুক্ত বিখ্যাত লোকের সংখ্যাও কম নহে । লর্ড বায়রণ ও সার 
ওয়াল্টার স্কট্‌-এর মনস্থিতাঁশ ছিল ১৫০, চার্লস্‌ ভারউইন্এর ছিল ১৩৫। 
এ্যাব্রাহাম লিন্কন্‌, বেঞজামিন্‌ ফ্রাঙ্কলিন্, নেপোলিরাঁন বোনাপার্ট প্রভৃতির 
মনম্বিতাংশও খুব বেশী ছিল না। উহার! অধ্যনসায়, আত্মপ্রত্যয়, চিত্রের 
দুঢত। প্রভৃতি ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের গুণে ১২৫ হইতে ১৪০ মনস্বিতাংশ লইয়ই 
জীবনে প্রভৃত ক্রুতকাঁধ্যত1 অঞ্জন করেন । প্রতিভাশালী ছাত্রের প্রতিভার 
সম্ভাবনাকে ফুটাইয়| তুলিবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা-ব্যবস্থ। করিতে হইবে । এই 
ব্যবস্থা যথাযথ ভাবে করা হয় ন| বলিয়াই অনেক প্রতিভ। সন্বন্ধেই আমরা 
আক্ষেপ করিয়া বলিতে পাবি “ফুটিতে পারিত গো ফুটিল ন| সে” 
গ্রতিভাশালী বাঁলকদের শিক্ষাব্যবস্থা 

অন্বাস্থ্য, দারিড্য, ভ্রান্ত শিক্ষ/-ব্যবস্থা, পারিবারিক অশান্তি, শাসন বা 
আদরের আতিশষ্য, প্রেমের ব্যথতা, বাঁজনৈতিক উত্তেজন|, অকাল 
যৌনচেতনা, অসাধু পরিবেশ, উচ্চাকাঁজ্ষার অভাব প্রভৃতি যে কোনও 
কারণই একক বা সম্মিলিত ভাবে প্রতিভার সম্ভাবনাকে ব্যর্থ করিয়। 
দিতে পারে। বস্ততঃ আমাদের সমাজের মধ্যে যত প্রতিভাব সন্ধান 
পাওয়। যায়, প্রকৃতি নিশ্য়ই প্রতিভার কাগামাল হিসাবে তাহার বহুগুণ 
আমাদের সরবরাহ করিয়া থাকেন । 

এই কাঁচামাল হইতে তাহার সান্তাবনা গুলিকে ফুটাইয়। তুলিতে হইলে 
উপযুক্ত পরিবেশ ও শিক্ষার বাবস্থ। করিতে হইবে। কাচ মালগুলি 
আহত হয় প্রকৃতি বা বংশগতির ধারা বহিয়া। এই বংশগতি দিযাই 
বুঝিতে হইবে, যে শিশুটি জন্ম গ্রহণ করিল তাহা শুক-শিশু কি বক-শিশু ং 
সে বক-শিশু হইলে শত চেষ্ঠাতেও তাহাকে শুকের মত সঙ্গীত শিক্ষা 
দেওয়! যাইবে না। কিন্তু তাই বলিয়। শুক-শিশুটিকেও অযত্ব ও অবহেলার 
মধ্যে ফেলিয়া রাঁখিলে সে স্বত:ই পাঠ শিখিবে না, মে জন্য উপযুক্ত শিক্ষা 
প্রণালী ও পরিবেশের প্রয়োজন । 

অনেকের ধারণা, নির্বোধ শিশুর শিক্ষা-ব্যবস্থাই একটা সমস্যার ব্যাপার; 
প্রতিভাশালী বাঁলক-বাঁলিকার শিক্ষার ব্যাপারটা ততটা জটিল সমস্যার 


প্রতিভাশালীদিগের শিক্ষাব্যবস্থা ৩৭? 


বিষয় অবলম্বনে পপ্রবন্ধাদি রচন1 করিবার জন্য পথ নির্দেশ করিয়া, স্বাধীনভাবে 
চিন্তা করিবার প্রেরণা দিয়া, পাঠ্যক্ছচীর বহিভত বিষয়ে আগ্রহ স্ষ্টি কবিয়। 
তাহাদের কল্যাণকর কাধো নিযুক্ত রাখা যাইতে পারে। 

এই শিষুক্ত রাখাটি 'একটি বড কথা । অথচ বর্তমানে বিদ্যালয় প্রভৃতিতে 
যেরূপ শ্রেণীকেন্দিক (ন্যক্তিকেন্দিক নহে ) ভাবে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা 
প্রচলিত আছে, তাহাতে বুদ্ধিমান ছাত্রদের নিযুক্ত রাগ। খুন কঠিন কাভ। 
কারণ একটি বিষয় একজন প্রতিভাশালী নালক যত শীঘ্ব বুঝিয়। লইতে পারে, 
সাধারণ ছাত্রর। তত শীঘ্র বুঝিতে পাবে না । কিন্ধ ক্লাশের পাঠনের সময় 
একটি 'প্রতিভাশালী বালক বুঝিতে পানিল বলিয়! ক্লাশের অবশিষ্ট ছাত্রদের 
অগ্রাহ্য করিষা নৃতন পাঠ আরস্ত কর। উচিতও নভে, গণতন্্ম্মতও নহে । 
ফলে সাপারণ ছাত্রদের জন্য শিক্ষক মহাশয়কে যখন বার বার একট! জিনিস 
বুঝ(ইতে হয তখন হয়ত প্রতিভাঁশালী বালকটির আগ্রহ শেষ হইয়া গিয়াছে। 
শিক্ষক মহাশয়ের পাঁগনের মধ্যে সে তখন আর নৃতন কৌতৃহলের কিছু পায় 
না বলিযাই তাভার মন ক্লাশের পাঠন হইতে বিষয়াস্তরে ধাবিত হয। ফলে 
সে হয়ত তখন অন্য কিছু কাজ ন। পাইর। কবি নবীনচন্দের মত পণ্ডিত 
মভাশযের “পোট্রেট অঙ্কন করিতে চেষ্ট! করে অথবা পাশের ছেলের সঙ্গে গল্প 
বা ঢষ্টামি করিয়! সময কাটাইতে চেষ্টা) করে । যাহার দ্রত-পদবিক্ষেপে চলা 
অভ্যাস, তানাকে যদি বৃদ্ধ! দিদিমাত। বা! ছোট ভগিনীটিকে লইয়া পথে চলিতে 
হয়, তাহা ভইলে তাহার যেমন অস্ুবিধা ও অস্বস্তি হর, সাধারণ বুদ্ধির 
সহপাঠীদের সঙ্গে প্রতিভাশালী বালককে পড়াশুনা করিতে হইলে অনেক 
সময় এই জাতীয় একটা অস্থবিধা হয়। ভাল শিক্ষকদিগের তাই উচিত 
ক্লাশে পড়াইবার সময় এই সমস্ত 'প্রতিভাশালী বালকদিগের প্রতি সতক ও 
সহদয় দৃষ্টি রাখা এবং প্রতিনিয়ত তাহাদিগকে প্রয়োজনীয় ও চিত্তীকর্ষক 
কাজের মধ্যে ডুবাইয়া রাখা । 


ব্যাক্তি-বভিত্র্ 


সার জন আ্যাডামস্‌ বণিয়াছিলেন, শিক্ষ। ক্রিয়াটির ছুইটি কম্ম আছে, 
একটি হুইতেছে ছাত্র এবং আর” একটি হইতেছে শিক্ষার বিষয় । ইহার 
ব্যঞ্জনা হইতেছে এই যে, শিক্ষককে যেমন তাহার অধ্যাপনার বিষয়বস্ত স্ধন্ধেও 
পণ্ডিত হইতে হইবে, তেমনি তাহাকে তাহার ছাজদের ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য গুলিও 
জানিতে হইবে। 

অবশ্য জাতি (5]990198) হিসাবে প্রত্যেক মান্ুযেরই কতকগুলি বৈশিষ্ট্য 
আছে, যাহার ফলে একজন মানুষ একটা! শিম্পান্ভী বা ওরাংওটাং হইতে পৃথক 
শ্রেণীর জীব বলিয়া পরিগণিত হয়। প্রত্যেক মানুষেরই মন্ষস্যজাতি হিসাবে 
কতকগুলি বিশিষ্ট গুণাগুণের উপাদান আছে, এ কথা সত্য | তাহা হইলেও এই 
সমস্ত উপাদীনের সংস্থান, গ্রন্থন, মাত্রা, পারস্পরিক অন্পাত প্রভৃতির জন্য একটি 
মানুষ অন্য একটি মানুষ হইতে সম্পূর্ণ একজন পৃথক শ্রেণীর জীব হিসাবে 
পরিগণিত হইতে পারে। এইগুলি সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান না থাকিলে মানুষের 
সহিত সঠিকভাবে. কারবার করা যায় না। সামান্য একটি সাইকেল চালাইতে 
হইলেও আমাদের পূর্ব হইতে জানিয়া রাখিতে হয় তাহার ব্রেকৃটি ডান 
দিকে আছে অথবা বাঁদিকে আছে, ফর্কটি ঠিক আছে না কম-জোরী আছে, 
তাহা ?%:6 "17691 জাতীয় গাড়ী না £799 */1)991 জাতীয়। সামান্য একটা 
সাইকেল চালাইতে হইলেই যদি তাহার সহিত এতট। পরিচয়ের প্রয়োজন 
হয়, তাহ! হইলে মান্তষের সহিত কারবার করিতে হইলে তাহার সম্বন্ধে 
আরও ব্যাপকতর পরিচয়ের প্রয়োজন হয়। “মেরী করোলি”র একটি 
বিখ্যাত উপন্যাসে দেখিতে পাওয়া যায়, একজন বৈজ্ঞানিক তাহার শিশু- 
সন্তানকে বুঝাইয়! দিলেন যে, জগতের চরমতত্ব হইতেছে একটি শক্তিশালী 
পরমাণুমাত্র, (01815 ৪৮০:০)__বিধাত। ঝ| ঈশ্বর প্রভৃতি কোনও এশী শক্তি 
নহে। কিন্তু এই ত্ত্বটি এ শিশুর মনে এমনই প্রতিক্রিয়ার স্থষ্টি করিল যে, এই 


৩৭৪ শিক্ষায় মনন্তত্ 


ব্যপারে অগ্রসর বলিয়াই অল্পবয়স্ক প্রতিভাশালী বালককে তাহার অপেক্ষা 
বয়োবৃদ্ধ কিশোরদিগের সহিত এক শ্রেণীতে পড়িতে দেওয়াও ঠিক নহে। 
ইহাতে সামাজিকতাবোৌধ ও বন্ধুবান্ধবদের সহিত মিলিয়া মিশিয়| মানাইয়া 
চলিবার ক্ষমতা প্রভৃতি ব্যাহত হয়, অসমবয়স্ক সহপাঠীিগের সহিত মেলা 
মেশা ঠিক ভাবে সম্ভবপর হয় না। ফলে প্রীতি পাওয়া ও প্রীতি দেওয়ার 
রাজকীয় অধিকার হইতে প্রতিভাশালী বালকেরা বঞ্চিত হয়। ইহার 
পরিণাম শুভ নহে। কাজেই বাঁল্য-কৈশোরের সন্ধিক্ষণে এই জাতীয় ডব্ল 
প্রমোশন দেওয়! ভাল ব্যবস্থা নহে । 

(খ) একই ঢশ্রণীতে উপবিভাগ £ কাজেই প্রতিভাশালী ছাত্রদিগকে 
দুই-এক ক্লাশ ডিঙ্গাইয়া বড় বড় ছাত্রদের সঙ্গে পড়িবার ব্যবস্থা ন! করিয়া 
সমবয়স্ক ছাঁত্রদিগকে একই শ্রেণীতে রাখিয়া সেই শ্রেণীর মধ্যেই আবার 
মনম্বিতাংশের তারতম্য অন্রুসারে তাহাদিগকে ক, খ, গ প্রভৃতি উপবিভাগে 
ভাগ করিয়া পড়ানই উতংকুষ্টতর ব্যবস্থ। । “ক? বিভাগে হয়ত ১১৫ হইতে 
উদ্ধতর মনস্থিতাতশযুক্ত বালকদিগকে রাখা হইল, “খ” বিভাগে হয়ত ৮৫ হইতে 
১১৫ পর্য্যন্ত এবং গ বিভাগে থাকিল ৮৫এর নিম্নতর মনস্ষিতাংশযুক্ত নির্বেবোধ 
বালকের! । 


এই ক, খ, গ বিভাগ ছাড়া অত্যন্ত অধিক প্রতিভাশালী বাঁলকিগের 
জন্য একটি উপবিভাগ এবং অত্যন্ত নির্ধবোধদিগের জন্য আর একটি উপবিভাগ 
খুলিতে পারিলে আরও ভাল হয়। বর্তমানে আমেরিকায় প্রতিভাশালী 
বালকদিগের জন্য বিশেষ উপবিভাগের ব্যবস্থাটি খুব জনপ্রির হইয়। উঠিতেছে। 
পূর্বে এরূপ ব্যবস্থা ছিল না বলিলেই চলে । কিন্তু ১৯২৭-_-২৮ খুষ্টাব্দে ২৩টি 
বাঁজ্যে ৪০টি শহরে ১৫০টি শ্রেণীতে প্রায় ৪০০০টি ছাত্রের জন্য এই ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে । ইহার ফল এত ভাল হইয়াছে যে, যে-সমস্ত বিদ্যালয়ে এই ব্যবস্থার 
একবার প্রবর্তন হইয়াছে সেখানে আর ইহ! পরিত্যক্ত হয় নাই । 

(গ) কুচিমত শিক্ষার স্থযোগ £ প্রতিভাশীলী বালকদিগের জন্য 
বিভাগ ও উপবিভাগের ব্যবস্থা ছাড়া স্বাবীনভাবে নিজ নিজ রুচিমত পাঠ 
করিবার স্থযোগ -দিয়া, গবেষণা জাতীয় কার্যে উৎসাহ ও সুযোগ দিয়া, বিভিন্ন 


৩৭৮ শিক্ষায় মনস্তত্ব 


(৭) চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য : পরিপক্ক ম্ষ্যত্থের পরিচয় এইখানেই খানিকটা 
সার্থক। চরিত্রের পার্থক্যেই আমাদের মধ্যে কেহ সাধু, কেহ চোর, 
কেহ আদরের জন্য প্রাণ দিতে পারে, কেহ বা স্বার্থের জন্য 

[মিরজাফরি”] করিতে পারে। 
ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের পরীক্ষা 

সাধারণভাবে শারীরিক বা মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলি পরীক্ষা করা খুব কঠিন 
নহে। 49896198109 1709691 17006781010) 0109,707017779697) 2,159810- 
109০1 প্রভৃতি যন্ত্র দ্বারা আমরা চর্ম্দের স্পর্শশক্তি, পেশীর সঙ্কোচনী শক্তি 
প্রভৃতির পরীক্ষা করিতে পারি; বিণে, টারম্যান্‌, ব্যালার্ড প্রভৃতির প্রদশিত 
পথে মানুষের বুদ্ধি বা অজ্জিত জ্ঞানেরও খাঁনিকট! পরীক্ষা করিতে পারি। 
কিন্ত সমগ্র ব্যক্তিত্বের পরিমাণ ও পরীক্ষা করাটা! ততট! সহজ ব্যাপার নে | 
মানুষের চরিত্র ও প্রক্ষে ভগত প্রতিক্রিয়াগুলি এমনই জটিল যে, তাহার সম্বন্ধে 
কোনও ভবিষ্যদ্বাণী কর! যায় না। তবে অজ্জিত জ্ঞানের পরীক্ষার বাপারে 
যেমন ব্যাপক প্রশ্রগুচ্ছের মাধ্যমে ছাত্রের বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে একট] মোটামুটি 
পরিচয় পাওয়! যায়, ব্যক্তিত্বের পরীক্ষার ব্যাপারেও তেমনি ব্যাপক পরীক্ষা 
দ্বারা নান! জাতীয় প্রতিক্রিয়ার নমুনার মধ্য দ্রিয়া একট মোটামুটি ধারণ! স্থির 
করা যায়। 

বর্তমানে ব্যক্তিত্বের পরিচয়ের জন্য যে উপায়ের দ্বারা মানুষের প্রতিক্রিযা- 
গুলি নিরণণীত হয় তাহা এই-_ট১) শব্দের উপর "প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিয়।, 
(২) বিশেষ বিশেষ ঘটনার বণনা বা ছবির উপর প্রতিক্রিয়া! লক্ষ্য করিয়া, 
(৩) প্রয়োগশালায় নানা জাতীয় পরীক্ষার প্রতিক্রিয়া লক্ষা করিয়া, 
(৪) বাস্তব জীবনের অন্তরুতিমূলক পরিবেশের উপর লক্ষ্য করিয়া। 

(১) শবের প্রতিক্রিয়! 2 এই পরীক্ষায় পরীক্ষক পরিক্ষার্থীর নিকট 
এক একটি শব্দ উপস্থাপিত করেন (ইহা মৌখিকও হইতে পারে অথবা 
লিখিতভাবেও হইতে পারে )। ইহার পর এ এক একটি শব্দ তাহার 
মনের উপর কিরূপ ভাবের উদ্রেক করে তাহা তাড়াতাড়ি প্রাণ খুলিয়া 
বলিতে বা লিখিতে বল! হয়। অন্যঙ্গের প্রভাবে এক-একটি শব্দ এক-এক 


ব্যক্তি-বৈচিত্র্য ৩৭৪ 


জাতীয় চিন্তার দ্বার খুলিয়। দেয়। ফলে পরীক্ষার্থী লিখিত বাক্যগুলিতে 
তাহার মনের গোপন কথা, তাহার আশা-আকাক্ষ।, গুটৈস।, আবেগ, আদর্শ 
প্রভৃতির রঙ ধরিয়। যায়। তখন বুঝিতে পার। যায় যে, অন্তরু্ত অথবা 
বহিরূত্ত, জীবনযুদ্ধে জয়ী অথব| পরাজিত, জীবন সম্গন্দে সে তৃপ্ত অথবা 
বিরক্ত, জীবনসমশ্যকে সে দু়ভাবে সমাপান কৰিন্তে পানে অথব| 'অনিশ্চিত 
ইতস্ততঃভাবে অগ্রনর হয় ইত্যাদি | 

কখন কখনও এই শব্-অন্তষন্গ প্রণালীটি আরও ব্যাপকভাবে অন্রসবণ 
কর। হয়। পরীক্ষার্থীর নিকট হয়ত এক একটি শব্দ উপস্থাপিত কর! হইল । 
ইহার পরের এ শব্দটির প্রতিক্রিয়া হিসাবে তাহার রক্ত চলাচল, বুকের স্পন্দন, 
গ্রন্থির বসক্ষরণ, প্রক্ষোভ প্রভৃতি কিৰপ ঘটিতেছে তাহ। সক্ষম যন্থপাতি দ্বারা 
পরীক্ষা করা হয়। এই জাতীয় পরীক্ষার জন্য অতি সাধারণ শন্দগুলিই 
বাবহৃত হইতে পারে ; যেমন নারী, অর্থ, বিনাঁদ, আন্ম্রীব, শত্রু, গৃহস্থ, স্মন্দরী, 
পুণ্য, হত্যা, ফুল, বাড়ী, বাঁগান প্রভৃতি । 

(২) বিশেষ ঘটন! বা ছবির প্রতিক্রিয়া ৪ এই প্রক্রিয়াফ পরীক্ষার্থীর 
নিকট একটি কাল্পনিক ঘটনার বর্ণনা কর! ভয, অথবা ঘটনার ছবি দেখান হয়, 
এবং তাহার পরেই মেই ঘটনাটির উপব তাহাকে মন্তব্য করিতে বলা হয়। 
অধ্যাপক 989৪ এই জাতীয় পরীক্ষার উদাহরণ দিয়াছেন । পরীক্ষার্থীর 
নিকট একটি সমশ্ত| 'এবং তাহার কয়েকটি সমাধান দেওযা হইল এবং তাহাকে 
বলা হইল,ষে উত্তরটি তোমার ভাল লাগে তীভা টিক দরিয়া জানাও ।” 

যেমন যদি তোমার নিকট কেহ একটি পেন্সিল ধার চায় তাহা হইলে-__ 
(ক) বল ইহা ভাঙ্গিয়া গিযাছে (খে) বল তুমি ধার দিতে ইচ্ছুক নও। 
(গ) বল ইহা হারাইয়া গিয়াছে । ঘে) তাহাঁকে পেন্সিলটি দিযা দিবে । 

অথবা তুমি পবীক্ষার সময় দেখিলে যে তোমার এক বন্ধু চুরি করিয়া 
লিখিতেছে, তখন-_ 

(ক) এই ব্যাপারটি কাহাকেও বলিবে না। (খ) তাহাকে বুঝাইয়! বলিবে 
কাজটি অন্ঠায় গে) শিক্ষককে এই ব্যাপারটা সম্বন্ধে অভিযোগ করিবে 
(ঘ) ব্যাপারটি চাঁপিয়া যাইবে। 


ব্যক্তি-বৈচিত্র্য ৩৭৭ 


নিরীশ্বর জগতে নিজেকে একান্ত অসহায় ও দুর্বল মনে করিয়া সে আত্মহত্য। 
করিয়া নিশ্চিন্ত হইল । 

এ জাতীয় ঘটনা অবশ্টু খুব স্বাভাবিক নহে । তবে মানুষে মানুষে 
স্বাভাবিক অবস্থাতেও এত পার্থক্য আছে যে, তাহাকে পূর্ব হইতেই চিনিয়া 
রাখিতে না! পারিলে তাহার সহিত কোনও কারবারই কর! চলে ন।। কেহ 
হয়ত অত্যন্ত অভিমানী ভাবপ্রব্ণ প্রকৃতিব, সামান্ত শাসন ব| তিরক্গানেই 
মে একেবারে কাতর হইয়া পড়িবে; কেহ হয়ত বহিমুখী, তাহাকে ঘরের 
কোণে রাখিয়া পড়াশুন। করাইতে চেষ্ঠা করিলে তাহার অন্থরাজ্ম। বিদোহী 
হুইয়| উঠিবে, ইত্যাদি | 

শরীর, মন, বুদ্ধি, আবেগ প্রভৃতি অসংখ্য জিনিসের সমবায়ে মানুষ এমনই 
একটা জটিল জীব যে, তাহার শ্রেণাবিভাগট। মোটেই সহজ নহে। 
যাহাই হউক, নিক্নলিখিত বিষয়গুলির দিকে লক্ষ্য করিলে ব্যক্কি-বৈশিষ্ট্ের 
মোটা মুটি সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে 

(১) শারীরিক বৈশিয £₹ উচ্চতা, ওজন, গঠন, মুখাবয়ব, স্বাস্থ্য, 
শক্তি, কম্মপটুতা প্রভৃতির তারতম্য । 

(২) মানসিক দৈশিষ্ট্য : বুদ্ধি, স্থৃতি, অভিনিবেশ, কল্পনা, অন্ভব 
শক্তি প্রভৃতির তারতম্য | 

(৩) গ্রবণতা ও দক্ষতা সঙ্গীত, শিল্প-কলা, কারিগরী, মামাজিকতা 
প্রভৃতি বিষয়ে তারতম্য | 

(8) অজ্ঞিত জ্ঞান, রসগ্রাহিত। প্রভৃতির তারতমা । 

(৫) আয়ান ( 65107915076 ) ৪ প্রক্ষোভ প্রবণতা, লজ্জ।, ম্ব্ণা, ভয়, 
বিরক্তি, স্খছুঃখের উত্তেজনা প্রভৃতির তাঁরতম্যে ও একজন মানুষ অন্য 
একজন মাঞ্য হইতে পৃথক শ্রেণীর জীব হইয়া পড়ে। 

(৬) ইচ্ছাশক্তি (5০116100) ): ইহার তারতম্যেও ব্যক্তি-বৈচিত্র্যের 
স্থষ্টি হয়। আমাদের মধ্যে কেহ বা ব্যর্থতায় ভাঙ্গিয়া পড়ে, কেহ বা 
অধিকতর কর্ম-প্রেরণা অনুভব করে, কেহ বা অব্যবস্থচিত্ত, কেহ ব৷ 
উদ্যোগী ইত্যাদি । 


ব্যক্তি-বৈচিত্র্য ৩৮১ 


ক্ষিপ্রত! দেখিয়া অন্মান করা হয় । 

(খ) বাধ সম্বন্ধে স্বাধীনতা (177550010) 17020 1080. ০6০) £ কোঁনও 
কাজে তাড়াত+ডি লাগিয়। যাইতে পারে কিন। তাহা ৪ নাঁন| জাতীয় 
হন্তাক্ষরের পরীক্ষ। ছারা স্থির কর। হয়। 

গে) বিভ্ভডিন্প অবস্থায় খাপ খাওয়াইয়া চলিবার ক্ষমতা : (160%1- 
1011165 ) বিভিন্ন প্রকার নির্দেশে ভস্তাক্ষরকে পরিবহিত করিবার 
ক্ষমতা দেখিয়া ইহ স্থির কর হয় । 

(ঘ) সিম্ধা'ম্তর ক্ষিপ্রকারিতা : বিভিন্ন ভাবের বর্ণনা ভইতে 
অবাঞ্চনীয় বাক্য এবং অন্ঠপযুক্ত শব্দগুলি বান দিবার নির্দেশ দিয়া 
এই জিনিসটি বাভিন করা হয় । 

(৬) চেষ্টার তীব্রতা (00607 10219518100) : নানা জাতীয় চিন্ত- 
বিক্ষেপের কারণ স্ষ্টি করিয়া তাহাৰ মধো কিছু লিখিবার ক্ষমতা 
লক্ষ্য করিয়! এই জিনিসটি স্থির কর হয়। 

(চ) প্রতিবাদ সহিবুঃভা (1$98,0%107] 6০ 202677,01061070) : কোনও 
প্রতিপক্ষ প্রতিবাদ করিলেও নিজেব ব্াক্তিগত সিদ্ধান্ত কতটা অক্ষুণ্ 
থাকে, তাহা লক্ষ্য করিয়া ইহ! স্থির করা হয। 

(ছ) বাপাবিদ্ছ সহিষুওতা (19919691706 $9 01036001017) : একজন 
যখন লিখিতেছে, তখন বাধা পড়িলে কিভাবে প্রতিক্রিয়া হয় তাহা 
দেখিয়া ইহা! স্থির করা হয়। 

(জ) সিদ্ধান্তের ঘ্ঢ়ত1 (11709116501 10029172106 ) ঃ পূর্ব্বব্তী 
পরীক্ষায় যে সিদ্ধান্ত হইয়াছে তাহা পরবতী ঘটনায় পরিবন্তিত হয় 
কিনা দেখিয়া ইহ স্থির করা হয়। 

(ঝ) ধৈর্য ও গতি-সংযম (0060: ০0106701 7096191)99 96০) : নির্দেশ 
ক্রমে ক্রমশঃ অতি ধীরে ধীরে লিখিতে পারে কিনা দেখিয়া ইহা 
নিণীত হয়। 

(4) খুটিনাটি বিষয়ে আগ্রহ (165:98$ 10. 65911) £ অপরের 
লেখা অবিকল নকল করিবার ক্ষমতা দেখিয়া স্থির করা হয় । 
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(ত) আবেগের সামণ্ীন্ত (০০-০:)1896107) ০ 177001999 ) £ 
জটিল সংস্থানের মধ্যে খু'টিনাটি ভূলিয়৷ না যাইয়া নিভূলভাবে কাজ 
করিবারক্ষমত) লক্ষ্য করিয়া (নিদেশ অন্রসারে হস্তাক্ষরের পরীক্ষা 
দ্বারাও) ইহা স্থির ইহা! কর! হয়। 
(থ) ইচ্ছাশক্তির অবিরতি ( ৬০116101009] 192792588/1010 ) £ 
[)০0%%০য৮-র পদ্ধতিতে এই বারো রকমের পরীক্ষার ফলগুলিকে একে 
একে নির্দেশ করিয়া সমগ্র ফলগুলির “গ্রাপত (78001) )-এর সাহায্যে 
মানুষের ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য বুঝিতে চেষ্টা করা হয়। অবশ্য এই পদ্ধতিতে একটা 
ব্যবহারিক ইঙ্গিত পাওয়া যায় বটে, তবে ইহা খুব নির্ভরযোগ্য নহে। শ্তধু 
হস্তাক্ষরের ক্ষিপ্রতা ও কলা. কৌশলের মাধ্যমে মানুষের জটিল ব্যক্তিত্বের 
অন্যান্য ব্যাপারগুলি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বুঝিতে পারা যায় না। আমাদের 
মনে হয়, [)০%/0০৮-র পরীক্ষার সহিত আরও কতকগুলি অন্ুপূরক পরীক্ষার 
ব্যবস্থা করিলে নিভরযোগ্য সিদ্ধান্ত অনেকটা পাওয়া যাইতে পারে । এই পরীক্ষার 
সহিত সমস্থা সমাধানের ক্ষিপ্রতা, 1810017)8-এর ক্ষি প্রতা প্রতিক্রিয়ার সময় 
পরীক্ষা, বিভিন্ন রং লইয়া মাজাইবার পরীক্ষা প্রভৃতি পরীক্ষার সমন্বয় করিলে 
আরও ভাল ফল লাভ করিতে পারা যাইতে পারে । 
€৪) বাস্তব জীবনের অন্ুুকৃতিমূলক প্রতিক্রিয়! £ প্রয়োগশালায় 
যে সমস্ত পরীক্ষা হয় তাহ! খানিকট। কৃত্রিম । সেইজন্য অনেক সময় 
স্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টি করিয়। মান্যের সাপুতা, অসাধুত।, সতানিষ্ট।. প্রভাতি 
পরীক্ষ। কর! হয়। ছুই একটি উদাহরণ দ্বার! জিনিসটি বুঝান যাইতে পারে। 

ছাত্রদিগকে তিনদিন ধরিয়| পরীক্ষ! কর! হইল এবং তৃতীয় দিনে 
তাহাদের নিজেদের খাতায় সফলাগ্ দিবার জন্য নিজেদেরই ভার দেওয়! হইল । 
ছাত্রদের জানানো হয় নাই যে, আগেকার খাতাগুলি শিক্ষক মহাশয় ভাল 
ভাবেই দেখিয়া রাখিয়াছেন। এখন তৃতীর দিনের খাতায় যদি ছাত্রদের 
সফলাঙ্কের মান খুব বেশী বাড়িয়। যায়, তাহ| হইলে বুঝিতে হইবে যে, তাহারা 
অসাধু পন্থ। অবলম্বন করিয়াছে । 

অন্তান্ত উপায়েও" পরীক্ষা হইতে পারে। খেলাধূলা প্রভৃতির ব্যাপারে 
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এইভাবে নৈতিক, সামাজিক, প্রক্ষোভমূলক, নানা জাতীয় সমস্যা উত্থাপিত 
করিঘা সেইগুলির উপর পবীক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা হয় এবং তাহার 
চরিত্র সম্বন্ধে একটা ধারণা করা হয়। কিন্তু এই জাতীয় পরীক্ষা কতটা 
ব্যবহারিক হইবে, তাহ! জোর করিয়৷ বলা যায় না। কারণ, আমরা জ্ঞানের 
দিক দিয়া একরকম উত্তর দিতে পাবি, আর কর্মের দ্রিক দিয়া অন্ত প্রকার 
আচরণও করিতে পারি। 

এইজন্য অনেক সময় “কি করা উচিত” এই জাতীয় প্রশ্ন না করিয়। 
“অতীত জীবনে কিরূপ আচরণ করিয়াছ ?” এই জাতীয় প্রশ্ন কর। হয়। 
উড য়ার্থ গত যুদ্ধের সময় সৈন্য নির্বাচনের জন্য এইভাবে ১১৬টি প্রশ্নগুচ্ছ 
লইয়া পরীক্ষার্থীদের স্বভাব, চরিত্র, সম্ভাবন।, সামাজিক উপযৌজন ( ৪9০181 
8,0]0567267)% ), ইচ্ছাশক্তির দুঢ়তা প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ছুই 
একটি প্রশ্নের নমুনা দেখান হইল-_ 

প্রশ্ন উত্তর 


তোমার শৈশবের অভিজ্ঞতা ছুঃখের কি? হা, না 
তোমার মনিবগণ কি তোমার সহিত ভাল ব্যবহার করিয়াছেন? হা, না 
তুমি অকারণে স্থখ বা ছুঃখ অনুভব করিয়াছ কি? হা, ন। 
দর্শকমণ্ডলীর সম্মু্ে তোমার দক্ষতা বৃদ্ধি পাইয়াছে কি? হা, না 
তুমি পাগল হইয়! যাইবে এই জাতীয় ভয় কখনও হইয়াছে কি? হা, না 


(সঠিক উত্তরটির নীচে দাগ দ্রিতে হইবে) 

(৩) প্রয়োগশাপলার পরীক্ষা £ ল্যাণ্ডিস্‌ 047919) প্রভৃতি কৃত্রিম 
পরিবেশ স্থষ্টি করিয়া পরীক্ষার্থাদিগকে রাগাইয়া, ভাবাইয়া, প্রলুন্ধ করিয়া, 
কুতর্কে পরাজিত করিয়া, তাহাদের প্রক্ষোভপ্রবণতা, প্রতিবাদ-সহিষণতা, 
সততা, সামাজিকত। প্রভৃতির নিরিখ এই পরীক্ষায় স্থির করেন । 

এই ব্যাপারে 1)০%/09/র “ইচ্ছাশক্তি-আয়াপ” (%/111-65101)91877606) 
পরীক্ষাটি ও উল্লেখযোগ্য । ইহাতে বারে! রকমের পরীক্ষা হয়; যথা 

(ক) গতিভঙীর ক্ষিপ্রকারিত। (৪১০০৫ 7000%92767% 58) £ পরীক্ষার্থা 

ধীরে ধীরে চলাফের] করে অথবা ক্ষিগ্রভাবে করে তাহ] হস্তাক্ষরের 
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জাতীয় রস (100117057 ) আছে। সেই সমস্ত রসের প্রাচুষ্য ও অপ্রাচ্ধ্য 
বিচার করিয়া মানুষকে ক্রোধশীল (017019710), জড় প্রকৃতির (101)196777961০), 
বিষাদশীল (00618/701)0]10 ) এবং আশাবাদী (981601119 ) এই ভাবে 
শ্রেণী বিভাগ করা ষায়। আমাদের দেশে কবিরাজগণও বায়ু, পিত্ত ও কফের 
তারতম্য অনুসারে মানুষের শুধু যে দৈহিক শ্রেণী বিভাগই করিতেন তাহা 
নহে, তাহাদের মতেও এই বায়ু, পিত্ত, কফের প্রভাবে মানুষের চরিত্রেরও 
বিশেষত্ব ঘটিয়া থাকে । 

যুযুঙ্ষ মানুষের ব্যক্তিগত চরিত্রের দিক দিয়া তাহাকে প্রধানতঃ বহিবৃত্ত ও 
অন্তবুত্ত এই ছুই ভাগে ভাগ করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়াও, তিনি মানুষের 
চিন্তা, সংবেদন, অনুভূতি ও সংজ্ঞার । 1751610 ) সহিত অন্তবুত্ততা ও 
বহিবৃত্ততার সংমিশ্রণজনিত আট প্রকার ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যের অস্তিত্ব স্বীকার 
করিয়াছেন । 

[05680177091 নামক অন্য একজন পণ্ডিত মানুষের দেহের গঠনের দিক 
দিয়া £61016610 65199, 4,86097010 6519০) 1১10010 651১০ এবং 19581918861 
6৮1১৪ এইভাবে শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন । 107:%01)6117. নামক অপর একজন 
বৈজ্ঞানিক অন্বভাবী মানুষকে 70081010 091098815৪ (থেদোনম্ত্ত বাতুল ) 
এবং 19700617618 7)7:90০0০0স%. (চিত্তন্রশী বাতুল) এইভাবে বিভক্ত 
করিয়াছেন। স্বাভাবিক মানুষদেরও 05০19108 90171201098 এই ভাবে 
ভাগ করা হইয়াছে । জাম্মীণ দার্শনিক ট০761)5 মানুষকে প্রভৃর জাতি ও 
দাস জাতি হিসাবে ভাগ করিয়াছিলেন । আমাদের দেশেও ত্রাঙ্গণ, বৈশ্য, 
ক্ষত্রিয়, শূদ্র প্রভৃতি শ্রেণী বিভাগট! হয়ত ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য তথা কর্ম-বৈশিষ্টা 
লক্ষ্য করিয়াই হট হইয়াছিল ( গীতা ১৮।৪২_-৪৪ )। ইহা ছাড়া সান্তিক, 
রাঁজসিক, তামসিক প্রভৃতি শ্রেণী বিভাগের অন্ত নাই। 

এই জাতীয় শ্রেণী-বিভাগ করিয়া মানুষকে ছুই বা ততোধিক শ্রেণীতে 
বিভক্ত করা প্রায়ই হইয়। থাকে । এই ধরণের শ্রেণী-বিভাগটি মানিয়! লইলে 
ইহাই মানিয়া লইতে হয় যে, এক একটি বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র করিয়া এক এক দল 
মানুষ পুপ্ধিত হইয়! উঠে এবং তাহীর ফাকে ফাঁকে খানিকটা জায়গা! পড়িয়! 


ব্যক্তি-বৈচিত্র্য ৩০৫ 


থাকে । ছবি আকিয়া (1:89) এই ব্যাপার দেখাইতে হইলে ছুই বা 
ততোধিক চূড়া এনং মধ্যবন্তাঁ উপত্যকা যুক্ত বক্ররেখার (10009%] ০] 
71)016110)00%] 0975০) সন্ধান পাওয়া যায়। 

কিন্ধ এই জাতীয় শ্রেণী-বিভাগ খুব সার্থক নহে। 177:997781) ভাহার 
[001] 008] 011576779৪ নামক গন্ধে দেখাইয়ছেন যে, মাভষকে এই ভাবে 
বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় না; বস্ততঃ মান্য এই ভাবে বিভিন্ন শ্রেণীতে 
বিভক্ত ভইথা বিচ্ছিন্ন ভাবে ছডাইয়া নাই, পৃথিবীতে মানুষ আছে একটি মাত্র 
শ্রেণীর, তাহা! হইতেছে সাধারণ শ্রেণীর, এবং এই সাধারণ শ্রেণীর ছুই প্রান্তে 
আছে চার জন লোক, যাহারা সাধারণ হইতে খ|নিকটা পুথক ।* 

এই জাতীয় শ্রেণী-বিভাগের আর একটি ব্যর্থতা এই যে, ইহা মাভধষের 
অসংখ্য ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন বৈচিত্রা গুলিকে খানিকটা পরিমাণে অস্বীকার 
করিয়! মান্রুযপিগকে এক একটি দলে পুপিয়া দেয় । কিন্তৃগ্ঠিক পুরাপুরি ভাবে 
সমজাতীয় ব্যক্তিত্বযুক্ত লোক বোধ হর পৃথিবীতে একজোড়াও মিলিবে না। 
প্রতাক মনিষটি এক একটি অতুলনীয একক, তাহার ঠিক জোড়া মিলিবে না । 
অধ্যাপক (69৪ দেখাইয়াছেন, দুইটি লোকের বৈশিষ্ট্য যদি একই প্রকারের 
হয় এবং তাহ।রই মধ্যে যদি একজনের জেদ, যুযুৎসা না স্বাস্থ্য বেশী হয, তাহা 
হইলেই তাহাদের ছুই জনের মধো কৃতিত্বের দিক দিযা আকাশ পাতাল 
পার্থক্য হইবে। কাজেই ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের দিক দিষা তথাকথিত 1৮1১০গুলি 
হইতেছে বাস্তব ব্যাপাবটিকে অতিমীত্রায় সরলাধিত করিবার চেষ্টা মাত্র । 

ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের পিক দিয়া মানুষের শ্রেণীবিভাগ (69) না থাকিলে ও 
নারী ও পুরুষ ভেদে, গোষ্ঠী ভেদে, জাতি ভেদে, সম্প্রদায় ভেদে, পরিবার বা 
বংশ ভেদে মালুষেব মধ্যে একটা শ্রেণী বিভাগ প্রায়ই স্বীকৃত হয়। এই শ্রেণী 
বিভাগটি ঠিক কিনা তাহা আলোচন। করা যাইতে পারে। 

নারী ও পুরুষ ভেদে পার্থক্য 

নারী ও পুরুষ ভেদে পার্থক্যটা প্রায় সর্বজনম্বীকৃত। তবে এই বিভেদটা 

যতট। বেশী করিয়া দেখান হয় প্রকৃত প্রস্তাবে বিভেদটা ততটা নয়। অবশ্ঠ 


৮৪ স্পা পা শা সী ০ | পন পপ আপ পপ ৭৭ প্র 
উপ সপ শি পপি পক পা শশী দীশি শশা 


৮1011০16158 হাত [৮16 রি মিহি ট্রলি যি ৪2 11012 ৬/1১1০1) 
1701৬100715 2৩ 0110 03 ৬৭017110$, 


৫ 
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ছাত্রদিগকে ভ্রয়াচরি করিবার স্থযৌগ দিয়। তাহাদের অলক্ষ্যে তাহাদের 
কাধ্যকলাঁপ লক্ষ্য করিতে হয়। একজন হয়ত বারো ফুট লাফাইয়! ফিতা 
দিয়। মাপিবাঁর সময় তের ফুট লাফাইয়াছে বলিয়। পরিচয় দিল, অন্য একজন 
হয়ত “ফাউল” চাঁপিয়। গেল, আর একজন হয়ত ছয় বার “চিনি করিয়। 
আটবার করিয়াছি বলিয়া ঘোষণ। করিল ইত্যাদি । এই সমস্ত ব্যাপারে 
আমর! তাহাদিগকে অন্তাঁয় করিবার স্থযোগ দিয়া অলক্ষ্যে সেগুলি লক্ষ্য করিয়া 
তাহাদেব স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে ধারণ তৈয়ারী করিতে পারি এবং যোগ্যপাত্রের 
উপর নেতৃত্ব, দায়িত্ব প্রভৃতি দিতে পারি। 


বিভিন্ন ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের পারস্পরিক অনুবন্ধ 


( (90219186101) 01 010616106 [67501781165 [78169 ) 
এখন প্রশ্ন আসিতে পারে এক জাতীএ বৈশিষ্ট্য অন্য জাতী বৈশিষ্ট্যের 
সহিত কি ভাবে সম্পকিত ? এই সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ এইরূপ £ 
বিষমানুপাত অন্ুবন্ধ (3০09,61৮৪ (3017:91861017) 5 সাধারণ লোকের 
ধারণ| এই যে, একজন মান্্ষ যদি এক বিষয়ে শক্তিশালী হয়, তাহা হইলে সে 
অন্য বিবধে অবশ্যই ছুর্বল হইবে। যে ব্যক্তি পড়াশুনা ভাল সে শরীরের 
দিক দিয়| দুর্বল হইবে, উংকৃষ্ঠ শিল্পী চরিত্রের দিক দিয়া নিকুষ্ট শ্রেণার হইবে, 
ভাল গায়ক খানিকট। অব্যব্স্থ চিত্ত হইবে, দেহ শক্তিশালী হইলে ইচ্ছাশক্তি 
দুর্ববল হইবে, স্থৃতিশক্তি প্রথর হইলে বুদ্ধি ও বিচারশক্তি দুর্বল হইবে । 
সমানুপাত অন্ুবন্ধ মতবাদ 2 এই মতবাদ বলে যে, কোন ও ব্যক্তির যদি 
এক বিষিয়ে একট। অসাধারণ ক্ষমতা থাকে তাহ! হইলে অন্ঠান্ত বিষয়েও তাহা 
অনুপ ক্ষমত| থাকিবে । যেমন তীব্র প্রতিভ। থাকিলে নানা বিষয়ে শিক্ষা 
করিবার ক্ষমতা অবশ্ঠই থাকিবে, শুধু তাই নয়, পেশাগত কম্মদক্ষতা, 
সামাজিকত। প্রভৃতিও প্রতিভাশালী ব্যক্তির সহজেই আয়ন্ত হইবে। 


ব্যক্তি বৈচিত্র্যের শ্রেণীবিভাগ (7১975020811 (57998 ) 
অনেকেরই বিশ্বাস আছে যে, মানুষকে চরিত্রের দ্রিক দিয়া নানা শ্রেণীতে 
ভগ করা যায়। মধ্যযুগে চিকিংসকগণ মনে করিতেন, মানুষের শরীরে নানা 


ব্ক্তি-বৈচিত্র্য ৩৮৭ 


টি 


উচ্ছশক্জি, চরিত্র, আয়ান প্রভৃতি ব্যাপারে জাতিগত পার্থক্যট। তেমন ব্যাপক- 
ভাঁবে দেখা যাঁষ না। 
ব্যক্তিত্বের স্বরূপ 

একটি মান্নমের ব্যক্তিত্ব কি ভাবে বিকশিত ভইতে থাকে তাভ। ণ্চরিত্রের 
পথে” নামক অধ্যায়ে ইতোপূর্ষেই আলোচিত হইয়াছে । তবে এই ব্যকিত্ের 
স্বরূপটি কি তাহ! স্থির করিবার জন্য চুই একটি কথা স্মরণ রাথ। উচিত । 
অধ্যাপক (৪৪৪-এর মতে মানুষের ব্ক্তিজ্রের মধ্যে চারটি বৈশিষ্ট্য আছে, 
যথা] ঃ ইভার একত্ব (00165), সামগ্তশ্য (00705196600), অনিচ্ছিন্নতা (০01061- 
10016) এবং নমনীয়ত| (09311011165 01. ০০-017:0170110]7) | 

একত্ব ; প্রথমে একত্বের কথাই ধরা যাক। আমাদের মনে রাখিতে হইবে 
ব্ক্তিত্র জিনিসটি কতকগুলি বিচ্ছিন্ন গুণ ব| “শক্তির সমষ্টি মাত্র নহে, ইহ। 
একটি অথণ্ড একক, একট|“আ'মি”কে কেন্দ্র করিয়াই অভ্যাস, রূস (50110100971) 
অপ্িরাজ বস, নীতিবোধ, উপিত্র গ্রভৃতি কষ্টি হইতে থাকে (২০৯-২১৭ 
পৃঃ দুষ্টবা ।| এই সংহত চরিত্রই হইতেছে বাক্তিত্ের সত্য পরিচঘ। 

গাঁমঞ্ল্ £ এই জাতীয বৈশিষ্ট্যের ফলেই একই জাতীয় উদ্দীপকে ব| 
একই জাতীর জীবন-সংস্থনে একজন চরিত্রবান ব্যক্তি একইভাবে সাড়া দেয়। 
তবে যে সকল ব্যক্তির মধো তাহাদের “ব্যক্তিত্ব'”টি সংহতভাবে দানা বাধে 
নাই, তাহাদের ক্ষেত্রে এই সামঞ্তশ্টি তেমনভাবে দেখা যায় না। অত্যন্থ 
ক্রোধ, লৌভ বা কামের বশে আমরা অনেক সময় আমাদের ব্ক্তিত্ব হারাইয। 
ফেলি। তখন আমাদের স্থাধী “আমি”টির সঙ্গে যেন উত্তেজিত “আমি”টির 
সামপ্তশ্তয থকে না। তখনই আমর! বলি-_-আমি আত্ম-বিস্থত হইয়।ছিলাম 
অথবা আমাতে আর আমি ছিলাম না, তাই এই বকম হেয় কাজ করিয়াছি ।” 

অবশ্ট দ্বৈত ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে এই সামকন্তটি প্রায়ই দেখা যায় না। 

অবিচ্ছিন্নতা £ জীবন-পরিক্রমায় চলিতে চলিতে মানুষের মধ্যে নান! 
জাতীয় পরিবর্তন স্থ্টি হয় বটে কিন্তু প্রত্যেক মানুষের বাক্তিগত বৈশিষ্ট্য গুলি 
প্রথম হইতে শেষ পধ্যন্ত প্রায় একই প্রকার থাকে । রোগ, শোক, ধম্মমত 
পরিবর্তন প্রভৃতির জন্য মানুষের বাক্তিত্বের মধ্যে আমূল পরিবর্তন সংঘটিত 


৩৮৮ শিক্ষায় মনস্তত্ 


হয় বটে, তবে ইহা খানিকটা অস্বাভাবিক ব্যাপার । স্বাভাবিক ক্ষেত্রে 
মানুষ তাহার চরিত্রগত বিবর্তন ও পরিনতির নানা জাতীয় পরিবর্তনের মধ্যেও 
তাহার ব্যক্তি-€বশিষ্ট্যের মূল স্থুরটি বজায় রাখে। 

নমনীয়ত1£ ব্যক্তিত্বের একত্ব এবং সামঞ্তস্তের কথা ইতোপূর্ব্বেই 
আলোচিত হইয়াছে । কিন্তু এই সামঞ্কস্তের মধ্যেই আবার বৈষম্য ও 
বৈচিত্র্যেরও অবকাশ আছে। স্যার আশুতোষ “রয়েল বেঙ্গল টাইগার” 
নামে খ্যাত ছিলেন। কর্মক্ষেত্রে পিংহের মত রাশভারি প্রতীয়মান হইলেও, 
তিনিই হয়ত জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে একজন বপিক বন্ধু, প্রেমাম্পদ স্বামী, 
ক্ষমাশীল দাছু, হিপাবী বিষয়ী-ব্যক্তিও হইতে পারেন। অথচ এই ব্যাপাবের 
ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে “দ্বৈত-ব্যক্তিত্ব” “বহু-ব্যক্তিত্ব” প্রভৃতির কল্পনা করিবার 
প্রয়োজন নাই । এখানে এক জাতীয় ব্যক্তিত্ব অন্য জাতীয় ব্যক্তিত্বের বিরোধী 
নহে, তাহা পরস্পরের পরিপূরক । এই জাতীয্ন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মধ্যে 
একটা সংহত একক আছে বটে, তবে তাহ] কঠিন অনমনীয়তায় জগৎ হইতে 
বিচ্ছিন্ন নহে। ভগ্ডামীর আশ্রয় না লইয়াই অথবা বিষঙ্গের অবস্থা 
স্ষ্টি না করিয়াই এবং নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াই এই জাতীয় ব্যক্তিরা 
জগতের সঙ্গে যতটা সম্ভব মাঁনাইয়া চলেন। এই জাতীয় ব্যক্তিত্ব স্থ্টি 
করিবার জন্তই সন্ত কবি বলিয়াছেন, 

সবসে বসিয়ে সবসে রসিয়ে সবসে লিজীয়ে নাম । 
হাজী হাজী করতে রহিয়ে বৈঠহ আপন ঠাম ॥ 
ব্যক্তি-বৈচিত্র্য ও শিক্ষা-ব্যবস্থ। 

ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা এইটুকুই বুঝিয়াছি যে, 
মানুষগুলি ঠিক ছু"চারটি দলে বিভক্ত নহে। তাহাদের মধ্যে কোনও 
ব্যাপক 5199 নাই, প্রত্যেক মানুষটিই ব্যক্তিত্বের দিক দিয়া এক একটি 
অতুলনীয় একক। কাজেই শিক্ষা-ব্যবস্থাকে পূর্ণভাবে সার্থক করিয়া 
তুলিতে হইলে প্রত্যেক ছাত্রের জন্যই পৃথক: শিক্ষা-ব্যবস্থা করা উচিত 
এবং বর্তমানের. শ্রেণী-কেন্দ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থ! তুলিয়া দিয়া ব্যক্তি-কেন্দ্রিক 
শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন কর! উচিত । 


৩৮৬ শিক্ষায় মনস্তত্ব 


শারীরিক উচ্চতা, ওজন, শক্তি, দৈহিক ও আকুতিগত বিভেদ্ট। নর ও নাবীর 
মধ্যে সুস্পষ্ট। তাহা হইলেও কোন কোনও বয়সে এই বিভেদটাঁও তেমন 
ভাবে লক্ষিত হয় না । 

দেখা গিয়াছে, জীবন-পরিক্রমার সমস্ত অবস্থাতেই নর ও নারীর বুদ্ধিগত 
পার্থক্যটা দেহগত পার্থক্যের চেয়ে অনেক কম। টারম্যান এবং বাট 
দেখাইয়াছেন, ৬ হইতে ১৫ বৎসর বয়সে বালিকার! বালকদিগের চেয়ে গড়ে 
ব্সরের অধিকতর মনো-বয়সের বুদ্ধির পরিচয় দেয়। বালিকার! বালকদিগের 
চেয়ে তাড়াতাড়ি যৌবন প্রাপ্ত হয় বলিয়াই হয়ত বৃদ্ধির যুগে বাঁলিকাধিগের 
মধ্যে বুদ্ধিগত পরিপন্কতাট! অধিকতর মাত্রায় হইয়া থাকে । তবে পূর্ণ বয়সে 
এই পার্থক্যট। তেমন থাকে ন!। স্থৃতি, বুদ্ধি, প্রত্যক্ষ (1)০:০01)৮01, গ্রভৃতির 
ব্যাপারে নরনারীর মধ্যে পার্থক্য নাই বলিলেই চলে । 

স্কুল জীবনের বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে দক্ষতার পার্থক্য খুব বেশী নাই। 
বার্ট সাহেব ১নটি স্কুলের ৫০০০ ছাত্র ছাত্রী লইয়। কয়েকটি ৪/1)0%701590 
6০9 লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন । দেখ! গিয়ছিল, পড়, লেখ, বানান 
ও রচনার দ্রিক দিয়া বালিকারা একটু ভাল, আবার গণিত, হাতের কাঁজ 
প্রভৃতিতে ছেলেরা ভাল; ডুঁই২-এ উভয়েই সমান, যোগে বালিকারা এবং 
বিয়োগে বালকেরা,ভাল, গুণে উভয়েই সমান, আবার ভাগে ছেলের। ভাল । 
এইভাবে উহারা যেন 198) £06 খেলিয়া একে অপরকে ডিঙ্গাইয়। চলে । 

নীতি ধম্ম, ইচ্ছাশক্তি প্রভৃতি ব্যাপারে নারী পুরুষের মধ্যে পার্থক্যট। 
প্রায় ধর্তব্যের মধ্যেই নহে । 

জাতি ও গোষ্ঠীগত পার্থক্য 

অনেকেই মনে করেন, জাতি বা গোগীর বিচারে মানুষে মানুষে খানিকট। 
পার্থক্য আছে । ফ্রান্স, জাম্মীণী, স্থইডেন, ইংলগ্ড, আমেরিক। প্রভৃতি দেশে 
“বিণে টেষ্ট” দ্বারা বৃদ্ধিগত পার্থক্যটা তেমনভাবে ধর। পড়ে নাই । 

আমেরিকাতে সৈন্যদলের মধ্যে “আল্ফ টেষ্ট”এ নিগ্রে। এবং ইত্ডিয়ানর। 
শ্বেতকায় জাতিদের তুলনায় অল্পতর কৃতিত্ব দেখইয়াছিল বটে, কিন্তু ইহ। 
হইতে তাহাদের বৃদ্ধির অল্পত| সম্বন্ধে কোনওরূপ সিদ্ধান্ত কর| যাঁয় না। 


৩৯০ শিক্ষায় মনস্তত্ব 


বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা কম ছিল না। তাহ! হইলেও সেখানে প্রতি ছয় সাত- 
জন ছাত্রের জন্য একজন করিয়া অধ্যাপক ছিলেন । 

বর্তমানে আমরা হয়ত ব্যক্তিগত পার্থক্যের বিচারে শিক্ষা-ব্যবস্থার 
প্রবর্তন করিতে পারিব ন।, তাহ! হইলেও যতটা সম্ভব মন্দের ভাঁল ব্যবস্থা 
করিতে পারি । এইজন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি করণীয়, যথা-_ 

(১) পাঠ্য-বিষয়কে প্রত্যেক ছাত্রের রুচি প্রবণত|ও সামথ্য অনুযায়ী স্থির 
করিয়া প্রত্যেক ছাত্রের সম্ভাবনাকে পূর্ণভাবে বিকাঁশের স্থযোগ দিতে হইবে । 

(২) শিক্ষাকে বহুমুখী (009161-186979] ) করিয়। প্রত্যেক বালককে 
তাহার সম্ভীবনার পথ খু'জিয়! লইবার স্থযোগ দিতে হইবে। 

(৩) বিভিন্ন ছাত্রের জন্ত বিভিন্ন রূপ ব্যবস্থা! করিতে হইবে । ছাত্রদের 
উন্নতির হার সকলেরই সমান দ্রুত-তালে চলে না, এই তথ্যটি জানিয়। শ্রেণীর 
প্রত্যেকটি ছাত্রের জন্য বিভিন্ন পাঠ দিতে হইবে । 

(৪) প্রতিভাশালী ও গড়বুদ্ধি ছাত্রের জন্য পৃথক ব্যবস্থা করিতে হইবে। 

(৫) ছাত্রদের প্রক্ষৌোভ-প্রবণত। প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া সংঘাত এড়াইয়। 
চলিবার চেষ্টা করিতে হইবে। অভিমানী লান্ুক প্রকৃতির ছাত্রদের প্রতি 
বিশেষভাবে সহানুভূতিশীল হইতে হইবে । 

(৬) ছাত্রদের উন্নতির জন্য নৃতনভাবে পুরস্কারের ব্যবস্থ। করিতে 
হইবে। যে ছেলে সকলের চেয়ে বেশী ভাল নম্বর পাইল, তাহাকে লইয়া 
মাতামাতি একট্র কম করিয়। প্রত্যেক ছেলেটিই যাহাতে তাহার সম্ভাবনার 
উপর অথঝ বর্তমান রুতিত্বের উপর যতটা বাড়তি কৃতিত্ব দেখাইতে পাবিল 
তাহ! দেখিয়াই তাহাকে বিশেষভাবে পুরস্কার দিয়া অভিনন্দিত করিতে হইবে। 

মোট কথা হইতেছে এই যে, ছাত্রকে যতট। সম্ভব “অন্তেবাশী” ভইতে 
হইবে এবং গুরুকে যতট| সম্ভব ছাত্রেব সহিত সহদয় পরিচয় ও আত্মীয়ত। 
গড়িয়া তুলিতে হইবে। বন্তমানের বড় বড় ক্লাশ গুলিতে ছাত্রগণ শিক্ষকের 
নিকট শুধু “রোল নম্বর” (বড়জোর ঘোষ, বোস, মুখোপাধ্যায় প্রভাতি 
কুলোপাধি ) দিয়া পরিচিত হয়। ন্থুস্থ জাতিগঠনে ও ব্যক্তি-চরিত্র বিকাশের 
জন্য বর্তমান ব্যবস্থার পরিবর্তন অবশ্যই বাঞ্চনীয় । 


আড্)াসা 

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা একটি ট্রেণ চর্ঘটন।র 'একটি বাঘের খাঁচার 
দরজা ভাঙ্গিয়া যায়। ফলে বাঘটি মুক্তি পাইয়। বাহির হইয়! আসে । কিন্ 
বুকালের বন্দী-জীবনে অভ্যন্ত বাথটি তাহার এই সগ্গ্রাপ্ত স্বাধীনতার 
দায়িত্বে এমনই দিশেহার| হইযা পড়ে যে, পুনর্বার খাচাষ ফিরিয়া! যাইয়। সে 
হাপ ছাঁড়িয়। বাচে। অভ্যাসের এমনই গ্রভাব। 

অভ্যাসের প্রভাব সন্ন্ধে আর একটি কাহিনী ৪ খুব প্রচলিত আছে। 
বন্ৃরিনের পুরাতন অবসরপ্রাপ্ত একটি সৈনিক ছুই হাতে মাংসাি খাদ্যদ্রব্য 
লইয়া চলিতেছে । হঠাৎ কে একঙ্গন সামরিক আদেশের ভঙ্গীতে বলিল 
“এাটেন্‌ সন্” (প্রস্তুত)! চিরাভ্যস্ত অভ্যাসের প্রভাবে এ সৈনিকটি 
তৎক্ষণাৎ হাতেব জিনিসপত্র ফেলিয়া দি্। সামরিক কাঁধদায় দাঁড়াইয়া পডিল। 

এই ড্ুইটি কাহিনীই জেম্স-এর 17170017195 0 [05501701062 গ্রন্থে 
আছে । এ গ্রন্থে তিনি দেখাইঘাছেন, এই (অভ্যাসের ফলেই ছুগগত মান্চষ 
তাহার ভাগের বিড়ম্বনাকে মানি! লইয়া জীবনের গুরুভার টাশিয়া চলে, 
ধনীর দুলালের বিরুদ্ধে তাহার! হিত্সা ও বিদ্রোহের অভিযান চালায় না। 
উহারই প্রভাবে খনির অন্ধকারের মধো শ্রমিকেরা মুখ বুঁজিয়া কাজ করিয়া 
যায, ঝড়-বুষ্টি-শীতকে অগ্রাহ্য করিয়া জেলের মাছধরার কাজ করিষা যায়, 
নাবিকের। নিবিববাদে জাহীজের “ডেকে” জীবন কাটায়। বিধাত-নিদ্িষ্ 
দু্গাগ্যকে আমরা ভাপিমুখে বরণ করিয়। চলি এই অভ্যাসের প্রভাবেই |) 

ইহ] অভ্যাসের একটি দিক। উহার অন্য একটি গিকও আছে । অভাসের 
ফলেই নুতা, কল, গীত, বাছ্য, শিল্প, কারিগরী-- প্রত্যেক বিষয়েই মানুষ 
অসামান্য দক্ষতা অজ্ঞন করে। ইহারই প্রভাবে মানুষ সহম্স কাজের খুঁটিনাটি 
পরিকল্পনীর পরিশ্রম হইতে অব্যাহতি পাইয়। যান্ত্রিক অন্তবর্তনে কাজ করিয়া 
যায়; চলা, হাট, কাপড়-জামা-পরা, হাট-বাজার-করা, লোক-লৌকিকতা 
করা ইত্যাদি প্রতিদিনের শত সহস্র কাজের ব্যাপারে মানুষকে মাথ। ঘামাইতে 


ব্যক্তি-বৈচিত্র্য ৩৮৪, 


প্রাচীন ভারতের শিক্ষাবিদ্গণ বোধ হয় এই তন্বটি উপলব্ধি করিয়া 
ছিলেন। তাই তীহ।র। গণকেক্দ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থ। ন। করিয়। ব্যক্তি-কেন্দ্রিক 
শিক্ষার জন্য গরুর সহিত শিষ্যের সান্সিপ্যের ও ব্যক্তিগত পরিচর ও 
আত্মীরতার প্রয়োজন অন্িভব করিয়াছিলেন । তাহাদের শিক্ষার আরম্ভ হ 
“উপনয়ন”-এর মাধামে । উপনধনের অর্থই হইতেছে “নিকটে আনয়ন” 
শিঘাকে গুরুণ নিকটে আনিতে হইবে, তপোপ্নের নিকটে, চবিহ্রের নিকটে, 
হৃদয়ের নিকটে আনয়ন করিতে হইবে । নে ঘুগে ছাত্র ছিল “অন্থেবাসী” 
অর্থাৎ যে “গুরুর নিকটে বাস করে” | এই অন্থেবাষী ছাত্রদিগেরই ব্যক্তি- 
বৈশিষ্ট্য, সুযোগ, জব্বি। প্রভৃতির পরিচঘ পাইয। গুরুগণ তাহাদিগকে 
স্থুপবিচালিত করিতে পাবিতেন, আর শিন্ভ ৪ প্রকৃত অন্েবামী ছিল বলিয়াই 
গুরুর চপ্রিব্রগত প্রণগুলি লক্ষ্য করিবার অব্সর পাইত এবং অরদ্ধ। ও শুশষার 

দ্বাপ। শুধু জ্ঞানই যে আহরণ কর্িত তাহ। নহে, গুকর অন্তকরণ, অভিভাবন 
প্রভৃতির সাহাযো তাহাদের চরিত্রকে ও ভারা রা স্রযোগ পাইত। 
“গণমন” পরিচ্ছেদে আমর প্রাপন ইন্লগ্ডেব গভর্েস্‌ প্রতি ছারা ব্যক্তি- 
কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার যে চা কথ। আলোচনা করিয়াছি__ 
(১৪৯ পৃঃ দ্রষ্ঠব্য ) তাহ! এক্ষেত্রে প্রুজা নহে । কারণ তপোবনের 
শিক্ষাব্যবস্থা গণমন, প্রতিযোগিতা প্রভৃতির স্থবিধাগুলিও ছিল অথচ 
গুরুর সহিত ব্যক্তিগত পিচঘ ও আত্মীয়তার বাবস্থাও ছিল। 

বন্তমান স্কুল কলেজগুলিতে যেন একটা ধ্যাক্টবীর আবহাওয়া বিরাজ 
করে, কিন্তু তপোবনের বিছ্যাঘ্বতনে হিল একান্নবন্তী বৃহৎ পরিবারের গাহস্থ্ 
আবহাওয়া। এই গাহস্থ্য আবহাওয়ার মধ্যে অশান্তির বিক্ষোভ নাই, 
প্রতিযোগিতার তীব্রতা নাই, অপরিচয়ের সন্দেহ নাই, তাই সেখানে পরিচয়ের 
শিবিড়তা ও ঘনশিষ্ঠতার মধ্যে সহযোগিতা ও প্রীতি-জাগিয়। উঠে, শান্তি 
ও আত্মীয়তার মধ্যে ব্যক্তিত্ব ও চপ্রিত্র বিকশিত হইবার স্থযোগ পাঁওয়! 
যায়। 

ব্রাহ্মণা যুগের পরবত্তী বৌদ্ধ যুগেও বাক্তি-বৈশিষ্টোর বিশেষত্ব গুলি লক্ষা 
রাখিয়া ছাত্রকেক্দ্িক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইত। নালন্দা প্রভৃতির মহা- 
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এই হ্থুন্দর” কথাটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । বাস্তবিক অভ্যাস জিনিসটি 
নব নব স্থষ্টি ও সৌন্দধ্যেরও জনক। আমরা “স্থিতিবাদ” প্রবন্ধে দেখা ইয়াছি 
পুণরাবুত্তি (বা অভ্যাস) প্রগতির পরিপন্থী নভে, অভ্যাসের বাধ। পথে 
চলিতে চলিতেই দক্ষতার স্থষ্টি হয় এবং এই দক্ষতাই নৃতন নৃতন সৌন্দধ্যের, 
নৃতন নৃতন 5518এর হ্যপ্ি করে। (েক্ষত| অজ্জনের জন্য যেমন অভ্য।সের 
প্রয়োজন হয়, দক্ষত| রক্ষা করিবার জন্যও তেমনই অভ্যাসের প্রদ্োজন হয়) 
( পৃঃ ১৫৬ দ্রষ্টব্য )। রর 

অভ্যাস শুধু যে কাজে নৈপুণা, ক্ষিগ্রতা, নিভুলিতা প্রস্থীতি তৈগ়ারী করে 
তাহ। নহে, ইহ1 আমাদের স্বাভাবিক শক্তিগুলিকে অসাধারণ মাত্রায় বাড়াইয়। 
তুলে।] গ্রীক-পুরাণের “মিলে।” (1119) জগছিখ্যাত শক্তিশালী হইয়া 
উঠিয়াছিলেন শুধু অভ্যাসের গুণে। তিনি প্রতিদিন একটি বাছুরকে কাধে 
করিয়া ্টেডিয়ামের চতুদ্দিকে পরিহ্রমণ করিতেন। বাছুরটি ক্রমশঃ বড় হইতে 
লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে অভ্যাসের গুণে “মিলো”র শক্তিও বাড়িয়া যাইতে 
ল[গিল। পরে যখন বাছুরটি পূর্ণবয়ন্ক একটি ষাঁড় হইয়া উঠিল, তখনও 
“মিলে” পূর্বের মতই তাহাকে তুলিতে পারিত। নিছক অভ্যাসের ফলেই 
এই অপন্ভব শক্তি অজ্জন কর! সম্ভব হইয়াছিল। 

“মিলো”'র ব্যাপারটিকে অনৈতিহাসিক বলিয়! উড়াইয়৷ দিলেও, বর্তমানের 
বাস্তব “মিলো”দের কথ। অস্বীকীর করা যায় না। এক হাতে ২৭৭১ পাউগু 
41361) 177988” করা, ছুই হাতে ৩৮৫ পাঁউণ্ড “০01981) 16] করা 
সাপারণ মানুষের বুদ্ধির অগম্য । কিন্ত 9০৪ ০:০৫565%, 9০1) [9910 
প্রভৃতি ভারোত্তোলকগণ এসব কাজ অনাযাসেই করিয়াছেন । 


। অভ্যাস যে কি কাঁজ করিতে পারে না, তাহ! হয়ত আমরা সঠিক ভানি না। 
মানুষের দেহ মনের সাধারণ নিয়মগুলি পধ্যন্ত অভ্যাসের দ্বারা ব্দ্লাইয়া 
যায়।) ])০ 0৪17005 প্রতিদিন যতটা আফিং খাইতেন, তাহাতে বহু লোকের 
মৃত্যু হইতে পারিত। 091998০-এর মাত্রাটিও কম ছিলনা । আমাদের 
দেশের বিষ-কন্যাদদের কথ! অনেকেরই জান। আছে। ইহারা অভ্যাসের দ্বারা 
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শরীরের মধ্যে এতটা বিষ আত্মস্থ করিত যে, তাভাদের সংসর্গে আসিলে 
অপরের মৃত্যু হইত। 

আহার নিদ্রা শতাতপের সাধারণ নিয়মগ্ুলিও অভ্যাসের দ্বারা প্রভাবান্বিত 
হয়। ইহার প্রভাবেই নিষ্ঠটাবতী তিন্দুবিধবাগণ একবেলা আহার করিয়া 
সুস্থ শরীরে থাকেন এবং শীতকে অগ্রাহ্‌ করিয়! সাধু-সন্ন্যাসীরা হিমালয়ের 
বুকে বসিয়া তপশ্য| করিয়! যান। ইহারই প্রভাবে আকবর, নেপোলিয়ান, 
নেতাজী প্রায় জিতনিদ্র হইয়া কাজ করিয়! যাইতেন। স্বাস্থ্যের জন্য যে 
ন্যনতম ছয় ঘণ্টা নিদ্রার প্রয়োজন, এই নিয়মটিও তীহাদের কাছে খাটিত না । 

ই অভ্যাসের প্রভাবেই কলকারখানার গোলমালের মধ্যে কন্মী-শিল্পীদের 
অভিনিবেশের অন্থুবিধা হয় না, ইহাঁর ফলেই সহস্র চিত্তবিক্ষেপের মধ্যে 
বর্তমানের শহরের ছেলেরা পড়াশুনায় ব্যাঘাত বোধ করে না। ইহার ফলেই 
আমরা পোলে! হইতে জাগ লিং, স্চীশিল্প হইতে ইঞ্জিনীয়ারিং, গণিত-বিজ্ঞান 
হইতে ইতিহাস ভূগোল, সেতার হইতে ম্বরোদ, ঢোল হইতে পাখোয়াঁজ, 
হারমোনিয়াম হইতে পিয়ানো সব কিছুই শিক্ষা করিতে পাবি 

বস্ততঃ শিক্ষা ও" টৈপুণ্যের মূল কথাই হইতেছে অভ্যাস। শিক্ষার 
তত্তকথ| নামক প্রবন্ধে আমরা থর্ণডাইকের 18৬7 01 63970186) 1927110 
105 50009881001 €৪718178 প্যাৰবলএর ০০007610060. 76806101. 'প্রভৃতির 
আলোচনা করিয়াছি । এইপগুলি এক হিসাবে অভ্যাসেরই নামান্তর | 
মনোবিদ্‌ যাহাঁকে ০০791610060 হইয়া যাওয়া বলেন তাহাকেই সাধারণ 
লোকে “অভ্যাস হইয়! যাওয়।” বলে। 

অশক্ষার স্থায়িতবের একটা বড় সর্ত হইতেছে 509০7102701 7 এই 
0%6:-198%017% জিনিসট] অভ্যাসেরই অধিকতর সুযোগ ছাড়। আর কিছুই 
নহে। একটা প্রক্রিয়ার ফলে যদি কোনও একট। কিছু শিক্ষা সমাপ্ত হয়, 
তখন সেই প্রক্রিয়াগুলিকে আর বহুবার পুনরাবৃত্তি করার নামই 0%৪৮- 
1981125 7 এই ০৮৪19870106 এর আবৃত্তি ও পুনরারুত্তির ফলেই সদা- 
সমাপ্ত শিক্ষার স্থায়ী হয়, নতুবা তাহ| ধীরে ধীরে মন হইতে মুছিয়া যায় 
€“ম্থৃতি” পরিচ্ছেদে, ২৮১ পৃষ্ঠায় দ্ষ্টব্য )। কিন্তু চিরাভ্যস্ত শিক্ষা এইভাবে 
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হয় না। অভ্যাসবশে সব আপনা-আপনি হইয়া ষায়। এইটুকু না হইলে 
সহস্র প্রকার কাজের গোলমীলে মানুষ ক্ষেপিয়া উঠিত। 

আ্রাঈষের যাহা কিছু শিক্ষা! দীক্ষ। তাহা অভ্যাসেরই অব্দান। যে শিশু 
একদিন একটা “ওরাং ওটাং”-এর মত বিকৃত ভঙ্গীতে টলিতে টলিতে 
পদক্ষেপ করে, অভ্যাসের প্রভাবে সেই হইয়া উঠে উদয়শঙ্করের মত নৃত্য- 
শিল্পী। যে বালক একদিন হীস আকিতে যাইয়া! হাসের ডিম আকিয়া ব্সিত, 
সেই হইয়া উঠে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, র্যাফেল, করেজিওর মত চিত্রশিল্পী । 
অভ্যাসের . প্রভাবে তানসেন হইতে বিঠোভেন, ডিমঙ্িনিল হইতে বার্ক- 
স্থরেন্্নাথ, কলিদাস হইতে সেক্সপীয়ার-রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলেই তাহাদের 
জীবনে অসামান্ত দক্ষতা অজ্জন করিয়াছিলেন। স্বাভাবিক প্রতিভ| ও প্রবৃত্তি 
ইহাদের সাহাষ্য করিয়াছে বটে, তবে অভ্যাসই সেই প্রতিভা ও প্রবৃত্তিকে 
ফুটাইয়! তুলিয়াছে 7 

অভ্যাসের ফলে একটা কাজ যন্ত্রে করা কাজের মত সরল ও সহজ হইয়] 
উঠে। অভ্যন্ত কাজে মনের তরফ হইতে সচেতন আয়াসের প্রয়োজন হয় না, 
দেহ মনকেও সম্পূর্ণভাবে ব্যস্ত থাকিতে হয় না। অভ্যস্ত কাজ করিতে-করিতে 
আমরা অন্ত আর একটা কাঁজও করিতে পারি, অন্য চিন্তাও করিতে পারি। 

শ্রীশ্রীরামকৃষ্জদেব পলীগ্রামের মেয়েদের টেকিতে চিড়! কুটিবার সময় 
গাল-গল্প করা, খবিদ্দারদিগের সহিত দরদস্তর কর| প্রভৃতির উল্লেখ 
করিয়াছেন। একাজটি সহজ নহে। এক মুহুর্ত অন্থমনক্ক হইলেই ঢে'কির 
মুষলের আঘাতে হাত ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়| যাইতে পারে। কিন্তু অভ্যাসের 
গুণে এরূপ বিপজ্জনক এবং জটিল কাঁজটুকুও যান্রিকভাবে হইয়া যায়। এ 
কাজ করিবার জন্য উর্ধ-মন্তিকষকে আর ব্যপ্ত থাকিতে হয় না। ইহ| শারীরিক 
অপচয় নিবারণ করে এবং প্রচেষ্টাকে নিভু ল, ক্ষিপ্র, নিপুণ ও স্বন্দর করিয়া 
তুলে। (প্রথম শিক্ষার্থীর সাতারের চেষ্টার মধ্যে হাত পায়ের বহু ব্যর্থ উতক্ষেপ 
ও আস্ফালন থাকে, অভ্যস্ত সাতারুর পাতারের মধ্যে এই ব্যর্থ আম্ষালন 
নাই, কিন্তু তাহার সংযত ভঙ্গীর মধ্যেই তাহার গতি হয় তীব্রতর এবং 
ভঙ্গিম! হয় স্ন্দর |) 


৩৯৬ শিক্ষায় মনম্তত্ব 


স্নামুগ্ডলির মধ্য দিয়া একটা কর্মনির্দেশের তরঙ্গ বহিয়া যাঁয়। দ্বিতীয়বার 
যখন আবার সেই জাতীয় কাঙ্গ করা হয়, তখন প্রথম-তরঙ্গ-খিন্ন-খাত-কাটা 
পথ বৃহিয়াই দ্বিতীয় তরঙ্গ-শ্রোতটি চলে; খাতটি তখনও তেমন গভীর 
হয় নাই বলিয়া তরঙ্গ-শ্বোতটি হয়ত একটু এধিক-ওদিক চলিতে পারে, কিন্ত 
বহুবার আবৃত্তি ও পুনরাওত্তির পর খাতটি গভীর হইয়। যায়, তখন আর 
ভূল প্রক্রিয়। ( শরীর-মানস-যন্ত্ঁ এবং ন্মৃতি'নামক পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ) হয় না। 
অভ্যাসজনিত দক্ষতা সাইন্য(পস্-এর বাধ|। ভার্গিয়। এই স্লাধুতরঙ্গের 
সরলতর যাত্রীপথের ব্যাপার মাত্র । আমাদের শরীবের মধ্যে প্রার ১১ শত 
কোটি ন্নাধুকৌষ আছে এবং প্রত্যেকটি স্সাধুকোষের প্রান্তে বহুমংখ্য ক 
স্নীয়ুকেশ (90:00) আছে । যে কোনও একটি স্নাফুকেশের পথ বৃহিয়া 
জ্ঞান-বহা অথবা কর্ম-বৃহা স্ীযুনির্দেশের তরঙ্গ বামে, দক্ষিণে, সম্মখে, 
পশ্চাতে কোটি-কোটি পথ কাটিয়া চলিতে পারে এবং কোটি-কোটি প্রকারের 
প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে। কাজেই এক-একটি উদ্দীপকের অসংখ্য- 
প্রকার প্রতিক্রিয়। হইতে পারে । এই অসংখ্য প্রকারের সম্ভাব্য প্রতিক্রিযাব 
মধ্য হইতে যতই আমরা সঠিক প্রতিক্রিয়াগুলি খু'জিষ| পাই, ততই 
নিরর্থক প্রচেষ্টাগুলি বাদ যাইতে থাকে, ব্যর্থ অঙ্গচালনার অপচয় নিবারিত 
হইতে থাকে এবং আমাদের কাজ ক্ষিপ্র, নিভূল ও স্থন্দর হইতে থাকে | 

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন “চলার নেগে পায়েব তলায় রাস্তা জেগেছে ।” 
ন্ায়ুনির্দেশের ক্ষেত্রেও আাফুতরঙ্গের চলার বেগে আ্রায়ুন রাজ্যে খাত কাটিয়। 
যায় এবং অভ্যাস যত দু হয, এ খাতিটি ততই গভীর হইঘ| উঠে। তখন 
ন্নামুতরঙ্গ এ খাত-কাটা পথ হইতে ছিট্কাইয়৷ অন্পথে ছুটিতে পারে ন। 
অর্থাৎ আর ব্যর্থ-প্রচেষ্টার ভুলভ্রান্তি হইতে পারে না, 'প্রতিক্রিয়াট। যা্বিক 
হইয়া উঠে। এই যান্বিক নিভূিত। যখন আয়ন্ত ভয়, তখনই একট। অভান্ত 
কাজ করিবার সমফ উদ্দ-যিষ্ক অন্য কোন ৭ কাজে মন দিতে পারে । 

অভ্যাল ও প্রবৃত্তি 

কোন কোন মনোবিংদর মতে, অভ্যাস হইতেছে অজ্জিত নৈপুণ্য, আর 

প্রবৃত্তি হইতেছে সহজাত নৈপুণ্য । তীাহার| বলেন, প্রবৃত্তিগুলিই হইতেছে 


অভ্যাস ৩৯৭ 


চরিত্র গঠনের কাচা মাল, অগ্য(সের দ্বারা এই কাঁচা মাল হইতে চরিত্রকে গঠিত 
করিতে হইবে। প্রবৃত্তিগুলি শৈশবেই শক্তিশালী থাকে এবং শৈশবের্ই বিভিন্ন 
সময়ে বিভিন্ন প্রবৃত্তি ফুটিরা উঠে। অভ্যানে এইগুলি দূরীভূত হয় এবং 
অনভ্যামে এগুলি নষ্ট হইয়! যাঁয়। এগুলি নষ্ট হুইর। যাইবার পর অভ্যাসের 
দ্বারাও এগুলিকে সহজে সতেজ করির1 তোল! যাঁয় ন।। শ্ততরাং শিশু বয়সেই 
সমর থাকিতে-থাকিতে স্থঅভ্যাস গঠনের দ্বারা যতগুলি ভাল প্রবৃত্তিকে স্থুনংস্কৃত 
করিয়! লওয়া যায়, ততই ভাল । অর্থাৎ 43001611011 0109 1070 15 106 

এই সম্বন্ধে একটু বক্তব্য আছে। আমর। জানি সমস্ত প্রবৃত্তি গুলিকেই 
সমানভাবে উৎসাহিত করা উচিত নহে । একটি গাড়ীতে যদি দুইটি ঘোড়া 
থাঁকে এবং সেই ছুইটি ঘোড়ার মধ্যে যদি একটি দুর্বল এবং আর একটি সবল 
হয়, তাঁহা! হইলে দুইটি ঘোড়াকেই সমানভাবে চাবুক মারিয়া ছুটাইতে চেষ্টা 
করিলে ফল ভাল হয় না। সবল ঘোড়াটর রাশ টানিষ| রাখিতে হইবে, আর 
দুর্বলটিকে ছুটিবার জন্য উৎসাহিত করিতে হইবে, তবেই গাড়ী ঠিকমত 
চলিবে। প্রবৃত্তি সন্বন্ধেও এই নিয়ম। সব প্রবৃত্তিগুলি সমান শক্তিশালী 
নয়। কাজেই অভ্যাসের দ্বারা কোনও প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে হইবে, 
কোনও প্রবৃত্তিকে উৎসাহিত করিতে হইবে, কোনও প্রবৃত্তির অভিব্যক্তিকে 
রুদ্ধ করিয়া দিতে হইবে, কোন ওটিকে ফুটাইয়! তুলিতে হইবে । 

এইখানে একটি কথা আছে । অভ্যাস দিয়া যদি প্রবৃত্তিকে শামিত ও সংযত 
করা য়ায়, তাহা হইলে অভ্যাস কি প্রবৃত্তির চেয়ে শক্তিশালী? অভ্যাসের 
সহিত প্রবৃত্তির সম্পর্ক কিরূপ ? সাধারণ লোকে মনে করে অভ্যাস হইতেছে 
দ্বিতীয় প্রবৃত্তি অথবা প্রকৃতি (7787016 19 ৪, ৪89০00180. 106019 )। অধ্যাপক 
9969৪ বলেন, দীর্ঘগ্থায়ী অভ্যাস এবং প্রবৃত্তি কাধ্যতঃ একই জিনিস (7১85- 
0110108% 101 ৪60001068 ০0 ৪001086101) পৃঃ ২৩৩ ), আবার 19909 01 
ড/০1111)0 বলিয়াছেন “অভ্যাস প্রবৃত্তির দশ গুণ শক্তিশালী !” 

ম্যাকৃডুগাল কিন্তু এতটা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, অভ্যাস 
প্রবৃত্তিকে পরিবন্তিত করিতে পারে বটে, তবে সেটা সাময়িক ব্যাপার মাত্র । 
প্রবৃত্তির মূলোচ্ছেদ করিবার শক্তি অভ্যাসের নাই । বুনো হাসকে জন্ম হইতেই 


অভ্যাম ৩৯৫ 


মুছিয়া যায় না। এইজন্যই অনেকদিন ধরিয়া একটা ভাষা শিক্ষার পর 
সেই ভাষার বর্ণমালা! স্থুলিয়া যাওয়! যায় না।। এইজন্যই আমর! হাটিতে ব! 
সাতাঁর কাটিতে শিখিবার পর তাঁভ। আর ভুলির| যাইতে পারি ন।, চির- 
পরিচিত আত্মীয়ম্বজনের কণ্ঠস্বর ও চলন-ভর্ষিমা ভুলিতে পারি ন|। 


অভ্যালের দেহ-তান্তিক ব্যাখ্যা 

জেমস্‌ বলিয়াছেন, অভ্যাসের তন্রটি মনব্তকের ব্যাপার ততট। নহে, ঘতট। 
হইতেছে পদার্থ-ব্দ্যির তত্ব যে ট্জনপদার্থ দির! আমাদের দেভ নিম্মিত, 
তাহারই মধ্যে ইহার তত্ব নিভিত আছে । [১1590 02000 
দেখাইয়ছেন, একেবারে নৃতন পোষাকের চেয়ে যে পোদাকটি একবার পর 
হইযাছে, তাহ। গাঁষে ভাল ফিট কবে, যে চাবিটি কষেকবার ন্যবহাব করা 
হইয়াছে, তাহা ভালভাবে কাজ করে, যে কাগজটকে একবার ভাজ করা৷ 
হইয়াছে, সেই ভাজ কাগজটি সহজেই মুডিয়। যায। একটি ম5কান পা 
আবার মচ কাইয়া যায়, ভাঁড-সরিয়া-যা ওযাঁঁহাতখানি আবার সহছেই ভাঙ্গিয়া 
যায, ইহাই হইল সমস্ত পদার্থের নিয়ম । নরদ্হেটা ৪ যখন জৈবপদার্থে তৈঘারী, 
ইহাব মধ্যেও এই নিয়মটি খাটে। বন্ততঃ আন্ত হইতেছে কতকগুলি 
অভ্যাসেধ সমষ্টিমাত্র ; তাহ! চল।ফিরার দিক ন্যাও বটে, প্রক্ষোভের দিক 
দিঘাও বটে, বুদ্ধিবৃত্তির দিক দিবা বটে। তাই 1), 080)60166 
বলিয়াছেন, আমাদের স্নাধুমগ্লী ঠিক সেই ভাবেই তৈয়ারী হইয়াছে, 
যেভাবে অভ্যাস করিয়া আমবা তাহাকে তৈযারী কবিয়াছি।) 

পদার্থের নিষমই হইতেছে এই যে, তাহার উপর একট। কিছু পরিবর্তন 
আনিতে হইলে তাহাতে সে প্রথমতঃ বাধাই দেয। কিন্ত পবে আবার সে 
যেভাবে পরিবিত হইল, সেই ভাবেই থাকিতে চায়, নতন পরিবর্তন 
চায় না। অভ্যাসের মূল কথাটি ইহারই মনো নিহিত আছে * প্রথম বাবে 
যেভাবে কাজটি কর| হইল, দ্বিতীয় বারে সেইভাবেই ম্সেটি নিম্পন্ন হইতে 
চায়, তৃতীর বারে৪ তাই ; ক্রমশঃ ব্যাপারটা সরল ও যাঞ্ছিক হইয়া উঠে। 
কিভাবে এই যান্ত্রিক প্রক্রিয়াটা সম্ভব হয়? 

আমর! জানি, যখনই আমরা একটা কিছু কাজ কৰি, তখনই আমাদের 


অভ্যাস ৩৯৯ 


অন্ুষঙ্গের ফলে একটি কখা হইতে অন্য একটি কথ। মনে পড়িয়৷ যায়, একটি 
ঘটনাঁর সহিত কাঁছাক।ছি (ব| এক জাতীয় ) অন্য একটি ঘটনার গাঁটুছড়। 
বাধিয়! যাঁয়, কলে একটি ঘটন] ঘাটিলেই অন্য ঘটনাটিও মনে পড়িঘ| যার। 
অভ্যাস, শিক্ষ। ও চরিত্র 

শিক্ষার মূল তকুটি “চেষ্ট! ও ভ্রান্থিই” হউক, অথব| “কৃত্রিম প্রতিক্রিয়াই” 
হউক, ইহাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ ব পরোক্ষ ভাবে একটা বন্ধনী হ্যষ্ির ব্যাপার 
আছে । থর্ণডাঁইকের [8৬ 0? 695920189 এবং আচরণবাদীদের 18৮৮ 01 
7211)1009612161)6 সুত্র দ্বার। এই বন্ধনীকে দুটীভৃত করিবার নিদ্দেশই দেওয়। 
হইয়াছে । ইহাতে অভ্যাসেরই জয়গান কব। হইঘ়াছে। বন্ততঃ এশিক্ষার 
স্থায়িত্ব, সফলতা৷ এবং দক্ষতার দিক পিয়! অভ্যাসের অব্দান অসানান্য 

উবিত্র স্যগ্টির ব্যাপারেও অভ্যাসের অবদান সামান্য নহে । অধাপক 
(98699 বলিয়াছেন,একটি স্সুমূঞ্তস এব্‌ং স্থগঠিত (110697:90 ) চারুতর 
হইতেছে দীর্ঘদিনের নিয়মিত অভ্যাসের ফল মাত্র ।] ৮৬. ০৪198 চরিত্র 
গঠন সম্পর্কে অভ্যাসের উপর, জোর দিয়া বলিয়াছেন, 'পরূলোকে যে নরক 
ভোগ করিতে হইল বলিয়! ধন্মশাস্্ব নির্দেশ করিয়াছে, সেই নরকটি আমাদের 
ইহজগতের নিজ-হীতে-গড়। নরকের চেয়ে ভীষণতর নহে । অভ্যাসের বশে 
ভুলভাবে চরিত্র গঠিত করিয়া এই ছুঃখের নরক আমরা কৃষ্টি করি। ুবকর। 
যদি উপলব্ধি করিতে পারিত যে শীঘ্রই তাহারা কতকগুলি অভ্যাসের চলমান 
বাঙ্ডিল” (10910168 01 1781016) মাত্র হইয়। উঠিবে, তাহা হইলে তাহাদের 
আচরণ গুলি দৃট়ীভূত হইবার পূর্বে সেই গুলিকে ভালভাবে গঠিত করিবার জন্য 
তাহার! একটু বেশী যত্ব লইত।) আমরা প্রতিদিনই আমাঁদেব যে ভাগাকে 
তৈয়ারী করিতেছি, তাঁহ! ভালই হউক, আর মন্দই হউক সহজে পরিবন্তিত 
হইবার নহে। পুণ্য পাপের সামান্ত আঁচড়ট্ুকু স্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া যায়। 
29078০-এর নাটকের মাতাল রিপভ্যান্‌ উইন্কিল্‌ প্রত্যেকটি ত্রুটির পরই 
হয়ত বলিবে “যাক এবারটা ছাড়িয়! দাও, এবারট। গুণিব না”; ভাল, সে হয়ত 
গণনা নাও করিতে পারে, এবং হয়ত দয়ালু বিধাতাও গণনা না করিতে 
পারেন, কিন্তু তবুও ইহাকে ঠিকই গণন! করা হইবে। স্বীয়ুকোষের গভীরতম 
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তলদেশে শরীরের অণুপরমাণুগ্তলি ইহার গণনা করিতেছে, হিসাব রাখিতেছে 
এবং পরবর্তী প্রলৌভনের সময় তাহার বিরুদ্ধে সেগুলিকে কাজে লাগাইবার 
জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছে। আমরা যাহা কিছুই করি না কেন, কঠোর 
বৈগ্ছানিক পরিভাষায় তাহা কিছুতেই মুছিয়া যায় না। অবশ্ত ইহা 
ভালমন্দ দুই দিকই আছে। বাঁর বার মগ্পানের পর যেমন আমণা 
ক্রমশঃ পাকা মাতাল হইয়া উঠি, তেমনই বিভিন্ন সময়ে কাজের মাধ্যমে 
নীতির ক্ষেত্রে আমরা সাধুসন্ত হইয়া উঠি, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে হইয়া উঠি দক্ষ 
কাজের লোক, আর বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে হইয়া উঠি বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত? ।” 
অভ্যানের ফলেই এই পরিণতিটি সম্ভব হয়। 
জেমস্এর আবিরতাবের অনেক পূর্বে, যখন মনস্তত্বে আাযুশোতের অবদান 
আদৌ প্রমাণিত হয় নাই, তখনও চরিত্র-গঠনের জন্য অভ্যাসের উপযোগিতা! 
স্বীরূত হইয়াছিল | গ্রীক দার্শনিক 471960612 ধর্্শ জীবনের জন্য অভ্যাস 
গঠনের উপরই বিশেষভাবে জোর দিয়াছিলেন। 471869619এর পূর্ব-স্ছরী 
9০০165৪ কিন্তু জ্জঞানকেই ধশ্ম জীবনের জন্য বেশী প্রয়োজনীয় বলিয়া 
মনে করিতেন । -সক্রেটিনও ভূল করেন নাই; কারণ অভ্যাসের নেমি-খিন্ন 
পথে চলিতে চলিতেপআমরা প্রায়ই নিয়মের দাস হৃইয়| আচার-অন্ষ্টানকেই 
বড় বলিয়া মনে করি, আর বিচারের শক্তি হারাইয়া ফেলি। ইহাতে 
আমাদের চরিত্রের যথাযথ বিকাশ হয় না। বার্গ (73912501)-ও বলিয়াছেন, 
অভ্যামের অন্ধ আবর্তে পড়িয়। মানুষ তাহার স্থজনী শক্তিকে বিনষ্ট করে। / 
তাহা হইলে চরিত্র গঠনের দিক দিয়া যা অভ্যাসের উপযোগিতা ৷ কতট্রকু? 
জ্ঞান ও অভ্যাসের মীমাংসাই বা কী? অভ্যাসেরই বা স্বরূপটি কি? 
২/%69: বলিয়াছেন, কোনও একটি কখজকে যান্বিকভাবে করিবার জন্য 
অজ্জিত নৈপুণ্যের নামই অভ্যাস 178016 15 £1 %0001790. £1)616009 
1০02 9011)9 1087610518, 00009 01 %801108610 2,06101))1 এইরূপ 
৪00709610 ৪০6101'এর একটা বিপদও আছে। ্ঘস্িকভাবে কাজ করিবার 
ফলে অভ্যস্ত কাজটি যখন একট! অন্ধ পুনরাবৃত্তির স্থষ্টি করে, এবং নিষ্ঠাহীন 
গতান্তগতিক আগার পর্যাবসিত হয় তখনই তাতার মলা কমিয়! যায । 
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ডানা কাটিয়া মুরগীর সহিত একত্র পালিত করিলে সে উড়িবার অভ্যাস করিতে 
স্থযোগ পায় না বটে, কিন্তু যখনই তাহার ভান! গজাইবে তখনই সে স্থযোগ 
পাইলে উড়িয়া যাইবে । এখানে প্রবৃত্তির (08610০% ) জয়ই ঘোযিত হয়। 
ম্যাকড়ুগ্যাল বলেন, প্রবৃত্তির একান্ত বিরোধী ব্যাপারে জৌর করিয়া অভ্যাস 
করাইতে চেষ্টা করিলে প্রাণীরা মনের ছুঃখে শুকাইয়৷ মরিয়া যায়। 

আমাদের মনে হয়, চরিত্র গঠন “ব্যাপারে অভ্যাস ও প্রবৃত্তির মধ্যে কার 
শক্তি বেশী এই বিচারটা বড় কথা নহে । একথা অনম্বীকাঁধ্য যে, অভ্যাস ছূর্বলতর 
হইলেও তাহা। দ্বারা প্রবৃত্তিকে শাসিত বা সংযত করা সম্ভব। মাটির কলসীর 
ঘর্ষণে পুকুর-ঘাটের কঠিন শিলাখগ্ুটিও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অথচ মাটির কলমী 
শিলাখণ্ডের চেয়ে নিশ্চয়ই নর্ম। এই শক্তির তারতম্য ছাঁড়। অভ্যাসের 
সহিত প্রবৃত্তির আর একটু পার্থক্য আছে। ম্য।ক্ডুগাল্-ব্ধিত প্রবৃত্তি 
হইতেছে গোষ্ঠীর মধ্যে সকলের ক্ষেত্রেই সমভাবে ক্রিয়াশীল, কিন্তু অভ্যাস 
জিনিসটা সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত ব্যাপার। আৰ প্রবৃত্তির সহিত প্রক্ষৌভের 
যে একটা! সম্পর্ক আছে, অভ্যাসের সহিত তাহ! নাই । 

অভ্যাস, স্মৃতি ও অনুষজ 

াযুতরঙ্গের গতিপথ পিয়াই এই তিনটি জিনিসের ব্যাখ্যা করা যায় ।*আমর। 
যখনই কোনও একটা! উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়! করি, তখনই ক্নাযুম গুলীর মধ্য 
দিয়। একট। তরঙ্গ-শোতজনিত “খাত”-এর স্থষ্টি হয় । একই 'প্রকার উদ্দীপকে 
বার বার একই প্রকার প্রতিক্রিয়া করিলে ম্নাযুখাতটি গভীরতর হয় এবং 
পূর্বকৃত কাজগুলি সহজতর হইয়। উঠে। এই ব্যাপারটির নাম অভ্যাস। / 

স্মৃতি এই অভ্যাসেরই প্রকারভেদ মাত্র। অতীত প্রতিক্রিয়ার পুনরাবুত্তি 
যখন আরও আত্মসচেতনভাবে কর| হয় তখনই আসে স্থৃতির কা । 

স্নাযুনির্দেশের তরঙ্গ“লোত ঘখন ঠিক নেমিখিন্ন পথে চলাচল করে, তখন 
হয় অভ্যাম ঝা স্মৃতির কাজ। আর এই শ্োতটি যখন সাইন্যাপ,স-এর মোড়েব 
মাথায় আপিয়! সোজা! পথে চলিতে-চলিতে হঠাৎ একটি গলির পথ বহিয়া 
দক্ষিণে-বামে ছুটিয়। চলে এবং একটি অভিজ্ঞতার সহিত কাছাকাছি অন্য একটি 
অভিজ্ঞতার সংযোগ পাধন করিয়| দেয়, তখন হয় অন্্ষঙ্গের কাজ। এই 
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বিভাগে দীর্ঘ চার বংসর প্রাতরুখানে অভ্যস্ত হইয়াও ভোরে উঠাট! অভ্যাস 
করিতে পারে নাই। এইজন্যই 7১119, যুগে ঘাড়ে-চাপান সংযম- 
অভ্যাসট ইংলগ্ডের লৌকের চিত্তে কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। 
তাই দ্রেখা যায়, 76960786100 যুগের সঙ্গে সঙ্গেই তাহ'রা স্দে আসলে 
তাহাদের অবদমিত কামনীর সাধ মিটাইয়! লইয়াছিল। 

*জ্ঞানমূলক উদ্দেশ্টটাও স্থির না থাকিলে যান্ত্রিক অভ্যান আমাদের তেমন 
, কোনও উপকার কবিতে পারে না। যে বালক না বুঝিয়া৷ “নরঃ নবৌ নরাঃ” 
মুখন্ত করে, সে অনুবাদ করিবার সময় তাহার অভ্যস্ত বিদ্যাকে বিশেষ কাজে 
লাগাইতে পারে ন|। উক্রীর্জেই অভ্যাসকে চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠনের উপায় 
হিসাবে ব্যবহার করিতে হইলে অভ অভ্যাসের. সহিত, চির- জাগ্রত, ইচ্ছাশক্তি, 
আবেগ এবং জ্ঞানের সমন্বয় করিতে হইবে। তখন অভ্যাসের অর্থ হইবে 
গতীন্গতিকতার শোতে গা ভাসান দেওয়া নহে, অজ্জিত নৈপুণ্যের সাহায্যে 
সাধনার অভিযান চালাইয়া যাওয়া অতীতের আর্ত অভিজ্ঞতার ম। মধ্যে য ইহার, 
আরম্ত, বর্তমানের ইনপুখোর মধ্যে 1 মধ্যে ইহার বি [বিকাশ এবং ভবিষ্বতের নব নব 
সৃষ্টির দিকে ইহাঁর গতি । বর্তমানের দক্ষতায় এবং যাস্ত্িক অশ্বর্তনেই ইহার 
পরিসমাপ্তি নহে । জন্‌ ডিউইও অভ্যাসের এই অবিচ্ছিন্নতা (20161705165 ) 
এবং 8-5 প্রতি খুবই গুরুত্ব আরোপ করিরাছেন। তিনি 
বলিয়াছেন, "অভ্যাসের মৌলিক বৈশিষ্ট্যই হইতেছে এই যে, আমরা (কর্তা বা 
কশ্ম হিসাবে ) যাহা কিছু অন্থভব করি, তাহার প্রত্যেকটিই অশ্ুভবকারীকে 
খানিকটা পরিবস্তিত করে এবং এ পরিব্র্তনটি অন্থুভবকারীর ইচ্ছায় হউক 
অনিচ্ছায় হউক, তাহীর ভবিষ্য২ অভিজ্ঞতীগুলির বৈশিষ্ট্যকে পরিবত্তিত 
করিয়া দেয় ।” ) স্থতরাং সাধারণ লোকে ষে মনে করে অভ্যাস জিনিসটা 
হইতেছে মৌঁটামুটি বাধা ধরা উপায়ে কাজ করিয়া যাওয়া মাত্র, তাহা ঠিক 
নহে। অভ্যাসের ব্যঞ্জনাটা আরও স্থদূরপ্রসারী । 


ভাল অভ্যান গঠনের কৌশল 
আমর! দেখিয়াছি,অভ্যাস শিক্ষাকে স্থায়ী ও নিপুণ করিয়া তুলে এবং 
অভ্যাসের দ্বারাই আমরা অধিকাংশ জিনিস শিখি “শিক্ষার তত্বকথা” 
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নামক পরিচ্ছেদে শিক্ষার ব্যবহারিক কৌশল সম্বন্ধে যে সমস্ত বিধি-নিষেধগুলি 
আলোচিত হইয়াছে তার অধিকাংশই অভ্যান-গঠনে ও প্রযুজ্য | 

বন্ধনীবাদ ও অভ্যাস $ থর্ণভাইকের 18%৮ 0? ৪9০৮ হইতে আমরা 
বুঝিতে পারি যে, অভ্যাসকে তৃপ্তিকর করিতে হইবে । অভ্যাসের প্রক্রিয়াকে 
ক্রম-কঠোর করিতে হইবে সত্য, কিন্তু তাহা অতি ধীরে ধীরে করিতে 
হইবে। অভ্যাস গঠনের সময় হঠাৎ অত্যন্ত কঠিন প্রক্রিয়! দিয়া “মুখতাড়া” 
দ্রিতে নাই, তাহাতে বন্ধনী শিথিল হইয়া যাইবে । [987 01 9906 হইতে 
আরও বুঝা যাঁর যে,অভ্যাসের সময় পুরস্কারের প্রয়োজন যথেষ্ট আছে। 
শিশুদিগকে যথাঁধথভাবে উৎসাহ দিয়া এই পুরস্কারের ব্যবস্থা করিতে হয়।) 
মিষ্টকথা বা দামী জিনিম উপহার দিয়াই যে পুরস্কার দেওয়া হয় তাহা নহে। 
খুশক্ষার সফলতা এবং সেই সফলতার স্বীকৃতিটাঁও খুব বড় পুরস্কার এই সফলতা 
স্ষ্টির জন্য পাঠ্যবস্তকে ক্রম-কঠৌর করা এবং ছাত্রের প্রয়োজন হইলে উপযুক্ত 
সাহায্য করার প্রয়োজন আছে । ভ্রান্ত বন্ধনীর হৃষ্টি যাহাতে না হয়, সেইজন্য 
অভ্যাসের প্রক্রিয়ীগুলিকে একই ভাবে করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে । 

কৃত্রিম প্রতিক্রিয়াবাদ ও অভ্যাস: ।প্রলোভনে পড়িয়া অভান্ত 
শিক্ষাটি যাহাতে ব্যাহত (10171191690 ০07 01)00001610060 ) না হয়, 
সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়া বালক-বালিকাদিগকে প্রলোভন হইতে দূরে রক্ষা করিতে 
হইবে) অভ্যাসটি ঠিক অভ্যন্ত হইয়াছে কিনা দেখিবার জন্য প্রলৌভনের 
ফাদ পাতিয়া তাহাদিগকে পরীক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই। 
_.. কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার বন্ধনটি যাহাতে ক্রমশ£ই দৃটীভূত হয় সেইজন্য 
অভ্যাসের সাধনার সময় সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অনভ্যাসে যাহাতে 
বন্ধনীটি মুছিয়া না যায় সেজন্য অভ্যাসকে নিত্য-প্রতিপাল্য কর্তব্য বোধে 
করাইতে হইবে। দেখিতে হইবে একদিনের জন্যও যাহাতে ব্রতভঙ্ক 
না হয়। 

অভ্যাস সাধনায় কোনও দিন যদ্দি ব্যতিক্রম হয়, তাহা হইলে পরবর্তী 
দিনে অতিরিক্ত অনুশীলনী দ্বারা ব্যাঘাতকে ব্যাহত করিতে হইবে 
(10119161009 1787 196 10071016908 পৃঃ ২৩১)। তবে এই অনুশীলনটি 


অভ্যাস ৪০১ 


এই গতাহ্ুগতিকতা অনেক সময় আমাঁদের চিন্তার মধ্যে একটা টিলা ভাৰ 
লইয়া! আসে এবং গতাম্গগতিকতীর পথে চলিতে চলিতে আমরা আর নৃতন, 
পথে চলিবার স্থযোগও পাই না, নৃতন্‌ সত্যকেও বুঝিতে পারি না। তখন 
নীতির ক্ষেত্রে আমরা গৌড়ামির আবর্তে পড়িয়া স্বাবীন চিন্তা হাবাই, আব 
শিল্পের ক্ষেত্রে সম্প্রদারগত টেকৃনিকের দলে পড়িয়া স্থজনী শক্তিকে ক্ষতি গ্রস্ত_ 
ববি, ফলে আমাদের চিত্রে ত্রের  যথাষথ [ধথ বিকাশ হয় না। ৮৮ 


রতি 





পলিসি শা 


_ "শ্থিতিবাদ” নামক পরিচ্ছেদে আমরা দেখিয়াছি, অভ্যাসের বীধা পথে 
চলিতে চলিতেই নৃতন নৃতন স্থষ্টির উদ্ভব হয়, আবার এখন বলিতেছি অভ্যাস 
স্থদ্নী শক্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এই বিরোধী মতবাদের সমন্বর কি? 
অভ্যাসের মধ্যে যদি ক্রমাগত উন্নতির অভিযানের মনোভাবটি বঙ্গীয় থাকে, 
তাহা হইলেই অভ্যাস নব নব দক্ষতা দান করিয়া নব নব সৃষ্টি কার্ধ্যে 
সহীয়তা করে; আর অভ্যাসের অর্থ যদি হয় গতান্রগতিক শ্রোতে গা 
ভাপান দেওয়া, তাহা হইলে অভ্যাস স্থজনীশক্তিকে ব্যাহত করে। 

কাজেই চরিত্র স্থ্টর দিক দিয়াই হউক আর হ্থজনী শক্তির দিক দিরাই 
হউক,২অভ্যাঁসকে সার্থক করিতে হইলে অভ্যাসের লক্ষ্য-বস্তকে জ্ঞানের দ্বারা 
স্থির রাখিতে হইবে এবং অভ্যাসের প্রচেষ্টীকে সদ-জাগ্রত ইচ্ছা-শক্তির দ্বারা 
প্রতিনিঘতই পরিচালিত করিয়। মাধনার অভিযাঁনটি চালাইয়! যাইতে হইবে |) 
এইভাবে কাজ করিলেই কর্মহীন (বা অভ্যাসহীন ) জ্ঞানের ব্যর্থতা, আর 
জ্ঞানহীন অভ্যাসের ব্যর্থতার সমন্বয় হয়-এরিষ্টোটল্‌ এবং সক্রেটিসের 
বিরোবী মনোভাবেরও মীমাংসা হয় এবইর্জভ্যাসের দ্বারা খাঁটি চরিত্র-স্্ি সম্ভব 
হয়। তবে এই চবিত্র স্থষ্টির ব্যাপারে আরও ছুই একটি কথা জানা দরকার । 


বনের সম্মতি (প্রক্ষোভমূলক ) না থাকিলে_যান্ত্রিক-অভ্যাস..আমাদের, 
কোনও স্থায়ী উপকার করিতে পারে না। যে বালক বাপের শাসনের ভয়ে 
তাহার বিরুদ্ধে অক্ষম ঘ্বণা এবং প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহ দিয়া লেখাপড়া করিতে বাধ্য 
হয়, পড়ীশুন! সম্বন্ধে তাহার মনে কোনও রস (86161709706) তৈয়ারী হয় 
ফলে এই অনিচ্ছুক পড়ীশুনাট1 তাহাকে পাত্ডিত্য দিতে পারে না। এই রা 


/১, 4 11105র 102 17005 0022098 10108” নাটকের নায়ক 77021) সন্ত 
২৬ 
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শিথিলতার অবকাশই না থাঁকে। প্রয়োজন হইলে জনসাধারণের কাছে 
- শপথ গ্রহণ করা প্রভৃতি চলিতে পাবে। 

দ্বিতীয় সুত্র ঃ নুতন অভ্যাসটি যতক্ষণ ন] দুটাভূত হয় ততক্ষণ কিছুতেই 
ব্যাতক্রম হইতে না দেওয়|।”) একটি স্থৃতার তাল গুটাইতে গুটাইতে 
একবার মাত্রও য্দি তাহা! হাতি ফস্কাইয়। পড়িরা যায়, তাহ| হইলে অনেক 
পাক গুটাইবাঁর ফল ব্যর্থ হয়। অভ্যাসের ক্ষেত্রেও তাই । একটি বারের 
পরাজয় ব্হুবারের জয়ের সঞ্চিত ফলকে বিন কবিয়। দেয়। কাজেই অভ্যাস 
স্ট্টির মূল তত্টি হইতেছে যতক্ষণ না পুনরাবৃত্তি ও অন্রশীলন দ্বান্রা শক্তিটি 
স্থপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত একটান| বিজয় অভিযানের মধ্য দিয়া 
অভ্যাসকে চালাইয়। যাইতে ভইবে। 

তৃতীয় সুত্র £ ৬যে অভ্যাস গঠনের জন্য মনস্থ করিয়াছ তাহা প্রথম 
সুযোগের সঙ্গে সঙ্গেই কাজে লাগাও |”, ব্যবহারিক জীবনে যদি অভ্যাসকে 
আচরণের মধ্য দিয়! কাজে লাগান না হয়, তাহা হইলে শুধু নীতিবাক্যে বিশেষ 
কিছু মঙ্গল হয না। 

চতুর্থ সূত্র ঃ ছাত্রদের কাছে নিছক উপদেশ বেশী দিও ন1।”) ভাল 
উপদেশের চেয়ে ভাল অভ্যাসের আচরণটাই মূল্যবীন। আমাদের মনে 
রাখিতে হইবে যে, আমাদের যাহ! কিছু কাম্য, তাহা প্রতিদিনের অভ্যন্ত্য 
আচরণের মুল্য দিয়াই কিনিতে হয়। 


পঞ্চম সূত্রঃ কাঁজ করিবার শক্তিটিকে জিয়াইয়। রাখিবাঁর জন্য প্রাতিদিন 
একটু করিয়া ন্বেচ্ছাককত অভ্যাস করিয়া যাইও |”) ইহার ফল হয়ত 
সঙ্গে-সঙ্গে বুঝিতে পারা যায় না। তথাপি এই সন্ত্যাসী-কৃত্যের একটা বিরাট 
মূল্য আছে। ইন্সিওরেন্স-এর প্রিখিয়াম্‌ যেমন বিপদের সময়েই তাহার 
উপযোগিতা! বুঝাইয়া দেয়, ইহাঁও অনেকট। সেইবূপভাবে কাঁজ কবে। 

মন্দ অভ্যাস বর্জন করিবার কৌশল 

চরিত্র গঠনের জন্য সময়মত অভ্যাস গঠনের যেমন প্রয়োজন আছে, 
তেমনই মন্দ অভ্যাস বজ্জনেরও প্রয়োজন আছে। ত্রান শিক্ষার দেষে 
আমদের অনেকের মধ্যেই বহু মন্দ অভ্যাস তৈয়ারী হইয়া যায়। চা, দোক্তা, 
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নম্ত, আফিং, মদ প্রভৃতির নেশা, দেরী করিয়া শষ্য ত্যাগ, বাজে আড্ডা দিয়া 
সময় নষ্ট করা, হাক্কীভাবে ইয়াফি করা, হঠাৎ রূঢ় মন্তব্য করা প্রভৃতি অভ্যাস 
বহু লোকের মধ্যেই আছে । এগুলি বঞ্জন করিবার নিয়ম কি? 

দুইটি উপায় আছে। কটি হইতেছে মন্দ অভ্যাসটিকে ধীরে ধীরে 
ছাটিয়া ফেল! (118797108 ০%), আর একটি হইতেছে একেবারে মুলোচ্ছেদ 
করিয়া দেওয়া 1 ধরা যাইল--আমি দিনে দশ কাপ করিয়া চা পান করি এবং 
এই অভ্যাসটি আমি ছাড়িতে চাই। কি ভাবে তাহা করিব? দশ কাপ 
হইতে আট কাঁপ, তাহার পর ছ কাপ, পরে চার কাঁপ, শেষে ছুই কাপ -এই 
ভাবে তাহা ছাড়িব? অথবা একেবারেই চা পানট] বন্ধ করিয়া দিব? খীরে 
ধীরে ছাটিয়া ফেলার মধ্যে একটা আপোষ মীমাংসার ভাঁব থাকে, তাহাতে 
ইচ্ছাশক্তি দূর্বল হইয়া যায়। এই হুর্ব্বল ইচ্ছা শক্তি দিয়! তেমন লড়াই করা 
চলে না। ফলে প্রলোভন নৃতন কিয়া জয়ী হইতে পারে । তখন শিথিল 
ইচ্ছাশক্তি শিথিলতর হইয়া যায়, মন্দ অভ্যাসটি আরও চাপিয়া বসে এবং 
ভবিষ্যতে ও তাহাকে জয় করিবার সম্ভাবনা থাকে না 

ইহার চেয়ে তীব্র ইচ্ছাশক্তির দ্বার মন্দ অভ্যাসকে একেবারেই হত্যা 
করা ভাল। আফিং প্রভৃতি নেশার ক্ষেত্রে বহুদিনের অভ্যাসটা হঠাৎ 
ছাঁড়িলে তাহার প্রতিক্রিয়াটা খুবই কষ্টকর হয় সত্য । তবু তাহা একেবারেই 
ছাড়া উচিত, তাহাতে কষ্ট হয় হউক, প্রয়োজন হইলে চিকিৎসকের সাহায্য 
লইতে হয় সেও ভাল, কিন্তু ছূর্বল ইচ্ছাশক্তি দিয়! চির-লালিত অভ্যাসের 
সহিত সংগ্রাম করিতে নাই। এইভাবে মন্দ অভ্যাসকে একেবারেই বঙ্জন 
করিলে দুই দিন খুব কষ্ট ভোগের পর অভ্যাসের নীগপাশ কাটাইয়া উঠ| হয়ত 
সম্ভব হইতে পাঁরে ; কিন্ত ধীরে ধীরে এই কাজ করিতে হইলে ক্রমশঃ ইচ্ছা" 
শক্তির উত্তাপ কমিয়! ষায় এবং আদিম জড়তার (7297618) প্রভাবে প্রাচীন 
অভ্যাস মাথা চাড়। দিয়া উঠে) এই জন্যই তীব্র ইচ্ছাশক্তি ব্যতিরেকে মন্দ 
অভ্যাস কাটান প্রায় অসম্ভব) 
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“ব্যাগার” বলিয়া মনে করিলে ফল ভাল হইবে না। ইহাঁকে' পবিত্র কর্তব্য 
অথবা ভালবাসার জিনিস বলিয়া মনে করিয়া যাইতে হইবে। 

€791990010106 ০০৮৮-এর ব্যাপারে (২৪৪ পৃঃ) আমরা দেখিয়াছি যে 
একট1 যান্ত্রিক অভ্যাসে অনেক সময় শুধু অহেতুক কালক্ষয় হয়। স্থতরাং 
অভ্যাসের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যবস্ত সম্বন্ধেও ছাত্রদের সজাগ রাখিতে 
হইবে। 

কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার ফলগুলি বয়ন্কদিগের চেয়ে শিশুদিগের উপর অধিক 
কাধ্যকরী হয় (পৃঃ ২৩১)। স্থতরাং অল্প বয়সেই যত বেশী সংখ্যক ভাল 
অভ্যাস করান যায়, সেই দিকে অভিভাবকদ্দিগকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। 

গ্েস্টাপ্ট মতবাদ ও অভ্যাস ঃ গেস্টাপ্ট, মতবাদের একটা 
প্রয়োজনীয় তত্ব হইতেছে “অস্তঘৃ্টিমূলক উপলবি”। এই মতবাদ 
অন্থসারে নিছক যাস্ত্রিক অভ্যাসের চেয়ে অন্তদৃ ্টিমূলক উপলব্ধিই শিক্ষার পক্ষে 
বেশী সহায়ক। স্থৃতরাং অভ্যাসকে কাধ্যকরী করিতে হইলে অন্তদূ্ট 
দিয়া ইহাকে পরিচালিত করিতে হইবে (পৃঃ ২৪৮)--অর্থাৎ অভ্যধসের 
প্রতিক্রিয়াটা কেন যে করা হইতেছে তাহা বুঝাইয়া দিয়া ছাত্রকে অভ্যাসের 
ব্যবহারিক নির্দেশটি দিতে হইবে । অন্ধ অন্থুশীলনে তাহাকে নিয়মের দাস 
করিবার কোনগু সার্থকতা নাই।) নিয়মটা কেন হইল, তাহার উপলব্ধিটা 
জাগাইতে হইবে এবং দেখাইয়া দ্রিতে হইবে, তত্ব দিয়া যাহা বুঝাঁন হইয়াছে, 
ব্যবহারিক দিক দিয়াও তাহা সত্য। 

অভ্যাস সম্পর্কে অধ্যাপক জেমস্-এর সূত্র 

10181108 %0 698,01)67৪” গ্রন্থে অধ্যাপক জেযস্‌ 038177-এর 40001:0] 
৪০1৮ নামক পরিচ্ছেদের প্রদখিত পথে) ভাল অভ্যাস গঠন এবং মন্দ 
অভ্যাস বর্জন সম্বন্ধে এইরূপ নির্দেশ দিয়াছেন £ 

প্রথম সুত্র ঃ নুতন অভ্যাস গঠনের সময় আমাদের উচিত যতটা 
সম্ভব মনের জোর (11618615৪ ) লইয়া কাজ আরম্ত করা ।। যে-সমস্ত ঘটনা 
এই জোরটিকে আরও দৃঢ়তর করে, নেগুলির্‌ সদ্বহার করিতে হইবে। 
কাজের রুটিন "এমনভাবে ব্দলাইয়! দিতে হইবে যাহাতে নতন অভ্যাঁস সম্বন্ধে 
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আমাদের এমনই আঘাত করিয়াছে যে, আমরা চমকিত হইয়া! উঠিয়াছি। 
ফলে কেহবা ফ্রয়েডভকে লইয়।৷ মাথায় করিয়! নাচিয়াছে, কেহবা তাহাকে 
অভিশপ্ত করিয়া অপাংক্তেয় করিবার চেষ্টা করিয়াছে । বস্তুতঃ ফ্রয়েডকে 
লইয়! যত বাক্যের ঝড় ও তর্কের ধুলি উঠিয়াছে,_আ্ পধ্যন্ত কোনও 
মনস্তাত্বিককে লইয়া ততটা হয় নাই। অথচ ফ্রয়েডের মনন্তত্ব মনোবিগ্ার 
ক্ষেত্রে নূতন অভিযানের ফলে আবিষ্কৃত হয় নাই। উদ্বায়ু (709570819 ) 
রোগের চিকিৎসার ব্যাপারকে উপলক্ষ্য করিয়াই ইহার প্রথম উৎপত্তি। 
ভাঃ ত্রিলের (701. 73011 ) মতে ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ বর্তমান যুগের 
সর্বাপেক্ষা বড় আবিষ্কার। ডারউইন্‌, নিউটন্‌, স্পিনোৌজা, আইনষ্টাইন্‌ 
প্রভৃতি মনীষীদের মত ফ্রয়েডের 'মতবাঁদও প্রথমে পাইয়াছে বিদ্রপ ও 
প্রত্যাখ্যান, পরে অপ্রতিবিধেয় ভাবে অধিকার করিয়াছে সমর্থন । ইহার 
মধ্যে অবশ্য বিশ্ময়ের কিছুই নাই । কারণ সাধারণ মানুষ হইতেছে শ্বেত-শ্মস্র 
প্রাচীনপন্থী সন্াসীর মত; সে অশাস্ত্রীয় নূতন জিনিসকে সহজে আমল দিতে 
চায় না__ফ্রয়েডকেও দেয় নাই ।' 

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে অগ্রিয়ার ( বর্তমানে জেকোশ্নীভিয়া ) এক ইহুদী বংশে 
তাহার জন্ম হয়। এই পরিবারের আথিক অবস্থা খুব ভাল ছিল না। তবে 
এইজন্য ফয়েডের পড়া শুনার ক্ষতি হয় নাই, তিনি ক্লাশে ভাল ছাত্রই ছিলেন। 

ফ্রয়েডের প্রতিভা কোন ক্ষেত্র লইয়া যে কাজ আরম্ভ করিবে, তাহার যেন 
কোনও নিদ্দিষ্ট পথ খুজিয়া পাইতেছিল ন|। এই সময়ে ডারউইনের 
বিবর্তনবাদ তীহাকে বিজ্ঞানের দিকে আকুষ্ট করিল এবং তিনি খাশিকট। 
ইতস্তত; করিয়া চিকিৎসা বিদ্যাকেই গ্রহণ করিলেন। ভিরেন। বিশবনিছ্যালয়ে 
ডাক্তারি ছাত্র হিসাবে ফ্রয়েড ভক্তি হইলেন। 

ডাক্তারি পেশাটির প্রতি তাহার খুব আকর্ষণ ছিল না, তনে ন্নাধু তত্র ও 
শরীর তত্বটি তাহার ভালই লাগিত। ইহুদী বলিয়া তাহার সামাজিক লাঞ্চন। 
কম ছিল না। এই লাঞ্চনার স্ব।ভাবিক প্রতিক্রিয়া হইল বির্ধোহ। সমাজের 
ধিক্কারে অভ্যন্ত ব্লিয়াই তাহার রক্তের মধ্যে ছিল বেপরোয়া বামপন্থী 
মনোভাব ও সংস্কারমুক্ত নিভাঁক যুক্তিবাদ। পরবত্বা জীবনে তিতনি যে 


নিজ্ঞান মানস ও শিক্ষাতত্ব ৪০৪ 


নিলঞ্জ যৌনবাদ প্রচার করিয়া গৌঁড়া সমাজকে আঘাত করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন, তীহার ইহুদী রক্তের মধ্যেই তাভার সন্তাবনা সঞ্চিত ছিল । 

ইউনিভারসিটির ছাত্র অবস্থাতেই তিনি 1). 7379০]9-এর গবেষণাগারে 
সহকারী হিসাবে কাছ আস্ত করেন। এখানে স্নাধৃতন্থে তিনি বিশেষভাবে 
গবেষণা করেন এবং ক্রমশঃ মনোরোগ চিকিৎসার ব্যাপানে আরুষ্ট হন। 
অতঃপর ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ডাক্তারি পাশ করিয়। ভিয়েনার হাসপাতালে কাজ 
আরম্ভ করেন। এখানে বাকৃরোধ (8[)008518 ), বিকলাঙ্গত”, মন্তিফে 
আঘাতাদি জনিত বিরুতি প্রভৃতি ব্যাপারে নানাপ্রকার অভিজ্ঞত| লাভ করেন । 

এই সময়ে ১৮৮৫ গুষ্টাব্দে শীরকো (0:০০9-এর নাম শুনিয়া তিনি 
প্যারিস যাত্র! করেন। শারকো রোগীদিগকে সম্মোহিত করিরা তাহাদের 
হিগ্রিরিধা প্রভৃতি রৌগের চিকিৎসা করিতেন। শারকো-এর ছাত্র এবং 
অনুবাদক হিসাবে তিনি এক বৎসর প্যারিসে অবস্থান করেন । শারকো-এর 
কাছে তিনি নিজ্ঞান মন সম্বন্ধে ধিশেম কিছু নৃতন তক্্ের সন্ধান পান নাই, 
তবে অধিকাংশ হিষ্টিরিয়ার মূলে যে একটা অতৃপ্ত যৌন-আকাজ্ষার ইতিহাস 
আছে, সেই সম্বন্ধে একট] ইঙ্গিত পাইয়াছিলেন। 

শীরকে-এর অনেক শিগ্য ছিল। তাহাদের মধ্যে ০95০90এর মন 
প্রিন্ল (10701 1১71005 2 ১৮৫৪-১৯২৯ ' ও প্যারিসের পিয়ার জান-এ 
(1১106 ০৪09) গ্রসিদ্ধ। মন প্রিন্স সম্মোহনের ছারা দ্বৈত ব্যক্তিত্বের 
চিকিৎসা করিতেন এক 8179৮ বিযঙ্গ (01800186101) ) সম্বন্ধে খাঁনিকট। 
রহগ্তের সন্ধান পান। ৭8:06 বলিতেন মান্ষের 10657:9818এর মূল কারণ 
হইতেছে একজাতীয় মানসিক হুর্কলতা 4404 10877121 £9109191), যাহার 
ফলে তাহার গোপন মনের ইচ্ছার সহিত চেতন মানসের প্রিয়।-কলাপের 
সামঞ্জন্ত বজায় থাকে না। এইরূপ ক্ষেত্রে তাহার চেতন মীনসের চিন্তাস্বোত 
একভাবে চলে এবং তাহারই অজ্ঞাতে তাহার গোপন মানসে আর একটি 
চিন্তান্ত্োতে অন্য ভাবে চলিতে থাকে । ইহাই হইতেছে বিষঙ্গের অবস্থা । 
এই বিষঙ্গের সৃষ্টি কেন হয, অর্থী২ সংজ্ঞান মনের অজ্ঞাতে একটা 
অবচেতন মন কেন যে তলে-তলে- কাঁজ করিয়া যাঁয়, ইহার রহস্য নির্ণয় 


নিজ্ঞান আন ও শিক্ষাতত্ত 
 জ্রয়েড ও অন:সমীক্ষণ ] 


মনোবিগ্ঠার রাজ্যে ফ্রুমেডের আবির্ভাবের পূর্বব পর্যন্ত চেতন-মানসটাকেই 
মনোবিগ্ভার আলোচ্য বিষয় বলিয়া মনে করা হইত । এমন কি আচরণবাদী 
প্রভৃতি সম্প্রদায়, ধাশ্গারা মনের আন্তত্রকেই স্বীকার করিতেন না, তাহারা ও 
মানুষের সংজ্ঞান (বা! চেতন ) আচরণ লইর।ই তীহাদের গবেষণার অভিযান 
চালাইয়াছেন। নিজ্ঞণন মানসের অস্তিত্ব, তাঁহার ক্রিয়া-কলাপ, সংজ্ঞান 
মনের উপর তাহার সম্ভাব্য প্রভাব এ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়! প্রভৃতি লইয়া কেহই 
তেমন ভাবে কিছু আলোচনা করেন নাই। 

নিজ্ঞ্ধন মন সম্বন্ধে প্রথম সমর্থভীবে আলোচনা করিলেন ফ্রয়েড,। 
নিভীঁক কগে তিনিই প্রথম বলেন যে, আমাদের আচরণের উপর নিজ্ঞণীনের 
প্রভাব সংজ্ঞানের চেয়েও বেশী । এই সিদ্ধান্ত করিয়া হয়ত ফ্রয়েডও খানিকটা 
একদেশদণিত| জনিত ভুল করিয়াছেন। তবে তীহার তুলটিই তাহার 
পূর্বস্থবীদের ভূলকে আঘাত করিয়া আমাদিগকে সত্যান্ুসন্ধানে পথ ও প্রেরণা 
দিয়াছে । তাই আমরা আঙ্গ বুঝিতে পারিতেছি যে, ছাত্রদের ঠিকমত 
চিশিতে ও বুঝিতে হইলে তাহাদের নিজ্ঞণনের রহস্য বুঝিতে হইবে। 
সেইজন্যই বর্তমানের 19050%010178] [08৮০0170106%তেও ফ্রয়েড-প্রব শত 
নিজ্ঞন তব ও মনঃসমীক্ষণ অবশ্তাই আলোচ্য । 

মনঃসমাক্ষণের ইতিহাস ও বিবর্তন 2 

১৮৩০ খুষ্টাব্দে ম্যাকডুগাল মন্তব্য করিয়াছেন, মনোবিগ্যার ক্ষেত্রে ফ্রয়েড 
যাহা করিয়াছেন আরিষ্টটলএর পর হইতে আজ পধ্যন্ত কেহই ততটা করিতে 
পারেন নাই। বাস্তবিক ফ্রয়েডের পূর্ববর্তী সময়ে মনম্তত্বের ক্ষেত্রটি ছিল 
ননাযুতৰ ও অধিবিদ্যার (029681)17য5108) মধ্যবস্তাঁ একট। উর প্রান্তর মাত্র । 
এই শুষ্ক উর পতিত জমির উপবই ফ্রয়েড যে সোনার ফসল ফলাইয়াছেন 
তাহা যেমনই নৃতন, তেমনই €বিচিত্র্যময়। তাহার চিন্তাধারার নৃতনত্ব 


নিজ্গন মানস ও শিক্ষাতর ৪১১ 


প্রক্ষোভমূলক (970061008] ) ঘটনাগুলি দে বেশ স্মরণ করিতে পারিতেছে। 
এই জাতীয় অভিজ্ঞতা অবশ্য 0879-এরও হইর়ভিল । তবে ডাঃ ক্রযারের 
অভিজ্ঞতা! আর একটু চমক্প্রদ হইল। তিনি বোগিণীকে প্রাণ খুলিয়া অতীত 
ইতিহাস বর্ণন| করিতে বলিলেন । রোগিণী তাহাই করিল । দেগ! যাইল, প্রাণ 
খুলিয়া এই সমণ্ত ছুঃখের কথা বলিতে-বলিতে রোৌগিণার মনটি হাকা হইর| সে 
সুস্থ হইয়! উঠিল। ডাঃ ক্রয়ার ও মনোরোগ চিকিৎসার একট। তন্বের সন্ধান 
পাইলেন। বুঝিলেন সম্মোহিত অবস্থায় রোগী যদি প্রাণ খুলিয়া তাহার 
দুঃখের কথ। বলিবার স্থযোগ পায়, অতীতের নিরুদ্ধ আবেগের দ্বার খুলির। 
দিতে পারে, তাহা হইলে তাহার রোগ কাটিয়া যার। এই তথ্যটির 
আলোকে ফ্রয়েড এবং ক্রয়ার আনবু৪ কতকগুলি পরীক্ষা চালাইলেন এবং 
তাহাদের পরীক্ষার কলগুলি ১৮৯৩ ও ১৮৯৫ সালে প্রকাশিত করিলেন । এই 
পদ্ধতিটিকে তাহার মানসিক বিরোচন (1709062] 086150519 ) বা 
অভিন্ফোট (%7১:9061077 ) প্রণালী আখ্য। দিলেন । 

যাহ হউক, ডাঃ ক্রয়ার কিন্তু এই পদ্ধতিতে পরীক্ষা চাঁলাইলেন না। 
তাহার একটি কারণ হিল এই যে, তিনি সাপারণ রোগের চিকিৎসাতেই 
ফিরিয়! যাইতে চাহিয়াছিলেন । আর একটি বড় কারণ ছিল এই যে, তিনি 
দেখিলেন_-এই অভিক্ফোট প্রণালীর চিকিৎসার সময় রোগিণীরা তাহার 
সহিত নাছোড়বান্দা-প্রেমে পড়িয়া যাইত । কাজেই এই নৃতন হাঙ্গামা 
এড়াইবার জন্য তাহাকে এই চিকিতসা-পদ্ধতি ছাড়িয়া দিতে হইল । 

এই জাতীয় বিপদ ফ্রয়েডেরও হইয়াছিল । তবে তিনি ইহাতে ভীত 
হইলেন না। তিনি বুঝিলেন, এই ব্যাপারটি সংক্রমণ বা পাত্রান্তর 
€ 08119100191)09 ) ছাড়া আর কিছুই নহে । চিকিৎসককে একজন বিশ্বস্ত 
ও সহানুভূতিশীল পাত্র মনে করিয়া রোগীরা স্বতঃই তাহাতে আসক্ত হইয়া 
পড়িত এবং তাহাকে বিকল্প-প্রেম-পাত্র মনে করিয়া তাহার প্রতি আকুষ্ট 
হইয়া পড়িত। ফ্রয়েড বুঝিলেন, এই সংক্রমশই রোগীর রোগমুক্তির 
প্রথম পর্যায়। কারণ, অতৃপ্ত প্রেম-কামনার মধ্যেই যদি রোগের আদি 
কারণ নিহিত থাকে, তাহা হইলে একটা বিকল্প-প্রেম-পাত্রের সন্ধান পাইয়। 


৪১২ শিক্ষায় মনস্তত্ব 


সে যদি তাহার নিরুদ্ধ প্রেমনিঝরের দ্বার খুলিয়া দিতে পারে, তাহা 
হইলে মনের ভাঁর হাক্কা করিয়া সে ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া উঠিবে। তবে 
এজন্য চিকিৎসকের পক্ষ হইতে একটা অনাসক্ত, নিলিপ্ত, নৈব্যক্তিক মনোভাব 
বজায় রাখিতে হইবে। 

ফয়েডের মতে রোগমুক্তির দ্বিতীয় পধ্যায়ে আছে (/096991009 
89070818 )-_এই অবস্থায় রোগী চিকিৎসকের নিকট সম্পূর্ণভাবে আত্ম- 
সমর্পণ করে এবং তাহার হৃদয়ের সমস্ত নিরুদ্ধ কামনা উজাড় করিয়া দেয় । 

রোগমুক্তির তৃতীয় পধ্যায়ে আছে সংক্রমণের মোহভঙ্গ ; অতীতের অতৃপ্ত 
কামনার অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে জ্ঞান ও মোহমুক্তিজনিত বোগমুক্তি | 

ক্রমশঃ ফ্রয়েড দেখিলেন যে, এই সংক্রমণ জিনিসট1 সম্মোহিত অবস্থায় 
ভাল হয় না; তাহা ছাড়! উদ্বামু রোগীদিগকে গভীরভাবে সম্মোহিত করাঁও 
যায় না। কাঁজেই তাহার চিকিৎসা-পদ্ধতির কিছু পরিবর্তনের প্রয়োজন 
হইল । তিনি দ্রেখিয়াছিলেন- লুপ্ত স্থৃতির উদ্ধারের ব্যাপারে সন্মৌোহন জিনিসটা 
খুবই কাধ্যকরী ছিল। তিনি বুঝিলেন, জাগ্রত অবস্থাতেও রোগীকে 
শরীর-মন শিথিল করিবার নির্দেশ দিয়! য্দি তাহাকে অতীত জীবনের কথ। 
স্মরণ করিতে বলা হর, তাহা হইলেও সে অনেক কথাই স্মরণ করিতে 
পাবে। তবে এ পদ্ধতিও খুব কাধ্যকরী ছিল না। তখন অন্য একট! পদ্ধতি 
অবলম্বন করিলেন । রোগীকে একটি প্রারান্ধক।নন গুহের মধ্যে একটি ইজি- 
চেয়ার বা কোৌচেব উপর বসাইরা তাহাকে বল|। হইত “তুমি দ্েহ-মনকে 
সম্পূর্ণভাবে শিথিল করিয়। দা, চোখ ছুইটি ঝুঁভিয়। থাক, এইবার তোমার 
মনে যা কিছু কথা আসে তাহা বলিয়া যাও, যত তুচ্ছ, যত অর্থহীন হউক 
না কেন, সব কথাগুলিই বলিয়া যাঁও”_ডাক্তার অধিকাশ সমরেই চুপ 
করিয়া থাকিবেন এবং নিতান্ত প্রয়োদন না হইলে এই সমস্ত কথাগুলির উপর 
টীকা-টিপ্লনী বা ব্যাখ্য। করিবেন না । ফয়েজ এই প্রধালীর নাম দিলেন 
মুক্ত অন্ুবঙ্গ (71৮59 45509186101) ) প্রণালী । এই মুক্ত অন্ুষঙ্গের 
ন্োীতে ভাসিতে ভামিতে রোগীর মনের নিরুদ্ধ গোপন কথাগুলি বাহির হইয়! 
আসিত। ফলে রোগী স্থৃস্থ হইয়৷ উঠিত। 


৪১৩ শিক্ষায় মনস্তত্ব 


করিতে যাইয়াই ফ্রয়েড মন:সমীক্ষণ তন্বের অনেক কিছু আবিষ্ষার করেন। 
প্যারিস হইতে ভিয়েনীয় ফিরিয়া আসিয়া ফ্রয়েড শার্কে! প্রদধিত 
প্রণালীতে চিকিৎসা আরম্ভ করেন। বহু ক্ষেত্রেই অভাবনীয় সফলতা দেখা 
যাইল। তবে এই প্রণালীর ক্রটি-ব্চ্যিতিও কিছু-কিছু দৃষ্ট হইল। দেখা 
যাইল যে, সব রোগীকে ঠিক সম্মোহিত করা যায় না এবং অনেক ক্ষেত্রেই 
চিকিৎসার ফলটিও খুব স্থায়ী হয় না। তখন তিনি আর একবার ফ্রান্সে 
যাত্রা করিলেন। এইবার তিনি 8007 ৪০17001এর ডাক্তারদের নিকট 
শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। ইহারা সম্মোহিত রোগীদের প্রতি অভিভাবন 
(৪8£986107 ) প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসা করিতেন । ইহাদের নিকট হইতে 
অভিভাবন প্রয়োগের কৌশল কিছু-কিছু শিক্ষা করিয়া ইনি আবার ভিয়েনায় 
ফিরিয়া আসিলেন এবং সম্মোহন প্রণালী দ্বারাই চিকিৎসা! আরম্ভ কবিলেন। 
ফ্রয়েড যে প্রণালীতে চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন তাহাকে তখনও ঠিক 
মনঃসমীক্ষণ বলা যায় না, কারণ তখনও তাহা! খানিকটা “ঝাডফুক্‌” জাতীয় 
ব্যাপার ছিল। মন:সমীক্ষণের কাজে 8%09ই প্রথম সম্মোহন ক্রিয়াকে 
ব্যবহার করিয়াছিলেন । তবে সেজন্য ফয়েড 8189এর কাছে মোটেই খণী 
ছিলেন না, _৪৪৮এর প্রণালীর সহিত তিনি অনেক পরে পরিচিত 
হইয়াছিলেন। “এই ব্যাপারে তাহার প্রকৃত খণ ছিল ভিয়েনার ডাঃ ক্রয়ারের 
(7329097 £ ১৮৪২-১৭২৫ )কাছে। ডাঃ ক্রয়ার ফয়েডএর চেয়ে ১৪ বসরের 
বড় ছিলেন; তাহ! হইলেও ছুই ভাক্তারের মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব হইয়াছিল । 
বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যাবস্থায় ডাঃ ক্রয়ারের পরীক্ষাগারে কাজ করিবার সময়েই 
এই বন্ধুত্ব ঘটে। ইনি একজন বড় ডাক্তীর ছিলেন এবং সাধারণ রোগের 
চিকিৎসাই তাহার কাঁজ ছিল। একবার তাহার হাতে একট হিষ্টিরিয়া 
রোগিণী আসে । এই নারীটি পাণ্ডিত্য ও প্রতিভায় অসাধারণ ছিল। কিন্তু 
পক্ষাঘাত, স্থৃতিভ্রংশ এবং মস্তিষ্কের গোঁলমাল--কোনটিরই তাহার অভাব 
ছিল না। ক্রয়ার তাহাকে সম্মোহিত করিয়। দেখিলেন, সন্মোহিত অবস্থায় 
সেই মহিলাটি অনেক পুরাণ ঘটনা স্মরণ করিতে পারিতেছে। যে সমস্ত 
ঘটনার আঘাত পাইয়া তাহার এই অসুখের স্থষ্টি হইয়াছিল, সেই সমস্ত 


৪১৪ শিক্ষায় মনম্তত 


কিন্তু শৈশবের স্থৃতির উদঘাটনইবা কিরূপে সম্ভব হইবে এবং রোগমুক্তির 
জন্য যে সংক্রমণের প্রয়োজন তাহাই বা কিভাবে হইবে? টৈশবের অধিকাংশ 
অভিজ্ঞতাই অস্পষ্ট, তাহা বাঁচিকরূপে ( ড০:৪।) অভিব্যক্ত নহে। কাজেই 
তাহাকে পূর্ণভাবে উদঘাটিত করা বয়স্ক লোকের পক্ষে সম্তব নহে। তবে 
তাহার প্রয়োজনও নাই। শৈশবের আবেগ অন্ভূতিগুলিকে ফুটাইয়া তুলিতে 
পারিলেই রোগী শৈশবের অতৃপ্ত কামনার অযৌক্তিকত৷ বুঝিতে পারিয়া 
রোগ মুক্ত হইয়া উঠিবে। 

আর সংক্রমণের ( 68109165:6009) কি হইবে? শিশুর প্রেমের বস্ত 
হইতেছে তাহার মাতাপিতা, সুতরাং ডাক্তারকে এঁ মাতাপিতার ভূমিকা 
গ্রহণ করিতে হইবে। তাহারই উপর রোগী তাঁহার শৈশবের প্রেম, বিদ্বেষ, 
তৃপ্তি, বিরক্তি ঢালিয়! দিয়া এই নৃতন পিতৃ-প্রতিকল্পের (18076 ৪01১8- 
6৮০6০) উপর তাহার নিরুদ্ধ আবেগ উজাড় করিয়া দিবে এবং ক্রমশঃ সুস্থ 
হইয়া উঠিবে। এই প্রক্রিয়ার মূল তত্বটি হইতেছে শৈশবের “ইডিপাস্‌ 
অভিজ্ঞতা”র (৪ 00101)1969 79-8,061776 ০0৫ 0101])85 93])97161)09 ) 
পূর্ণ মহড়া দেওয়া এবং তাহার ফলেই বিস্বত নিজ্ঞনকে চেতন-মানসে 
ভাসাইয়। তোলা । 

কিন্তু এই ব্যাপারটিকে ধত সহজে বলা হইতেছে, আসলে ব্যাপারটা তত 
সহজ নহে। মুক্ত-অনুনঙ্গ বাস্তবিকই দুক্ত নহে, তাহ! স্বাধীনভাবে কাজ 
করিতে পারে না। ফ্রয়েড লক্ষ্য করিলেন, কি একটা শক্তি যেন অনুষঙ্গের 
ক্রিয়াকে বাধা দিতেছে, যাহার ফলে নিরুদ্ধ গোপন কথাগুলি যেন ঠিক 
বাহির হইয়া আসিতে পারিতেছে না। মনে হইল, রোগী যেন একট 
লজ্জাকর অথবা কষ্টকর ঘটনার কথ] চাপিয়। যাইতেছে । 

এইখানেই ফ্ররেড তাহার মনোবিজ্ঞীনের আর একটি তত্বের সন্ধান 
পাইলেন। ইহ হইল তাহার অবদমন (:90:958107) তত্ব । তিনি বুঝিলেন, 
যে সমস্ত অভিজ্ঞতাকে আমরা আমার গিনিস বলিয়া স্বীকার করিতে 
লজ্জা পাই, সেই জাতীয় অভিজ্ঞতার স্মৃতিকে আমর] মনের অবচেতন স্তরে 
দাবাইয়! নামাইয়া অবদমিত করিয়া রাখি, তাহাকে কিছুতেই চেতন-মানসে 


নিজ্ঞন মানস ও শিক্ষাত ৪১৫ 


ভাসিয়া উঠিতে দিই না; ইহাই হইল অবদমনের মূল কথা। হয়ত আমি 
আত্মীয় বন্ধুর সহিত চরম অকুতজ্ঞতার কাজ করিয়াছি, লঙ্জাকর পাপ 
করিয়াছি, লীমাহীন স্বার্থপরত! দেখাইয়াছি, নিল্লজ্জ যৌন-কাঁমনা করিয়াছি, 
আমার নীতিবৌধ যাহাতে সায় দেয় না, কাজেই এ সমন্ত গ্রাণিকর অভিজ্ঞত। 
চেতন-মানসে স্থান পায় না । তাহা অবদমিত হইয়া অবচেতন মনে তলাইয়া 
যায় এবং আমাদের অজ্ঞাতে জট পাকাইয়। গৃট়েয়ার (907001198) স্ষ্টি করিয়া 
মনের অন্তদ্বন্দের স্থষ্টি করে। এই অন্থদ্ন্দ হইতেই “দ্বৈত ব্যক্তিত্ব” বিষঙ্ক 
(19509018601) প্রভৃতি হয়। [ “মনের অন্থদ্বন্ৰ” নামক পরিচ্ছেদ তষ্টব্য ] 


এই অবদমন ততব্বের ইঙ্গিত ফ্রয়েড কয়েক বংসর পূর্বেই পাইপ্বাছিলেন | 
যখন তিনি সন্মোহন ও অভিভাবনের দ্বারা চিকিস। করিতেন তখনই 
দেখিঘছিলেন যে, নৌগীকে উত্সাহ দিলেও সে যেন সব কথা খুলিয়া! বলে না, 
কিছু যেন চাপিয়। যায়। কিন্তু তখনও ফ্রয়েডের মনে শৈশবের যৌন 
কামনা, নিজ্ঞণন মন, স্বপ্ন্ূপক, প্রতীক প্রভৃতি সম্বন্ধে ধারণাগুলি স্পষ্ট হইয়া 
উঠে নাই । এখন এই সমস্ত বিষয়ে তাহার ধারণাগুলি ক্রমশ:ই স্পষ্ট হইয়। 
উঠিতে লাঁগিল,_-একটা তত্ব অন্য একটি তত্বের উপর আলোকপাত করিতে 
লাগিল এবং পরম্পরের আলোকে প্রত্যেক তন্ুটিই স্থুস্পষ্ট হইয়া উঠিল । 
অতৃপ্ত বা অস্বীকৃত কামনা বা শৈশবের আবেগ-প্রতিন্তাসের (62008101081 
£6165৭০) বিস্থৃত স্থৃতিগুলি মুক্ত অন্ুযঙ্গের প্রভাবে ষতই প্রকাশিত হইতে 
লাগিল, ততই দ্রেখা যাইতে লাগিল যে, প্রায় সমস্ত মনোরোগের মূলে আছে 
যৌন কামনার ইতিহাস । 

কিন্ত এই দীর্ঘ-বিস্বৃত লঙজ্জীকর অভিজ্ঞতার কথা ষখন চিকিৎসক কর্তৃক 
প্রকাশিত হয় তখন রোগী কিছুতেই তাহা স্বীকার করিতে চাহে না। আর 
চাহিবেই বাকেন? সে তবান্তবিক সে সমস্ত ঘটনাকে চেতন মানস দিয়! 
স্মরণ করিতেও পাঁরে না । কাঁঞ্জেই তাহার রোগকে পুরাপুরিভাবে সরাইতে 
হইলে দীর্ঘদিন. ধরিয়া অতীত অভিজ্ঞতার মহড়া দিতে হয়। প্রতি সপ্তাহে 
ছুই তিনবার করিয়া কয়েক মাস ধরিয়া, হয়ত ছুই তিন বছর ধরিয়া, এই 
কাজ চালাইয়া যাইতে হয়। 


নিজ্ঞরন মানস ও শিক্ষাতব ৪১৩ 


এই মুক্ত অনুষঙ্গের প্রণীলীতে কথা বলিতে বলিতে রোগীর! কখন কখন 
তাহাদের দ্রেখ! স্বপ্নের কথাঁও বলিত। ফ্রয়েডের ধারণ। ছিল, এই ন্বপ্রগুলি 
হুইতেছে মনের অতৃপ্ত কাঁমনা পূর্ণ করিবার একটা উপার মাত্র। তবে 
স্বপ্রেতে যাহা কিছু দেখা যায় তাহ! আসল স্বপ্র-লক্ষিত বন্ত নহে ; একটা 
রূপক প্রতীকের মধ্য দিয়! স্বপ্নে দেখ। জিনিসগুলি আমাদের অত্তপ্ত কামনা 
পূরণ করে। তখন তিনি ১৯০৭ খুষ্টাব্দে তাভ!র বিখ্যাত “ন্বপ্রের ব্যাখ্যা? 
(17069109686108 01 076879 ) নামক নিবন্ধ প্রকাশিত করেন। ফ্ররেডের 
মতে ইহাই তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ কীন্তি। উড ওয়ার্থ মনে করেন, ফ্রয়েডের 
সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হইতেছে “দৈনন্দিন জীবনের মনোরোগ বিদ্যা” (758 019008- 
6110108 0% ৪ড9189,৮ 1169 : 190] )) ইহাতে দৈনন্দিন জীবনের 
ভুলভ্রান্তিগুলি মুক্ত অন্ঠষঙ্গের প্রণালীতে বিশ্লেষিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে । 

এইবার এই স্বপ্ন বিকলন ও মুক্ত অনুষঙ্গ পদ্ধতিতে তিনি চিকিৎসা 
চালাইয়া যাইতে লাগিলেন । আবার নৃতন করিয়া একটি সমস্যার উদয় 
হইল। তিনি দেখিলেন, তাহার চিকিংসিত রোগীরা অন্য কোনও একটা 
লক্ষণের রোগ লইয়া ফিরিয়া আসিতেছে । ফ্রয়েড দমিবার পাত্র নহেন। 
তাহার মনে হইল, তীহার মনোবিকলন রোগীর জীবনের খুব গভীর তলদেশ 
পধ্যন্ত হয় নাই, খানিকটা ভাসা-ভাস। হইরাছে, তাই অস্থখের পুনরাবৃত্তি 
হইতেছে । কালেই রোগীকে পূর্ণভাবে নিরাময় করিতে হইলে তাহার 
হ্ছদূুর অতীতের মধ্যে যে চাপা আবেগের ইতিহাস আছে; যে কামনা- 
ব্দেনার জট্‌ পাকাইয়া আছে, তাহারও সন্ধান করিতে হইবে । 

কাজেই মুক্ত অনুষঙ্গের পদ্ধতিকে আরও দীর্ঘায়িত করিয়া তিনি অন্ুসন্ধান 
চালাইতে লাগিলেন। পথ চলিতে-চলিতে পথের সন্ধান মিলিল। তিনি 
দেখিলেন, দূর বাল্য এমন কি স্থদূর শৈশবের যৌন কামনা ও যৌন অভিজ্ঞতার 
মধ্যে নিহিত আছে এই সমস্ত মনোবৈকল্যের মূল কাঁরণ। 

শৈশবের যৌন কামনা !_ফ্রর়েড কিন্তু এই নৃতন তত্বের আকস্মিকতায় 
বিচলিত হইলেন না। সত্যকে স্বীকার করিবার মত সাহস ও সংস্কারমুক্ত 
মন তাহার ঘ্িছদী রক্তের মধোই ছিল। 


ফ্রয়েড ও মনঃসমীক্ষণ ১৭ 


বস্তিষুঃ (৪৪৮০) বস্তপুগ্ মাত্র নহে, ইহা! একটা চলিষুঃ ( 05087010 ) 
শক্তি, ইহা আমাদের জ্ঞানের অগোচরে থাকিয়। মানবজীবনকে পরিচালিত 
করে। এই নিজ্ঞীন মনের সহিত সংজ্ঞান মনের সম্পর্ক কিরূপ ? 
ননের গঠন 

ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানে মনের গঠনের শ্রেণী বিভাগ এইভাবে করা হয়, 
য্থ। £ সংজ্ঞান (00135010998 ) আনংজ্ঞান ( 1015907)801978 ) 'এবং শিজ্ঞান 
( 07090918019 ) | ইহ ছাড় আব এক প্রকার বিভাগ স্বীকুত হয় 
য্থ!-ইর্দ (70), অহ্মূ (6৪০ ) এবং অধিশাস্ত। (581327-8£০)। এই 
দুইটি বিভাগ পরস্পর সম্পর্কশূন্য ব! সংযোগশূন্য বিচ্ছিন্নভাবে অবন্তিত নহে । 
প্রথম জাতীয় বিভাগের কিছু-কিছু অশ হয়ত দ্বিতীর পপ্রকারের বিভাগের 
সীমারেখার মধ্যে (নিম্নের চিত্রটি দ্রষ্টব্য) পড়িয। গিয়াছে | 
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পপ সপ্ত বার ও এপ এ 


প্রথমে ইন্‌ অহম্‌ অধিশাস্তার কথাই ধর! যাঁক। ইহ যেন একটা পর্বতশ্রেণী 
ও উপত্যকার মত। প্রথম পর্বত শৃঙ্গটি হইতেছে অধিশাস্তা, ইহ। সর্বাপেক্ষা 
উচ্চ, কাঁজেই স্ধ্যালোক ইহার উপরই সর্বাপেক্ষা অধিক পতিত হয়। ইহার 
পরের শূঙ্গটি হইতেছে অহ্ম্‌, ইহাতেও দুপুরের স্ু্যালৌক কিছু কিছু পড়ে। 
কিন্ত ইহার পরে যে স্থবিস্তৃত উপত্যকার রাজ্য আছে, তাহাতে স্ধ্যালোক 
কোনও দিনই পড়িতে পারে না। এই অধিশাস্তা ও অহম্‌ উভয় শৃঙ্গেরই 


২৭ 
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উর্ধভাগে আছে আলোকিত সংজ্ঞান স্তর, মধ্যভাগে আছে আলো-আধারে 
আসংজ্ঞান স্তর এবং নিম়দেশে আছে গভীর নিজ্ঞ্ণন স্তর | ইহার পরে 
যে ইদ নামে উপত্যকাটি আছে, তাহা কোনওদিনই জ্ঞানের আলোকে 
আলোকিত হয় না। রূপকটির ব্যঞ্চন! এই যে, অধিশান্ত। ও অহত্মনের 
থানিকটা অংশ চৈতন্য রাজ্যের নিয়স্তরে থাকিলেও বাকী অংশগুলি চৈতন্যের 
আলোকে আলোকিত হয়। কিন্ত ইদের অন্ধকার রাজ্যে যাহা ঘটে, তাহার 
সন্ধান চৈতন্যের আলোকে কোনওদিনই পাওয়া যায় না। অথচ এই ইদের 
অন্ধকার নিজ্ঞণন রাজ্য হইতেই মনের যত কিছু কাঁধ্য প্রভাবান্বিত হয়। 

আমরা সংজ্ঞান মন দিয়া যতটুকু মনে রাখি, তাহার চেয়ে অনেক 
বেশী আমাদের স্বৃতির ভাগ্ডারে সঞ্চিত থাকে । কত হাসি হাসি মুখ, 
কত অতীতের কাহিনী, কত গীতি, কত গাথা, কত কথাই ত আমর! 
চেষ্টা করিয়া স্মরণ করিতে পারি । এই সমস্ত জিনিসগুলি আমাদের চেতন- 
মানসের উপরে ঠিক ভাসিয়। থাকে না, একটু নিয়স্তরে ডুবিয়। থাকে । আমর 
একটু চেষ্টা করিয়া সেগুলিকে ভাসাইয়া তুলিতে পারি। 'এই জাতীয় জিনিস- 
গুলিকে ফ্রয়েড আমংজ্ঞান স্তরের জিনিস বলিয়! অভিহিত করিয়াছেন । 

ফ্রয়েড বলেন, আপংজ্ঞান স্তরেই যদি এত জিনিস লুক্কারিত থাকে, তাঁহ। 
হইলে আরও. গভীর তলদেশে অর্থাৎ নিজ্ঞন স্তরে কত বেশী জিনিস যে 
লুক্কায়িত থাকিবে তাহার ইয়ত্তা নাই। তবে এই পূর্ণ নিজ্ঞন স্তরের জিনিস- 
গুলিকে স্থৃতির সাহায্যে উপরে টানিয়া ভাসাইয়া তোলা যার না। তাহ। 
হইলেও নিজ্ঞ্ণন স্তরের বহু অভিজ্ঞতাঁই যে আমাদের কাজকশ্মকে নিয়ন্ত্রিত 
করে, তাহা নানাভাবে বুঝা যায়, যথা 

(১) আমর! এমন অনেক আচরণ করি যাহার সহিত আমাদের চেতন- 
মানসের কোনও সম্পর্ক নাই, রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্রচারী রমণী যখন 
চীৎকার করিয়া ছুটাছুটি করিতে থাকে, তখন চেতন-মানদের ইতিহাসে হয়ত 
তাহার কারণ কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় ন1। 

(২) সম্মোহিত অবস্থায় (15100061590 ৪৮৪৮৪) লোকেরা বহু-বিস্ৃত 
অতীতের ঘটনার পুনরাবৃত্তি করিতে পারে। আবার সম্মোহনের পরেই 
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ফলে দেখা যাইতেছে, মনৌরোগের চিকিৎসার দিক দিয়া মনঃসমাক্ষণ 
পদ্ধতি একটা খুব ব্যবহারিক বা কাঁধ্যকরী জিনিপ নহে । এইরূপ দীর্ঘ দিনব্যাপী 
চিকিৎসা চালাইবার মত সময় এবং আধিক অবস্থা খুব কম লোকেরই আছে । 

কাজেই ব্লা যায়, মনোরোগ চিকিৎপার পদ্ধতির দিক দিয়। 
ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ তত্বটি খুব কাধ্যকরী জিনিস হয় নাই। কিন্ত এই 
পদ্ধতির মাধ্যমেই স্থষ্ট হইল ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের অপূর্ব দার্শনিক তত্ব, 
মনোবিজ্ঞানের একটা নৃতন সম্প্রদায়! 


মনঃসমীক্ষণের কয়েকটি তন্ত 

মনঃসমীক্ষণ বলিতে দুইটি জিনিস বুঝায় । একটি হইতেছে, মনোরোগ 
চিকিৎসার পদ্ধতি, আর একটি হইতেছে এই পদ্ধতির উপর ভিত্তি করিয়া 
যে সমস্ত দর্শন-বিজ্ঞান গড়িয়া উঠিয়াছে সেইগুলি। চিকিৎস! পদ্ধতির 
বিবর্তন ও স্বরূপ পূর্ধেই আলোচিত হইফ্বাছে, এইবার ইহার মূল তত্বপ্চলি 
আলোচনা করা যাইতে পারে। 

নিয়তিবা্ঘ 2 মনৌবিকলনবাদের মূল তত্বটি হইতেছে প্রত্যেক 
মানসক্ক্রিয়া সম্বন্ধে বিকল্পবিভীন নিয়তিবাদ (0669100110191))) | ফ্রয়েড বলেন, 
আমাদের প্রত্যেক কাজটির পিছনেই একটি মূলীভূত কারণ থাকিবেই। 
তাহার মধ্যে খামখেয়ালি নাই, দুজ্ঞেগনত্ব নাই, পাগলামি নাই, হঠীং-ঘটা 
অহৈতৃক মেজাজের ব্যাপার নাই, খুসী-খেয়াল নাই, স্বাধীন চিন্তার 
স্বেচ্ছাচার নাই। এমন কি আপাতঃ দৃষ্টিতে যে সমস্ত কানগুলিকে 
পাগলামি বলিয়া মনে হর, তাহারও মূলে একট! বিধি-নির্দিষ্ট কীরণ আছে । 
তবে সেটা হয়ত আমাদের সংজ্ঞীন মনের গোচরীভূত নহে, এই পধ্যন্ত। 

সংজ্ঞান মনের গোচরীভূত নহে, এইজাতীয় একটা মনের লীলা যে 
থাকিতে পারে তাহ] পূর্ববন্তাঁ মনোবিদ্গণ স্বীকার করিতেন না। ফ্রয়েডীয় 
মনোবিজ্ঞান কিন্তু এই নিজ্ঞ্ান মনটির উপর বিশেষেভাবে গুরুত্ব আরোপ 
করিয়াছেন । তাহার মতে এই নিজ্ঞণন মনটি সংজ্ঞান মনের একটা প্রাণহীন 
খোলস মাত্র নহে, ইহ|। একটা তীত্রভাবে ক্রিয়াশীল জীবন্ত জিনিস। ইহা 
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ফ্রয়েড মনে করিতেন, এই নিজ্ঞন মনটি মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের 
স্থদূর অতীতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । কিন্তু যুার্গ বলেন, এই নিজ্ঞণনের রাজ্য 
আরও স্থ্দূরতর প্রদেশ পধ্যন্ত বিস্তৃত, ইহ। জাতকের জন্মান্তর-প্রসারী 
গোঠীগত নিজ্ঞ্শনের অভিজ্ঞতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। 

এখন প্রশ্ন হইতেছে, এই নিজ্ঞ্ঞানের স্তর হইতে সংজ্ঞানের স্তরে অতীত 
ইতিহাসগুলি ভাপিয়া উঠে কি ভাবে? ইহা সহজে ভাপিয়। উঠে না, 
অবদমনের বাধা সরাইয়া! তাহাকে তুপিতে হয়। আসংজ্ঞানের স্তর হইতে 
অবশ্য লুপ্ত স্বৃতিকে অন্ষঙ্গের গ্রভাবে মহঙেই টানিয়া তুল! যায়, তবে 
নিজ্ঞনের স্তর হইতে অতীত স্থৃতিকে টানিয়! আনিনার সময় মনে হয় কে 
যেন তাহাতে বাধা দিতেছে । ফ্রয়েড প্রথমতঃ ভাঁবিতেন, 'একটা প্রহরী 
(০690: ) যেন নিজ্ঞণনের নোংরা চিন্তাগ্তশিকে জাগ্রত মন-মহারাজের 
খাস কামরায় প্রবেশের অনুমতি দেয় না। তাই এই বাধ|। তাই শিজ্ঞনের 
স্বৃতি মনে পড়িয়াও মনে পড়ে না। সেই জন্যই সম্মেহিত অবস্থাতেই তাহা 

আসে, কারণ সম্মোহনের সময় প্রহরী বেচাঁরী ঘুমাইয়! থাকে । 

এইবার আমর] ইদ্‌, অহম্‌ ও অধিশান্তা সম্বন্ধে আলোচনা করিব। 

ইদ্‌ 0): ইহা হইতেছে মানুষের আদিম প্রাণশক্তি, তাহার সমস্ত 
ক্রিয়াকলাপের “সক্রিয় উৎ্স। অনেক সময় ইদ্‌ ও নিজ্ঞনকে একই গিনিস 
বলিয়া মনে করা হর । কিন্তু ইদ্‌ ও নিজ্ঞান ঠিক একই জিনিস নহে। 
কারণ নিজ্ঞন ন্তরটি অহং এবং অধিশান্ত। মনের মণ্যেও কিছু কিছু আছে, 
তবে ইদের নিজ্ঞন বহু ব্যাপকতর। ইদের বৈশিষ্ট্য কি? নিজ্ঞ্ন 
মনের মতই ইহা অনীতিমূলক, স্থখ-ছুঃখ অনুভূতির ছারা নিয়ন্ত্রিত এবং 
অযৌক্তিক । তবে ইহার আরও কতকগুলি বৈশিষ্ট আছে। ইহাই 
হইতেছে মানুষের সমস্ত প্রবৃত্তির (105610069 ) মূল, আবার ইহাই লিবিডো 
বা কামশক্তির উৎস, ইহার মধ্যেই সঞ্চিত থাকে সমস্ত অবদমিত চিন্তার 
বিদ্রোহী শক্তিগুলি, ইহার মধ্যেই নিহিত আছে সমস্ত অভ্যানাপির প্রেরণ|। 

অহম্‌ (776০): ইহা এক হিসাবে “ইদ্‌”এর বিপরীতধন্মী শক্তি। 
শিশু বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে যতই নে কঠোর বাস্তবের সঙ্গে পরিচিত হইতে 
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থাকে, ততই বুঝিতে পারে যে তাহার সকল দাবী পূর্ণ হইতে পারে না। 
বাস্তবের সঙ্গে এই পরিচয়ের মাঝেই যেন “ইদ”এব খানিকটা অংশ ঠেকিয়া 
শিখিয়। “অহম্”এ পরিণত হয়। অহম্‌ ইদ-এর অন্যার ও অসঙ্গত দাবী- 
গুলিকে প্রশ্রয় দেয় ন। সে ভ্রনিযার খব্র রাখে “কত ধানে কত চাল" হয়, 
সে জানে অন্যার লোভ ও অআসংযত কামন|। পরিণামে স্থখের চেয়ে ছুঃখই 
আনে বেশী; তাই সে ইদের সব আব্দারকে প্রশ্রয় দেয় না। তাই সে 
এক হিনাবে “ইদ" এর প্রতিম্পদ্ধী শক্তি (2100179818 )। ইদ-এর সহিত 
অহম্এর বিনোধট| তীব্র হইলে দ্েেখ। দেয় এক জাতীয় মনোবৈকল্য। 
অধিশাস্ত! ছনিয়ার সঙ্গে নাস্তব প্রিচয়ের ফলে ইদ-এর খানিকটা 
অংশ যেমন অহ্মূএ পরিণত হইয়! ইদএর দানীকে খর্ব করিতে চেষ্ট। করে, 
সেইরূপ অসম্এর খানিকটা অংশ যেন মাতাপিতার (বিশেষ ভাবে পিতার ) 
অভিজ্ঞতার দ্বারা সংযত হইয়! সামাজিক বিধিনিষেধ পাপপুণ্যবোধ প্রভতিতে 
পবিণত হয় এবং শিশুর কাধ্যকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা! করে। এই 
শক্তিটির নাম অধিশান্ত।। ইহাই হইতেছে শিশুর আর্দিম নীতিবোধ বা 
বিবেকবোব । তবে ইহ। তাহার ব্যক্তিগত জীবনের সম্তাব্য নীতিবোধ হইতে 
আরও ব্যাপকতর জিনিস, ইহা পিতৃপুরুষাগত নীতিবোধ হইতে স্থষ্ট। 
লিবিডে। 2 ফ্রয়েডীয় দর্শনে লিবিডো তৰুটি খুবই প্রয়োজনীয় জিনিস। 
লিবিডে। কাহাাঁকে বলে? ইহার সংজ্ঞ। প্রসঙ্গে ফ্রয়েড বলিয়াছেন, লিবিডো 
হইতেছে সেই প্রবুত্তির শক্তি যাহাকে প্রেম (কাম) এই নামের দ্বারা 
অভিঠিত কন। যায় । (0106 20915 01 6100956 11096177009 13101) 71059 
৮০ ০০ 71610 £1] 18010087106 00110197156 0৮ 0116 ৮৮০৭ 1059 ) * 
ফ্রয়েডের মতে এই কামশক্তিই হইতেছে আমাদের সমস্ত কশ্ম প্রচেষ্টার 
মূল উত্প। এইজন্যই ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ 
আছে। বলা হয় ফ্রয়েডীয় মতবাদ হইতেছে “বিশ্ব যৌনবাদ” (1987) 


রুঙ্গ [1908)-এর মতে এই লিবিডে৷ হইতেছে আরও ব্যাপকতর জিনিস$ ইহা বা্গস-এর 
1৪10 )6৪)*-এর এবং ম্যাগড়ুখালের জীবন প্রয়ান (0০:৮৪) জাতীর জিশিস। 
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তাহা ভুলিয়া যায়। ইহা! হইতেই বুঝ] যায়, মনের গভীর তলদেশের নিজ্ঞন 
রাজ্য হইতে এই জিনিসগুলি লম্মোহিত অবস্থায় ভাঁসিয়! উঠিয়াছিল। 

(৩) মুক্ত অনুষঙ্গের প্রভাবে হঠাৎ কত কথা মনে পড়িয়া যায়, অথচ 
চেষ্টা করিয়| স্মৃতির সাহায্যে সেগুলি মনে কর! যায না। স্থুপ্তির 
অচৈতন্য অবস্থায় আমর]! বহু সমস্যার রহস্য খুঁজিয়া পাই, গণিতের সমাধান, 
কাব্যের বিষয়বস্ত, এমনকি বাণী পর্যন্ত খুঁজিয়া পাই। সজাগ মন এগুলির 
সন্ধান দেয় না, ইহ। নিশ্চয়ই নিজ্ঞরণনের রাজ্য হইতে ভাসিয়া উঠে । 

(৪) স্বপ্নবিকলনের ব্যাখ্য। দ্বার আমরা দেখিতে পাই আমাদের বহু 
অসঙ্গত ও অদ্ভুত স্বপ্রগুলির মধ্যে আমাদের অতীত জীবনের বহু বিস্বৃত 
ইতিহাস লুকাইয়া আছে। 

(৫) আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের বহু ভূল-ভ্রীন্তির মধ্যেও আমরা 
এই জাতীয় একটা ইতিহাসের সন্ধান পাই। নিরুদ্ধ ক্রোধ, অতৃপ্ত কামনা, 
বন্ধ্যা অভিমান, দমিত দ্বণা, গোপন বিদ্বেষ প্রভৃতি মনের অতল তল হইতে 
এইগুলিকে সৃষ্টি করে। একটি মহিলা একটি হোটেলে যাইয়া নিজের নাম 
লিখিতে যাইয়া নিজের বংশগত উপাধির বদলে লিখিয়! বসিল অন্য এমন 
একজনের উপাধি যাহার সহিত তাহার বিবাহ হইবার কথা হইয়াছিল, কিন্ত 
হয় নাই । মহিলাটির অতৃপ্ত কামনা তাহাকে এ ভূলটি করাইল। একটি 
ছেলে হাতের লেখ! শিখিবার সময় &[ অক্ষরটিকে সব সময়ে উল্টাইয়া ভর 
মত করিয়৷ লিখিত। এই ভুলের কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া দেখ| গেল, 
নামের আদ্য অক্ষরে "1 আছে এমন একজন লোক তাহার বিধবা মাতার 
সহিত প্রায়ই আলাপ করিতে আসিত। বালকটি ইহা! পষ্টন্দ করিত না, তাই 
1 অক্ষরটিকে উল্টা ইয়। দিয়া এই বিরক্তির প্রকীশ করিত। ইহাতেই বুঝা 
যাঁয়, নিজ্ঞখন মন তাহার অজ্ঞীতেও এইভাবে কাঁঙজ্গ করিয়া যাইত | 

(৬) নিজ্ঞণন মনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আর একটি বড় প্রমাণ পাওয়া যায় 
মনোবিকলন দ্বারা মনোরোগের সাফল্য দেখিয়া। মনোৌবিকলনের ঘ্বারা 
মনের গোপন কথা মনের গভীর তলদেশ হইতে ভাসাইয়া চৈতন্যের আলোকে 
তুলিয়া ধরার সঙ্গে সঙ্গেই মনোরোগও সারিয়া যায় । 
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২। ভিতরের দিকে স্বরতি বা নাধিসিজম্-এর হ্যাট করিয়া, 

৩। বাধা পাইয়া সংবন্ধন (78610 )-এর সৃষ্টি করিয়া, 

৪ | পশ্চামুখী হইয়! “প্রত্যাবৃত্তি”র (:927:988102) পথ গ্রহণ করিয়া, 

৫। প্রতিহত হইয়! অব্দমনের স্যষ্টি করিয়া, 

৬। পথ পরিবর্তন করিয়া উদ্গতির সৃষ্টি করিয়। 

নাসিজিজম্‌ £ “জীবন পরিক্রমা” পবিচ্ছেদে নাসিসিজম্-এর জটিলতা সঙ্বন্ধে 
বল! হইয়াছে । এই নাপিসিজম্‌ শৈশবের একটি স্বাভাবিক অবস্থা । ফুলের কুঁড়ি 
যেমন নিজের গন্ধ নিজের নূকেই জড়াইয়! মাতোয়ারা থাকে, শিশুও তেমনি 
নিজের সম্বন্ধে একটা অন্তমূখী প্রেম লইয়! মাতোয়ারা থাকে । কৈশোরেও 
এই জাতীয় একট! অবস্থ। আসে । ইহাও অস্বাভাবিক অবস্থা নহে। 

নাসিপিজম্এর একটা! অস্বাভাবিক দিকও আছে, কয়েড, তাহাকে 99000- 
0৮" 1২070519817) বলিয়াছেন । এই অবস্থায় লিবিডো স্বোতি বহিমুখী হইয়া 
কোনও প্রিপ্নজনের উপর প্রবাহিত হইতে না পারিয়া অন্তদুখী হইয়া একটা 
অলীক কল্পনার জগতে আশ্র গ্রহণ করে । ইহা একটা অস্বাভাবিক পরিণতি 
গ্রহণ করিলে ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানে তাহাকে “অন্তবৃত্ততা, বলে। অবশ্য 
এই অন্তবৃন্ততা আর যুঙ্গের অন্তবৃন্ততা এক জিনিস নহে । 

পিবিভোর স্বাভাবিক গতি হইতেছে বিপরীত যোনির স্ত্রীপুরুষের প্রতি 
আসক্ত হইয়া সন্তানসন্ততি উৎপাদন । এই গতির ফলে লিবিডেো স্রোত 
যখন নিজেকে ছাড়িযা বহিমু্ী হইতে আরম্ভ করে, তখন ভালবাসাঁটা প্রথম 
নিবদ্ধ হয় মাতা (অথবা পিতার ) প্রতি; ইহাকে ইডিপাস্‌ অথবা ইলেক্ট্রা 
(“জীবন-পরিক্রমা” পরিচ্ছদ দ্রষ্টব্য ) অবস্থা বলা হয। 

প্রত্যাবৃত্তি (39079881020) £ লিবিডো শত যখন তাহার পরিক্রমার 
পথে অগ্রপর না হইয়া অতীত শৈশবের কোনও প্রিয়জনের উপর নিবদ্ধ হইয়া 
থাকে তখনকার অবস্থাটিকে প্রত্যাবৃত্তি বলা হয়। একটি যুবক হয়ত একটি 
নারীর প্রতি আসক্ত হইল, পরে এ প্রেম ব্যর্থ হইয়া তাহার প্রেমস্রোত 
প্রত্যাবৃত্ত হওয়ায় সে হয়ত অতি ক্রীত্রায় মাতৃভক্ত ছেলে হইয়া অন্বভাবী মন 
বিশিষ্ট হইয়া পড়িল । 


৪২৪ শিক্ষায় মনস্তত 


অবদমন (13১60998100 )£ লিবিডো শক্রোত যখন কোনও বাহিরের 
পাত্রকে আশ্রয় খুঁজিয়৷ পায় না অথচ প্রেম-শ্রোতকে অন্য খাতেও প্রবাহিত 
করাইতে পারে না, তখন তাহার বিরুদ্ধ আত মনের গোপন তলে তলাইয়া 
যায়। এই ব্যাপারটিকে অবদমন বলে । অধিশান্তার শাসন মানিয়া চলিবার 
ক্ষমতা নাই, এই অবস্থায় সযত্বপৌষিত অতৃপ্ত কাঁমনা মনের নিজ্ঞান ক্তরে 
নামিয়া যাইয়া জট পাঁকাইয়! আমাদের অজ্ঞাতে আমাদের ক্রিয়াকলাপকে 
প্রভাবান্বিত করে। অবদমনের ইহাই হইতেছে সর্বাপেক্ষা বিপদের কথা 
( “মনের অন্তদ্বন্ৰ” নামক পরিচ্ছেদ দুষ্টব্য )। 

উদগতি (01011018100) £ লিবিডো শ্োত যখন ব্যাহত হ্ইয়। 
সমাজ কল্যাণকর বা নীতি-ধশ্মমূলক কোনও খাতে প্রবাহিত হয় তখন তাহার 
উদগতি হয়। মানুষের যত কিছু সভ্যতা ও কৃষ্টি, তাহা এই উদগতির ফলেই 
স্ষ্ট হইয়াছে । মানুষ প্রতিনিয়তই সমাজকল্যাণের বেদীমূলে নিজের 
ব্যক্তিগত স্বার্থপর-কামনাকে বলি দিতেছে । সেই বলির রক্তে রাড হইয়াই 
মানুষের সভ্যতার গোলাপ ফুটিয়া উঠিয়াছে । 

[166 8130 0690 810501500: ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞীনে মনের 
শক্তিগুলির মধ্যে প্রায়ই একটা পারস্পরিক ছন্দ (19017105 ) দুষ্ট হয়। 
লিবিডো চায় নিরঙ্কুশ আনন্দ, অহম্‌ (০৪০) তাহাকে বাধ। দরিয়া স্মরণ করাইয়া 
দেয় বাস্তব পরিবেশের অস্থ্বিধার কথা, লিবিডো চায় বাহিরের ব্যক্তিকে কেন্দ্র 
করিয়া কাম প্রবৃত্তির তৃপ্চি, আর “ইগো” চায় আত্মরক্ষা ও আত্মতুষ্টি। এই 
লিবিভোর প্রেরণ! যদি সত্য হয়, তাহা হইলে মানুধের ক্ষেত্রে ইগো"র 
প্রেরণাও অসত্য নহে। তাই গোড়ার দিকে ফ্রয়েড একমাত্র “লিবিডো” 
তবের দ্বারা মানুষের সমস্ত আচরণের ব্যাখ্যা করিতে না পারিয়া ৪০ 70০৮1০ 
870 117)100 70015 এই দুইটি তন্বকেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
তিনি যদ্দি “লিবিডো”কে যুযক্গএর মত ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিতেন, 
তাহ৷ হইলে তাহাকে এই দুইটি প্রতিম্পদ্ধী তত্বকে স্বীকার করিতে হইত ন]। 
যাহাই হউক, ফ্রয়েড পরে দেখিলেন যে, জীবনের প্রয়োজনেই যেমন কাম 
প্রবৃত্তির একটা ছাবী আছে, আত্মরক্ষ। স্বার্থবোধ প্রভৃতিরও তেমনই একটা 


৪২২ শিক্ষায় মনন্তত্ 


৪82:081187 )-এরই নামাস্তর। ফ্রয়েড কিন্তু এই অভিযোগে আদৌ 
বিচলিত হন নাই। তিনি বলেন, যৌন-বোধ (৪9) কথাটির সহিত যে 
“ছি' ছি” জড়াইয়া আছে, তাহার কোনও যুক্তি নাই; ইহার প্রভাব 
আমাদের জীবনে একটা অনন্বীকার্ধ্য সত্য, এবং জীবনের সকল অবস্থাতেই 
ইহা বিচিত্ররূপে ক্রিয়াশীল। বস্তৃতঃ ফ্রয়েডীয় মনোবিদ্ভায় শিশুরও একটা 
যৌন ইতিহাস আছে এবং অতি শৈশব হইতেই তাহার ক্রিয়া আরম্ভ হয়। 
কিন্তু পদে পদে সে পায়বাধা। কাজেই তাহার মনে আসে একটা ব্যর্থতা 
ও অবদমন । এই লিবিভোর অবদমনই হইল যত প্রকার সমস্যার মূল। 

জন্মের সময় অতি শৈশবে লিবিডোর পরিতৃপ্তির কোনও নিদ্দি শারীর 
কেন্দ্র নাই। সমগ্র শরীরেই তাহা পরিব্যাপ্ত থাকে । পরে ক্রমশঃ এক 
একটি কেন্দ্রে তাহার পীঠস্থান তৈয়ারী হয়। প্রথম পীঠস্থান হয় ওষ্টে। 
তখন ওষ্ দ্বারা মাতৃস্তন্ত চুষিয়া শিশু যে আনন্দ পায়, তাহাই তাহার যৌন 
আনন্দ। বালকের নখ খুঁটা, আঙ্গুল চোষা প্রভৃতি এই আনন্দেরই ভিন্নরূপ | 

ইহার পরে আছে তথাকথিত “&0179] 1)1996” ; এই সময় সে মলত্যাগ 
প্রভৃতি ক্রিয়ার ছ্রা একট আনন্দ পায়। পাঁচ বংসর ব্যসে আসে 
[01)91110 10717706,0যর অবস্থা এবং তাঁহারও পরে আসে 18%691095র যুগ বা 
অন্ুপত্রম কাল। ইহীর পর বয়ঃসন্ধির যুগ হইতেই স্বাভাবিক যৌন ক্রিয়া 
দ্বারা মানুষ তাহার লিবিডোর তৃপ্তি সাধন করিতে চেষ্টা পায় । 

এই যৌন জ্ঞানের বিবর্তনের প্রাথমিক পধ্য।য়ে আছে “আত্মরতি?। 
নিজের দেহ, নিজের অশ্প্রত্যঙ্গ লইয়াই তখন লিবিডোর কাঁরবার। ইহার 
পরের অবস্থায় আসে “সমরতি”র 07000 ৪৪::991165) যুগ; তখন নিজেকে 
ছাঁড়িয়া সমজাতীয় যোনির বালকবালিকা লইয়াই মানুষের লিবিডো যেন 
পরিতৃপ্তি দাবী করে। সর্বশেষে আছে লিবিভোর স্বাভাবিক পরিণতি, তখন 
নারী পুরুষকে এবং পুরুষ নারীকে লইয়া তৃপ্তি কামনা করে। 

দিবিডে! আত 
লিবিডো ক্রোত তাহার গতিপথে নিম্ীলখিত ভাবে প্রবাহিত হইতে পারে__ 
১। বাহিরের দিকে স্বাভাবিক ভাবে 


৪২৬ শিক্ষায় মনস্তত্ব 


কিন্তু তাহার এই অবাধ লোলুপতা পূর্ণভাঁবে তৃণ্ধ হইতে পারে না। 
তাই ধাক্কা খাইয়া উদগতির প্রভাবে সে স্ষ্টি করে কাব্য-সাহিত্য, শিল্প-কলা 
প্রভৃতি । কিন্তু সকলের পক্ষে এই উদগতি সম্ভব হয় না। কঠোর বান্তব 
যখন বাধার অচলায়তন স্থট্টি করিয়া আমীদের কামনা-ম্রোতকে প্রতিহত 
করে অথচ উদগতির দ্বারা যখন আমরা জীবনে অন্ত ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন 
করিতে সমর্থ হই না, তখন অচেতন মন নানা কৌশল স্থষ্টি করিয়া আমাদের 
ব্যর্থতা ও অসামপ্তস্তের একটা অপব্যাখ্য। দিতে চে করি। অবচেতন মনের 
এই ষে কৌশল ও কারসাজিগুলিকে ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানে “7)9191১06 
1)90178,71193)),, ব্লা হয় । কোন কোনও পণ্ডিত ১৭ প্রকার 10901781019) 
স্বীকার করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে অবদমন ( £0]):998101] ), 7:6%০0- 
61০00. 101096100) প্রক্ষেপ (10:01০০61010 ), একাত্ম (110097061608/0101)) 
যুক্ত্যাভাস (2861010811880190 ), অন্তরুত্ততা (10280592810) ) প্রভৃতি 
প্রসিদ্ধ। বর্তমান মনোবিদ্া ফ্রয়েডীয সব তত্বগুলিকে স্বীকার না করিলেও, 
অন্তভাবে এই সমস্ত 179017919187)গুলি স্বীকার করিয়া লইয়াছে। 


মনোরোগ বিদ্যা ও অস্বভাবী মনোবিদ্যা 

ফ্রয়েভীয় দর্শনের বিরুদ্ধে একটা বড় অভিযোগ হইতেছে এই যে, ইহ। 
অস্বভাবী মন্তত্ের শাস্ত্র, ইহাতে সাধারণ মনন্তত্বের কোনও প্রয়োজন নাই । 

কিন্ত এই আপত্তি স্যায্য নহে। কারণ যে মনোবৈশিষ্ট্য গুলি অস্ভাবী 
( 800012001 ) মনের জিনিস বলিয়া মনে হয়, সাধারণ মানুষের মধ্যেও 
সেই বৈশিষ্ট্য গুলি অল্পতর মাত্রীয় দৃষ্ট হয়। আমাদের সমণ্ত মনোবৈকল্যের 
মূল কারণটি আছে পরিবেশের সহিত মানাইয়! চলিবার ব্যর্থতার মধ্যে । 
কাজেই এই ব্যর্থতা যাহাদের জীবনে ঘটিয়াছে, সেই সমস্ত অভাগা 
প্রতিবেশীদের ছুঃখের ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা সাবধানে পথ 
চলিতে পারিব; তাহারা যে ভূল করিয়াছে, আমর! হয়ত আর সে তুল 
করিব না। অস্বভাবী মনোবৈশিষ্ট্যগুলি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যকেই বেশীভাবে 
ফুটাইয়া তুলে বলিয়া! ইহার আলোচনার প্রয়োজন আছে। 


/ 
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1310101781) মনোবৈকল্যগুলির এই ভাবে শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন, যথা 

(১) অসংক্রমনজাত মনোবৈকল্য (11970 9697:91709 1060.:09919 ) £ 
আবেশিক উদ্বায়ু (010598510178] 1)60:0818), বিপরিনামী হিষিবিয়। 
(00175618107) 17506119,), উতৎকা ভিষ্টিরিরা (8051965 
7)907:0819 ) প্রভৃতি । অহং আর ইদ্‌-এর দ্বন্দে এই গুলি স্থ্ট হয় । 

(২ নার্গিসিজম-জাত বৈকল্য : খেদোন্ত্ত বাতুলতা (59930 
091)1:9881০ )১ 1)8/61)0 1.9070815 প্রভৃতি-__এই ক্ষেত্রে ছন্ছটি হয় 
অহং এবং অধিশান্তার মণ্যে । 

(৩) বাতুলতা : ভ্রম বাতুলতা (1708001% ) চিত্রন্রংশী বাতুলতা 
(70910001061 707'.9002) প্রভৃতি ; অহং এবং বাস্তব পরিবেশের 
সহিত সংঘধ হইতে এই বৈকল্যের স্ৃত্রি হয়ু। 

(৪) উদ্বায়ু : উৎকণ্ঠা উদ্বায়ু (/050196৮ 10000518 ), স্নায়বিক অবসাদ 
(10608,561001019 )) 151)001)0170719) প্রভৃতি | 

(৫) আবাত বৈকল্য (11770 0101610 106070919 ) | 

তবে 7810001)877-এর এই শ্রেণীবিভাগটি সর্বজন স্বীকুত নহে । 17%০79০- 

117 প্রভৃতি মনৌরোগের শ্রেণী বিভাগ অন্যভাবে করিরাছেন। শ্রেণীবিভাগ 
যাহাই হউক, মনোবৈকলায সম্বন্ধে এই তৃগুলি সর্বজনস্বীকৃত ই (১) 
প্রত্যেক বৈকলোরই একটা স্ুশিদ্দিষ্ট অর্থ ও ইতিহাস আছে । (২) মানসিক 
রোগগুলি হইতেছে বিরুদ্ধ শক্তির সহিত একটা বিদ্রোহ ও সন্ধির চেষ্ট। হইতে 
গ্রস্তত। (৩) এই রোগগুণির মধ্যে ছুইটি প্রতিক্রিয়া আছে, একটি হইতেছে 
ৰিকল্প পরিতৃপ্তির চেষ্টা এবং আর একটি হইতেছে ক্ভোগ। 


্বপ্পুতন্ত 
ফ্রয়েডের মতে স্বপ্ন হইতেছে, নিত্রিত অবস্থায় উদ্দীপকের বিরুদ্ধে এক 
প্রকার মানস প্রতিক্রিয়া (10999 ০01 79-80৮1010 01 6119 10011)97 60 8617000- 
198৪ ৪০6116/ 076 5199) । প্রত্যেক সুস্থ লোকের পক্ষেই স্বপ্ন অত্যন্ত 
প্রয়োজনীয় ও উপকারী । ইহার তিনটি মূলতত্ব আছে £ (১) ইহা নিজ্ঞার 
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দাবী আছে। কাজেই লিবিডো এবং অহম্এর আপাতঃপ্রতীয়মান দ্বন্দ সত্বেও 
তাহাদিগকে একটা ব্যাপক প্রবৃত্তির অন্তর্গত বলিয়া ধরা যাইতে পারে। 
ফ্রয়েড এই প্রবৃত্তিটির নাম দিলেন জীবন-প্রবৃন্তি (1169 170961770৮ ) | 
এই জীবন-প্রবৃত্তির 'প্রতিদ্বন্দ্ী প্রবৃত্তি কি হইবে? ফ্রয়েড তাহার নাম 
দিলেন মৃত্যু-প্রবৃত্তি (9910 1778606)। মৃত্যু যখন জীবনের অনগ্যন্তাবা 
পরিণতি, তখন জীবনলীলার মধ্যেই মৃত্যুর প্রচ্ছন্ন আয়োজন চলিতেছে । এই 
দুইটি প্রবুত্তিই অর্গাঙ্গীভাবে জড়িত । জীবন-প্রবৃত্তি (1106 17086170060]: 
৪708) জীবন ও বৃদ্ধির মূল কথা, আর মৃত্যু প্রবৃত্তি (76261) 1096170 01 
71178116098 ) ক্ষর ও ধ্বংমের মূল কথা। 14:0৪ প্রেরণা দেয় প্রেম ও 
স্জনীশক্তিকে এবং 1108178608 প্রেরণ! দেয় ঘ্বণা ও ধ্বংমকে । 
যুদ্ধক্ষেত্রে আঘাতজনিত মনোবৈকল্য (15109610 090::0318 ), 
হিষ্টিবিয়া, ছুঃস্বপ্ন, শিশুদিগের অন্ুকষাঁ পুনরাবৃন্তিমূলক ( 2079০616100 
00707015107) : ১৬৫ পৃঃ দষ্টব্য ) খেলাধুলার মধ্যে দেখা যায়, আমরা! যেন 
বাধ্য হইয়াই অতীতের দ্ুঃখের অভিজ্ঞতাগুলির পুনরাবুত্তি করি। এই 
সমস্ত দেখিয়াই হয়ত ফ্রয়েড একটা ধারণ! করিয়াছিলেন যে, ছুংখ- 
বিলীলও মামাদের একটা বড় বৈশিষ্ট্য । এই ছুঃখ-বিলাস আত্মমর্ণ প্রভৃতি 
(77)9,900101572)) মধ্যেই ফ্রয়েড মৃতা-প্রবৃত্তির সন্ধান পান। 
প্রশ্ন আপিতে পারে, প্রাণীর জীবনে মুত্তার প্রবৃত্তি কি স্বাভাবিক হইতে 
পারে? ফ্রয়েড বলেন, হা পারে। ইহার প্রেরণা অন্তমূখী হইলে মানুষ 
প্রায়শ্চিন্্, আত্ম-শি গ্রহ, আত্মহত্যা প্রভৃতি করিতে চেষ্টা করে, আর বহিমুখী 
হইলেই আঘাত করিতে, ধ্বংস করিতে, জয় করিতে চেষ্টা করে । 
1$210651 17590178101510 £ আমরা দেখিয়াছি, ফযেডের মতে লিবিডোই 
হইতেছে মানুষের আদিম প্রেরণা । সে যেন প্রতিনিযতই বলিদতছে-_ 
“আমি অশান্ত আমি অবাধ্য, যাহা কিছু আছে অতি অসাধা, 
তাহারে ধরিব সবলে ) 
আমি নিশ্মম আমি নৃশংস সবেতে বসাব নিজের অংশ 
পর মুখ হতে কবিয়া ভ্রংশ তুলিব আপন কবলে |” 


ফ্রয়েড ও মনঃসমীক্ষণ ৪২৯ 


হইবে যে, স্বপ্রের প্রত্যক্ষ জিনিসের [708721£58 ০07291)6] চেয়ে গোপন কথা 
[19/5608 0010862] অনেক বেশী আছে । স্বপ্নের সমর ইহার কিছু রাখিয়া 
উহার কিছু ছাড়িয়া, এমম একটা অথণ্ড ছবি তৈরারী কর! হয়, যাঁত। পূর্ণভাবে 
কাহারও মধ্যেই নাই। হয়ত রামের পোষাক আর শ্ামের চোখমুখবিশিষ্ট 
একটি মৃত্তি দেখা যাইল, ইহাতে ছুই জনেরই ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপিত হইয়া 
এ স্বপ্নে দেখা মৃক্তিটি সৃষ্ট হইল। 

(৩) অভ্ভিক্রান্তি [0191)1809276776] বা স্থানান্ববীকরণ ; ইহ। দ্বার! 
মনের গোপন ভাবগুলি অন্য এমন একটি ভাবের ছ্বার। স্থানান্তরিত ভয় যাহা 
নীতির দিক দিয়া! খানিকটা সমর্থনযোগ্য । ইহ] দ্বারা একটি অংশ দ্বারা সমগ্রের 
সঞ্চেত দেও! হয় না, খানিকট। দূরের জিনিস ধিধা তাহার ইর্চিত কর। হয় 
এবং ন্বপ্নটির ব্যঞ্জনার ভার্কেন্দ্র সরিরা যার । ফলে পরিচিত ঘটনাটিও 
অনেকট| অপরিচিত বলিয়। মনে হয়। 

(৪) অন্ুযোজন 19০০০00%:% 01990786101) £ অহ্ম্এর যুক্তি- 
প্রবণতার ফলে অন্ুযোজন প্রতিক্রিয়া দ্বারা স্বপ্নের অবিশ্বাস্ত জিনিস গুলি 
বিশ্বাস্ত করিয়া তোল। হয়। ন্বপ্রকে ব্যাখ্য। করিবার জন্য মুক্ত অনুষঙ্গ প্রণালী 
ব্যবহার করা হয় এবং অবদমিত কাঁমনাগুপির রহস্য উদ্ঘাটিত হয়। ফলে 
অতৃপ্ত গোপন কামনাগুলি খানিকটা পরিত্প্তি লাভ করে। 

অনেক সময় অবশ্ত কাছাকাছি অতীতের ঘটনা বা কামনা হইতেই ম্বপ্রের 
মালমশলাগুলি আহত হয়। কিন্তু ফ্রয়েড বলেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহা আহত 
হয় শৈশবের যৌন কামনা হইতে । তবে স্বপ্নের সময় যৌন ব্যাপারগুলি 
কতকগুলি প্রতীক চিহ্ছের মধ্য দিয়া আমাদের মনে আবিভূত হয়। এই 
প্রতীকগুলির মধ্যে মনুষ্যদেহ, গৃহ বা প্রীনাদরূপে এবং পিতা ও মাতা রাঙ্গা ও 
রাণী (বা বড় বড় লোক) রূপে আবিভূতি হয়। জন্মের সহিত সব সময়েই জলের 
সম্পর্ক এবং এবং মৃত্যুর সহিত কোনও প্রকার যাত্রার প্রসঙ্গ থাকে । স্বপ্রে 
দেখা ছাতা, ছড়ি, ছুরি, বন্দুক, মাহ, সাপ প্রভৃতি পুং জননেপ্ট্রিয়ের এবং 
দোয়াত, বোতল, বাঁকৃস, পকেট প্রভৃতি স্ত্রী জননেক্জ্িয়ের প্রতীক হিসাবে 
প্রতীয়মান হয়। এই সমস্ত প্রতীক, এবং নাটকীকর্ণ, সংক্ষেপন, 


৪৩০৩ শিক্ষায় মনত্তত্ত 


অভিক্রাস্তি প্রভৃতির সাহায্যে ম্বপ্র আমাদের অতৃপ্ত কামনার পূরণ 
করে। 
তবে এই তত্বটিরও যে ব্যতিক্রম আছে ইহা পরবর্তী যুগের লেখায় 
ফ্রয়েভ (7395000 01978019 70111701016 নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য) স্বীকার 
করিয়াছিলেন। মৃত্যু প্রবৃত্তি অন্থক্ষা পুনরাবৃত্তিবাদ (1:50961610) 00101001- 
9107) ), যুদ্ধজনিত আঘাত, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে আমরা স্বপ্নের মধ্য 
অবাঞ্ছিত ঘটনা গুলিরই পুনরাবৃত্তি করি, অতৃপ্ত কামনার পরিতৃপ্তি করি না। 

এইবার অধ্যাপক ম10£০]-এর [70:0606107 0: 158707)0 4108] 919 
হইতে একটি স্বপ্রের উল্লেখ করিয়া স্বপ্ন গ্রসঙ্গের শেষ করিব। 

একটা নারী স্বপ্ন-বিকলনকারীর নিকট চিকিৎসাধীন ছিল। সেন্বপ্ন 
দেখিল, একজন মিস্ত্রী পিয়ানো সারাইতে আসিয়াছে, সে পিয়ানোর ভিতর 
হইতে কতকগুলি বীজ বাহির করিয়া! লইতেছে। স্বপ্রটি ছোট, কিন্ত ইহার 
মধ্যে স্বপ্রের অনেক তথ্যই নিহিত আছে । 

স্বপ্রনশিনী নিজেই পিয়োনো। এই বূপকের প্রয়োজন কি? তিনি গান 
বাজনা ভালবাসিতেন, একটু-আধটু বেহালাও বাঁজাইতেন। জীবনের 
কঠোরতা যথেষ্ট ছিল, তাই তাহার ইচ্ছা হইল একটু পিয়োনোর কাছে যাই। 
যথা ইচ্ছা তথা স্বপ্ন । তিনি নিজেই স্বপ্নে পিয়ানো হইয়া যাইলেন। ইহা 
হইল এক নম্বরের ইচ্ছাপুরণ। পিয়ানোর মিস্ত্রী হইল মনোৌবিকলনকারী 
ডাক্তার। ছুইজনেরই কাজ হইতেছে রোগের চিকিৎসা; একজন বাছ্যন্ত্রের, 
আর একজন মনোধস্ত্রের চিকিৎসা করেন। তিনি বীজগুলি তুলিতেছিলেন 
কেন? বীজ হইতেছে যৌন কামনার 'প্রতীক। ডাক্তার রোগিণীর অন্যায় 
যৌন কামনাগুলি তুলিয়া লইয়া তাহাকে সুস্থ করিতেছেন। ইহাই হইল 
স্বপ্রটির মাধ্যমে আর একটি কামনার পূরণ । 

স্বপ্রটির অন্য অর্থও হইতে পারে । বীজগুলির অর্থ লিবিডোর সঙ্গে 
সম্পকিত একট! কিছু-_যেমন সম্ভানাদি । মনোবিকলনকারী (অর্থাৎ মিস্ত্রীটি ) 
হইতেছে ধাত্রীবিদ্যায় দক্ষ চিকিৎসক | নারীটা তাহার সাহায্যে সন্তান প্রসব 
করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে । 


৪২৮ শিক্ষায় মনস্তত্ 


সহায়ক (২) স্বপ্নের প্রত্যক্ষীভূত জিনিসগুলির (10871698ট 90069126 ) 
পিছনে সব সময়েই একটা গোপন উদ্দেশ্য (18696 ০01066176) থাকে এবং 
(৩) ইহা সব সময়েই একট! অতৃপ্ত কামনার পূরণ করে। 

স্থতরাং স্বপ্ন “শুধু স্বপ্রমাত্র মস্তিফ-বিকার" নহে । ইহার পশ্চাতে অব্দমিত 
অতৃপ্ত কামনার একটা ইতিহাস আছে, একট। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্বও 
আছে। ইহা নিদ্রীকে রক্ষা করে কিভাবে? ইহা অতৃপ্ত কামনার দুঃখকর 
বা লঙ্জাকর অন্ুভূতিকে একটা নির্দোষ ছন্পরূপ দিয়া দুঃখ হইতে আমাদের 
বাচায়। যখন সে এই নির্দোষ রূপটি দিতে পারে না, তখনই স্বপ্রটা ছুঃক্বপ্ন 
হইয়া আমাদের অতীত অনুভূতির পুনরাবৃত্তি করে। 

মনের গোপন কামনীকে সে ছদ্মবেশে ঢাঁকিয়া প্রহরীর দৃষ্টি এডা ইয়া নিজ্ঞণন 
স্তর হইতে সংজ্ঞান স্তরে পৌছাইয়া দেয় এবং অতৃপ্ত অবদমিত কামনাকে 
পরিতৃপ্ত করিয়া অব্দমনের গুটেষ! হইতে মনকে মুক্ত করে। এই ছন্মবেশটি 
ঠিকমত না হইলে হয় প্রহরীর শাসনে অবদমিত কামনা উপরে আসিতেই 
পারে না অথবা স্বপ্নটি দুঃস্বপ্ন হইয়া আমাদের পীড়া দেয়। ফলে সার্থক ব৷ 
সফল স্বপ্রগুলি নব সময়েই মনের স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়ৌোজনীয়। দরিদ্র বালক 
ছুপ্ধ মনে করিয়া চাল গুড়া মিশ্রিত জল পান করিয়া তৃপ্তিলাভ করে ও তাহার 
কানা থামায় ; আমর! সেইরূপ ব্বপ্নের প্রতীক-পরিতৃপ্তির মধ্য দিয়! অতৃপ্ত 
কামনার পরিতৃপ্তি করি ও মনের অন্তদ্ধন্দ (“মনের অন্তদ্বন্দ নামক পরিচ্ছেদে 
অজিতকুমার ও অনীতার স্বপ্ন-বৃত্তান্তটি জুষ্টব্য ) হইতে মুক্ত হই। 

সুতরাং দেখ। যাইতেছে, প্রহরীর দৃষ্টি এড়াইয়। গোপন কামনাকে স্বপ্রের 
চেতন-মানসের স্তরে পৌছাইয়! দেওয়া আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যের দিক দিয়া 
অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । এই জন্য স্বপ্নের নানা জাতীয় কৌশল আছে । যথা__ 

(১) নাটকীকরণ (18708012101) £ ইহার দ্বার মনের বিমূর্ত 
চিন্তাগুলি মূর্ত হইয়া যেন নাটকীয় কুশীলবের ভূমিকায় স্বপ্রের রঙ্গমঞ্চে 
আবিভত হইয়া আমাদের অতীত অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি করে । ইহার ফলেই 
স্বপ্নের গোপন কথাটি ছদ্ম মুগ্তিতে আবিভূতি হয়। 

(২) সংক্ষেপনন (০00.06779801010) £ সংক্ষেপনের প্রসঙে ইহাই বুঝিতে 


৪৩২ শিক্ষায় মনস্তত 


ডিমস্থেনিস্‌ বিশ্ববিখ্যাত বক্তা হইয়া উঠিয়াছিলেন | দ্বিতীয় শ্রেণীর উদ্দাহরণও 
বিরল নহে। প্রাংশুলভ্য দ্রাক্ষাফলে বঞ্চিত হইয়া যে শুগাল দ্রাক্ষাফল 
টক বলিয়া মন্তব্য করিয়াছিল অথবা জীবন সংগ্রামে পরাজিত হইয়া যে ব্যক্তি 
কুনো! প্রকৃতির হইয়া পড়ে তাহাদের মধ্যে ইহার উদাহরণ মিলিবে। তৃতীয় 
শ্রেণীর উদ্দাহরণ মিলে বহু কুচক্রী সয়তানের মধ্যে। “হাঁবা, কালা, কানা, 
থোৌঁড়ার এক কাঠি বাড়া” প্রবাদটি ইহাদের প্রতিই প্রযোজ্য । একদিক দিয়া 
ইহারা ছোট ও দুর্বল বলিয়াই সয়তানির মধ্য দিয়া শক্তির পরিচয় দেয় । 

এযাডলারের মতে, আমাদের জন্মগত ও পরিবেশগত ক্রি মধ্যে একটা 
সার্থক সামগ্তন্য বিধানের মধ্যেই আছে ক্থস্থ মনুষ্যত্ব এবং শিক্ষার মূল কথা! 
হইতেছে বিভিন্ন দিকের সম্ভাবনার দ্বার খুলিয়া দিয়া হীনমন্ততার অনুভূতি 
হইতে আমাদের রক্ষা করা । যে বালক অঙ্ক বা ইংরাজী ভাল পারে না. তাহাকে 
যদি গায়ক বা! শিল্পী হইবার স্থযোগ দেওয়া হয়, অথবা নান। জাতীয এচ্ছিক 
বিষয় লইবার স্থযোগ দেওয় হয়, তাহা হইলে মে একটা সা একতার পথ পায়। 

ফ্রয়েডের সহিত য্যুঙ্গ-এরও কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ মতানৈক্য আছে । 
যুযু বলেন, মানুষের মধ্যে ছুইটি প্রধান শ্রেণী বিভাগ আছে। একদল মানুষ 
হইতেছে অন্তবুন্ত এবং আর একদল বহিবৃত্ত। অন্তবুত্ত লোকেরা চিন্তা- 
প্রবণ ও আত্ম-বিশ্রেষণপরায়ণ হয়, তাহারা বহিবিশ্বের কোলাহল হইতে দূরে 
থাকিতে ভালবাসে এবং বাহিরের দর্শক ও শআ্োতার সম্মূথে যেন খাশিকটা 
সঙ্কৃচিত হইয়া পড়ে। বহিবৃত্ত লোকের! ইহার ঠিক বিপরীত-ন্মী। 
লোকের উপস্থিতিতে ইহাদের উৎসাহ ও দক্ষত।| বৃদ্ধি পায়, ইহারা আত্ম- 
প্রচার ও কত্ৃত্ব ভালবামে। 

ম্য্ষ বলেন, জগতের যে বিভিন্ন প্রকার অবস্থার সহিত মানুষকে কারবার 
করিতে হয়, তাহার মধ্যে কোনও ক্ষেত্রে হয়ত চিন্তার কাজ বেশী করিতে 
হয়, আবার কোনও ক্ষেত্রে হয়ত চিন্তার চেয়ে চলাফেরা, লোকের সঙ্গে মেলা- 
মেশা প্রভৃতির কাজ বেশী করিতে হয়। কিন্তু সকলেই সব রকমের কাছের 
জন্য উপযুক্ত নহে। একজন বহিবৃত্ত লৌককে যদি তাহার বর্তমান জীবন- 

স্থানের ফলে চিস্তা ও আত্ম-বিশ্লেষণের কাঁজ বেশী করিতে হয় অথবা 


ফ্রয়েড ও মনঃসমীক্ষণ ৪৩৩ 


একজন অন্তব্ত্ত লৌককে যদ্দি বহিম্ম্্ধী কর্তব্যের কাজ করিতে বাধ্য হইতে 
হয়, তাহা! হইলে তাহার জীবনে আসে ব্যর্থতা ও কর্তব্যছন্, ফলে হট হয় 
মনোবৈকল্য । স্থতরাং আমাদের মনোবৈকল্যের কারণ অনুসন্ধান করিতে 
হইলে যুঙ্গের মতে বর্তমানের জীবন-সংস্থানটির উপরেই জোর দিতে হইবে, 
স্থদ্ূর অতীতের শৈশবের অবদমনের উপর নহে । 

এইখানেই হইতেছে ফুঙ্গের মতবাদের সহিত ফ্রয়েডীয় মতবাদের রিরাট 
পার্থক্য। যুযঙ্গ বলেন, শৈশবের অবদমন আমাদের অনেকের মধ্যেই আছে 
কিন্তু তাহা হইতে অনেকের মধ্যেই মনোবৈকল্যের স্থষ্টি হয় না। কিন্তু বর্তমান 
জীবন-সংস্থানের সহিত যদি আমরা খাপ খাওয়াইয়! চলিতে না পারি তাহা 
হইলেই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মনোবৈকল্যের স্থষ্টি হয়। 


শিক্ষার ক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষণ 


এখন শিক্ষার ক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষণের অবদান কি তাহা আলোচনা কর৷ 
যাইতে পারে । সাধারণ 91288-698,0171778-এর দিক দিয়া ইহার প্রয়োজন যে 
খুব বেশী আছে, তাহা! মনে হয় না, কারণ ক্লাশের রুটিন-বাঁধা শিক্ষা-প্রণালীর 
মধ্যে মনঃসমীক্ষণের জটিল ও দীর্ঘায়িত চিকিৎসা-পদ্ধতির কোনও অবকাশ 
নাই বলিলেই চলে। তাহা ছাড়া প্রত্যেক শিক্ষকের পক্ষে বিশেষজ্ঞ মনঃ- 
সমীক্ষক হওয়াও সম্ভব নহে। তাহা হইলেও প্রত্যেক শিক্ষক এবং অভি- 
ভাবকের মনোবিদ্‌ হওয়ার প্রয়োজন আছে। শিক্ষক মনোবিদ্‌ হইলে ছাত্রগণের 
স্খলন পতন ক্রটিগুলিকে তিনি সহানুভূতির চক্ষে দেখিতে পারেন, তিনি 
মনৌবিদ হইলে অপরাধী ছাত্রদিগকে একট! ঘ্বণ্য অপাংক্তেয় পশু-শ্রেণীর জীব 
বলিয়া মনে করিবেন না এবং শাস্তি ও তিরস্কার দিয়া অপরাধী ছীত্রকে নৃতন 
নৃতন পাপের পথে ঠেলিয়! দরিয়া পরিপন্ক অপরাধী করিয়া তুলিবেন না। 

কিছু কিছু সংশোধনী ব্যবস্থাও যে তিনি করিতে পারেন না তাহা নহে । 
একটু চেষ্টা করিলেই তিনি ছেলেদের দৈনন্দিন ভুলভ্রান্তি ও খেলাধূলার 
বিশেষত্বগুলির মধ্য দিয়া তাহাদের মনের খবর লইতে পারেন এবং প্রয়োজন- 

৫ 


ফ্রয়েড ও মনঃসমীক্ষণ ৪৩১ 


অপর অর্থও হইতে পারে। মনোবিকলনকারী ডাক্তারের সহিত নারীটী 
67:87790761106এর প্রভাবে আসক্ত হইয় পড়িয়াছে এবং তাহার সহিত সঙ্গম 
প্রাথনা করিতেছে । তাহা হইলে বীজগুলি তুলিয়া লইবার অর্থ কি? ইহা 
একটা সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী কামনার ছদ্মরূপ | নারীটির এ ডাক্তারের সহিত যে 
সঙ্গমপ্রার্থনা তাহার মধ্যে নৈতিক সমর্থন নাই বলিয়াই বীজের গ্রবেশ- 
প্রার্থনাটিকে নির্গমনের রূপ দিয়] স্বপ্নের মাধ্যমে ব্যক্ত কর! হইতেছে । 


স্রয়েডের অনুবস্তীগণ 

ফ্রয়েডীয় দর্শনে "নাবৈকল্যের প্রধান কারণ হইতেছে অবদমিত যৌন 
কামনা । ফ্রয়েডের শিষ্যবর্গ বিশেষভাবে এ্যাভলার (40197) ও যুযুঙ্গ (9508) 
এই ব্যাপারে খানিকটা ভিন্ন মত পোষণ করেন। নিজ্ঞণন মন, অব্দযন 
প্রভৃতিকে ইহারাঁও স্বীকার করেন তবে ফ্রয়েডের একতরপা যৌনবাদ ইহা 
ঠিক স্বীকার করেন না। এ্যাডলার বলেন, আমাদের সমস্ত কম্বের নিয়ন্তা 
ভইতেছে শক্তির আকাজ্কা (ছ্/1]] €97০%79:), যৌন কামনা নহে। এই শক্তির 
আকাক্ষা ব্যর্থ হইলেই যে হীনমন্যতার (11769710767 00107016%) স্ষ্টি হয় 
তাহাই হইতেছে আমাদের মনোবৈকল্যের মুল কারণ। তিনি বলেন, জীবনের 
পথে চলিতে হইলে জীবনের তিনটি জিনিসের সঙ্গে আমাদের খাপ খাওয়াইয়। 
চলিতে হয়-_একটি হইতেছে পরিবেশ, একটি কশ্মজীবন এবং আর একটি 
হইতেছে প্রেম ও প্রেমাম্পদ। এই তিনটি ব্যাপারে শিশু তাহার শৈশবে 
যে ভাবে বাঁধা বা সাহাধ্য পাইবে, সেই ভাবেই তাহার ব্যক্তিত্ব গড়িয়া উঠিবে। 

আমর। অসহায় হইয়া জন্মগ্রহণ করি, তাই শক্তির কামনা স্বাভীবিক 
প্রবৃত্তি । শক্তি কাঁমনীর অন্তরায় হয় বিরুদ্ধ জীবন-পরিবেশ (যেমন দাঁরিত্য), 
এবং অনুপযুক্ত দেহযন্ত্র (যেমন কানা, খোঁড়া বা কাল! হইয়। জন্মীন )। তিন 
প্রকারে ইহার সমাধান হইতে পারে, যথা৫১) উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ 
(890298819] 0010)0210986108), (২) পরাজয় ও পলায়ন (09£99% ০: 
৪6:৪৪) এবং (৩) মাত্রীতিবিক্ত ক্ষতিপূরণজনিত অস্বভাবী আচরণ । 

উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ফলে বধির বিঠোভেন স্বপ্রসিদ্ধ গায়ক এবং তোত-লা 


বাজ্য-কশোরের দুক্ষিয়তা 

কৈশোরের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই জাতকের দেহ-মনে নৃতন নূতন 
পরিবর্তন আসিতে থাকে । এই পরিবর্তনটি লক্ষ্য করিয়াই সংস্কৃত কবি 
বলিয়াছেন, মানুষের শৈশব ও যৌবনের আরুতি গঠন করিবার জন্য ছুইজন 
পৃথক শিল্পী-দেবতা আছেন । এই সময়েই যৌন-চেতনা নৃতনভাবে আত্মপ্রকাশ 
করিতে থাকে ও সংবেদন-প্রবণত! বৃদ্ধি পাইতে থাকে, নৃতন নৃতন বিষয়ে 
কৌতৃহল জা গ্রত হইতে থাকে, কাব্য-কাহিনীর প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতে 
থাকে; এই সময়েই বালক ও বালিকার! পুরুষ ও নারীর বিশেষ বিশেষ 
বৈশিষ্ট্যে পরম্পর পৃথক হইয়া যাইতে থাকে । ফলে, মনের গহনের পরি- 
বর্তনগুলি গোপন রাখ। সম্ভব হইলেও আকরুতিগত পরিবর্তনকে প্রতিরোধ বা 
গোপন করা যায় না ।-_কবি যাহাকে বলিয়াছেন “বপুবির্ভক্তং নবষৌবনেন |” 
বাঁলকারা এই সময়েই সেই নারীস্থলভ আকুতি লাভ করিতে থাকে এবং 
বালকদের মুখেও গ্ন্ষের রেখ। ফুটিয়া উঠে এবং কগম্বর বিকৃত ও ভগ্ন হইয়! 
যাঁয়। ফলে, একটা লজ্জার অন্তভূতিতে কেহ কেহ জড়সড় হইয়! সক্কোচের সহিত 
একপাশে সরিয়া যায় এবং খানিকটা! অন্তবুন্ত (1060591) হইয়া পডে । এই 
অন্তবু-ত্ত ভাবটি অস্বাভাবিক হইয়া অনেকে বাস্তব জীবন হইতে সরিয়া কল্পনার 
জগতে আশ্রয় লয় এসং শেষ পর্য্যন্ত অন্বভাবী মনোবিশিষ্ট হইয়া! উঠে এবং 
কাহারও কাহারও মধো চিত্রভ্রৎশী বাতুলতার (19670817618 1078600) 
লক্ষণ প্রকাঁশ পায়। এই লক্ষণ যাহাদের মধ্যে প্রকাশ পায় না, তাহাদের 
মধ্যেও অনেক বাঁলকই কৈশোরের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই ছৃক্ষিয়াপক্ত হইয়। 
উঠে। কেন এমন হয়? ইহার কারণ কি? 

(১) দেহবাদী পণ্ডিতেরা বলেন, ছৃষ্ষিয়তা হইতেছে জন্মগত ব্যাপার, ইহা 
বংশগতির একটা অনিবাধ্য পরিণতি । গ্যাণ্টন, গাঁডাড' প্রভৃতি পণ্ডিতগণ 
ভাল ও মন্দ লৌকের বংশধারার ইতিহাস আলোচনা করিয়৷ দেখিয়াছেন, সাধু 
ও অসাধু হওয়ার উপর বংশগতির প্রভাব অত্যন্ত বেশী। অবশ্ঠ ইহার বিরুদ্ধ 


৪৩৬ শিক্ষায় মনত্তত 


মতবাদও আছে। 4 109 3০০9০115 প্রভৃতি পণ্তিতগণ দেখাইয়াছেন__ 
বংশগতির চেয়ে পরিবেশের প্রভাব বলবত্তর। পাপী হইয়াই মানুষ 
জন্মগ্রহণ করে না, পাপ জিনিসটা জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ের ঘটনা । 

(২) ক্যানন লিওপোল্ড, লেভি প্রভৃতি গ্রস্থিতত্ববিদ্‌ এবং অনেক সন্নাসী 
ও ব্যায়ামবিদ্গণের ধারণা, মানুষের বহু আচরণের মূলেই আছে 
তাহার শরীরস্থ নিশ্ছিত্ত গ্রস্থিসমূহের রস-ক্ষরণের ক্রিয়া। আ্যাড্রিনাল গ্রস্থি 
বেশী ক্রিয়াশীল হইলে জাতক হয়ত অত্যন্ত চঞ্চল, ক্রোধপরায়ণ ও ছুঃলাহসী 
হইয়া উঠে। স্ৃতরাং এই গ্রন্থির অস্বাভাবিক রণক্ষরণে তাহার আচরণ 
অমামাজিক হওয়াও বিচিত্র নহে । আবার থাইরয়েড, থাইমাস প্রভৃতির 
রসক্ষরণের স্বল্পতা হইলে যৌন-চেতনা বিলম্বিত হইয়া অথবা প্রাচুধ্য হইলে 
যৌন-চেতনা অকালে প্রবুদ্ধ হইয়া মানুষকে দুক্রিয়াসক্ত করিয়! তুলিতে পারে । 

(৩) অনেকের বিশ্বাস, নিবুরদ্ধিত৷ বা উনমানসতার সহিত দছুক্ষিয়াশক্তির 
একটা সম্পর্ক আছে। এ সম্বন্ধে যাহারা গবেষণা করিয়াছেন তাহার! 
দেখিয়াছেন যে, অধিকাঁংশ দুক্রিয়ীসক্ত বালক-বালিকার বুদ্ধির মাপ ব৷ 
মনস্থিতাংশ হইতেছে ৭০ হইতে ৮০র মধ্যে । কিন্ত এই তথ্যটি হইতে জোর 
করিয়া এই সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, নিবুদ্ধিতার সহিত অপরাধপ্রবণতাঁর একটা 
কাধ্যকারণ সম্পর্ক আছে। বুদ্ধির দৈন্য অন্যায়ের পথে প্রযুক্ত করে, ইহা 
ততটা সত্য নহে, যতটা সত্য হইতেছে যে, বুদ্ধির টদন্য কর্তব্যাকর্তব্য 
সম্বন্ধে ঠিক পথ নির্দেশ করিতে পারে না। নির্বোধকে বুদ্ধিমান ছৃষ্ট বালকেরা 
যতটা খেলাইতে পারে, বুদ্ধিমান বালককে ততটা পারে না। 

(৪) ফ্রয়েড বলেন, মান্থষের আদিম কাম-প্রেরণাই নিষিত্তভেদে বিভিন্ন 
বিবর্তনে মূর্ত হইয়া আমাদের অপরাধপ্রবণতাকে উৎসাহিত করে। তাহার 
মতে, যে আদিম “ইদ্‌” (৭) লইয়া জাতক তাহার জীবন-পরিক্রম! আরম্ভ করে, 
তাহার দাবী সব সময়েই “অধিশাস্তা মন” (503০7-7£০) দ্বারা স্বীকৃত হয় না। 
ফলে তাহার “অহমটি (7০) যখন “ইদ্‌*-এর অসংযত দাবী ও অধিশাস্তার 
অসম্ভব নৈতিক শাসনের মধ্যে সামপ্রস্ত রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না, তখন 
অনেক দাবীই অবঈমিত হইয়া নিজ্ঞর্ধনের রাজ্যে গুটৈষা স্যপ্টি করিয়া থাকে। 


৪৩৪ শিক্ষায় মনস্তত্ব 


বোধে অভিভাবকদের লহিত পরামর্শ করিয়া তাহাদিগকে বিশেষজ্ঞদিগের 
নিকট পাঠাইবাঁর ব্যবস্থা করিতে পারেন । 

বস্ততঃ শিশুদের প্রতি দিবসের আচরণ ও ভুলভ্রাস্তির মধ্য দরিয়া ছাত্রদের 
মনের গোপন ইতিহাসের (“মনের অন্তদ্বন্ব” নামক পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ) 
অনেকখানি সন্ধান পাওয়া যাঁয়। মনঃসমীক্ষণ বিদ্যায় অভিজ্ঞ শিক্ষক একট] সজাগ 
এবং অস্্ান্ত দৃষ্টি দিয়া তাহার ছাত্রদের আচরণগুলি লক্ষ্য রাখিতে পারেন । 

মনঃসমীক্ষণ আমাদের আর কিছু দ্রিক আর নাই দিক, অন্ততঃ এইটুকু 
শিক্ষা নিশ্চয়ই দিয়াছে যে, ছাত্রদের সহিত শিক্ষককে বন্ধুভাবে মিশিতে হইবে 
এবং তাহাদের আশা-আকাক্ষার সহিত একা ত্বতা স্থাপন করিতে হইবে । 

কৰি বলিয়াছেন “প্রন্মীলনাৎ হি পক্স্ত দূরা স্পর্শনং বরম্”-_কাদ] ধুইযা 
ফেলার চেয়ে কাদা যাহাতে না লাগে সেই ব্যবস্থাটাই ভাল । চিকিৎসাতব্বেও 
এই সত্যটি প্রয়োজনীয় । ওুঁষধ সেবনান্তে রোগমুক্তির চেয়ে নীরোগ স্বাস্থ্য- 
সমূজ্বল দেহটিই বেশী কাম্য । শরীরের স্বাস্থ্যের মত মনের স্বাস্থ্বের দিক 
দিয়াও ইহা প্রযুজ্য । মন:ংসমীক্ষকগণ এই মানসিক স্বাস্থ্যের সন্ধান দ্যাছেন। 

মনোরোগ চিরিৎসার দিক দিয়া গ্যাভ লাঁরীর় মনোৰিছ্যা স্কুল পাঠশালাতেই 
বেশ খানিকটা কাঁজ করিতে পারে । ছাত্রদের হীনমন্ঠতার কারণ অনুসন্ধান 
করিয়া শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে নান! জাতীয় সার্থকতাঁর পথ দেখাইয়1 দিতে 
পারেন। শারীরিক ক্রটিজনিত হীনমন্যতাঁয় উপযুক্ত ডাক্তারি চিকিৎসার দ্বারা 
অস্থথকে অস্কুরেই বিনষ্ট করিতে পারেন এবং নানাভাবে 900098910] 
00171981188/6100-এর দ্বারা তোতলা বালক হইতে নৃতন ডিমস্থিনিস্‌ এবং 
বধিরপ্রায় শিশু হইতে নৃতন নৃতন বিঠোভেন তৈয়ারি করিতে পারেন। 

ফ্যুঙ্গের মনোবিজ্ঞানও ব্যবহারিক দিক দিয় অনেকখানি কাজ করিতে 
পাঁরে। এই মনোবিজ্ঞান অস্তবৃত্ত বহিবৃন্ত বালকদিগের প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়। 
তাহাদিগকে উপযুক্ত ভাবে নিয়োজিত করিতে নির্দেশ দিবে। ফলে সমাজের 
বনু ক্ষেত্রেই যে সোজ! খাপে বীক1 তবোয়াল পুরিবার ব্যর্থ পরিশ্রম করা হয়, 
তাহা আর হইবে না? যার সেখানে যোগ্য স্থান সেই স্থানে তাহাকে নিযুক্ত 
করিয়া বু অকল্যাণের হাত হইতে সমাজকে রক্ষা করিতে পারা যাইবে । 


৪৩৮ শিক্ষায় মনস্তত 


ষে সমন্ত জিনিস জাতক চুরি করে, অনেক সময়েই তাহা হইতেছে ইপ্গিত 
যৌন পদার্থের প্রতীক। কাজেই এই জাতীয় চুরিগুলিকে অবদমিত যৌন: 
লিপ্পা এবং যৌন-প্রতীক সংগ্রহের মধ্য দ্রিয়া অতৃপ্ত যৌন-কামনার পরিতৃপ্তির 
চেষ্টা বলিয়! ব্যাখ্যা করা যাইতে পাঁবে। 

দল বাঁধিয়! গুগ্ডামি করাও ঠৈশোরের আর একটি অপরাধ । ইহার 
মূলেও আছে অধিশীস্তা মনের বিরুদ্ধে 'ইদ্‌-এর বিদ্রোহ। বাল্যকৈশোরের 
অনেক অবাঞ্চনীয় বিশেষত্বের মধ্যেই বিদ্রোহটির পরিচয় পাওয়া যায়; ছাত্রদের 
বইপত্র নোংরা করা, খাতা নষ্ট করা, কালি ছিটাইয়া দেওয়াল অপরিচ্ছন্ন করা-_ 
এই সমস্তের মধ্যেও আছে এই বিদ্রোহের প্রেরণা এবং এই সমস্ত বিদ্রোহের 
অধিকাংশের মধ্যেই আছে আদিম ষৌন কামনার বিকল্পবিহীন দাবী । 

(৫) গ্যাডলার কিন্ত ফ্রয়েডের মত এই নিরুদ্ধ যৌন-কামনাকেই অপরাধ- 
প্রবণতার একমাত্র কারণ বলিয়া মনে করেন না। তিনি বলেন, আমাদের 
মধ্যে যে শক্তির আকাজ্ষা (1]] 6০ 0০%৮97) আছে, সেইটির উপযুক্ত খোরাক 
না পীওয়া, অথবা ব্যাহত হওয়ার জন্য হীনমন্যতা বোধ এবং অসামাজিক উপায়ে 
এই হীনমন্যতাকে জয় করিবার চেষ্টার মধ্যেই আছে অপরাধ-প্রবণতার কারণ। 

মিথ্যাভাষণ, চৌর্ধয প্রভৃতি অপরাধকেও এই এ্যাডলারীয় স্থত্র ছারা ব্যাখ্যা 
করা যাঁয়। অবশ্য অনেক মিথ্যা] ভাষণের মধ্যেই যে নিজ্ঞন মনের গুটৈষার 
প্রেরণ! আছে, তাহাঁও অস্বীকার করা যায় না; তবে সব মিথ্যাই এই গুটৈষার 
ফল নহে । লোঁককে তাঁক্‌ লাগাইয়া দ্বার জন্য যে যব চন্নক্দার নাটকীয় 
মিথ্যা কথা বলা হয়, নিজের শক্তি সামর্থ্য সাহস সম্বন্ধে বড় বড় কথা বলিয়া 
চাল দিয়া যে মিথ্যা কথ! বলা হয় তাহার মূলে আছে হীনমন্তার প্রতিবাদ । 

আমাদের জীবনের পাঁপতাপ অনেকখানি কমিয়া যাইত, যদি আমরা 
নিজের বাহাছুরী প্রচার করিবার নগন্য অপরের আত্ম-সম্মান বোধে আঘাত ন। 
করিতাম। অত্যন্ত শিশু বয়সে পর্যন্ত আত্মসম্মীন বোধ অত্যন্ত তীত্র থাকে 
এবং সেই আত্মসন্মান বৌধে আঘাত পাইলে শিশু পরিণামে বেপরোয় ও 
অসামাজিক হইয়া. উঠে। এই তত্বের উদাহরণ হিপাবে এ্যাডলার বাঁণত 
একটি গল্প আছে । একটি বালক দেখিত যে, তাহার মাতাপিতা বাহিরে যাইবার 


বাল্য কৈশোরের ছুক্ষিয়তা ৪৩৯ 


সময় বাক্স তোরঙ্গে চাবি দিয়া যাইতেন। দমে ভাঁবিল, মাতাপিতা তাহার 
সাধুতীয় সন্দেহ করিতেছেন । ইহাতে তাহার অপমান বৌধ হইল এবং মাতা 
পিতার আচরণের প্রতিবাদ হিসাবে সে চুরি আরস্ত করিল। ছয় বংসর 
বয়সের চুরির অভ্যাস তাহার কুড়ি বংসর বয়সেও কাটিল ন।। 

ইতোপুর্ধে চুরি সম্বন্ধে ফয়েডীয় ব্যাখ্যার কথ! ৰলা হইয়াছে । বল! বাহুল্য, 
এযাডলার বধিত 'এই চুরিটি সে জাতীয় নহে । ইহার মধ্যে নিরুদ্ধ যৌন- 
কামনার ইতিহাসও নাই, আর অপহৃত পদার্থগুলিও যৌন-পদীর্থের প্রতীক 
নহে। এযাডলার বলেন, আমাদের সমস্ত ছুক্ষিয়ার মূলেই আছে হীনমন্যতার 
প্রতিবাদ। টৈখবে অপমান বোধ, বাহাছুরী প্রকাশে বাধা পাওয়া, দেহগত 
তুচ্ছত! বা রিক্ততার অন্নভূতি, স্েহ ভালবাস! হইতে বঞ্চিত হওয়া_-এই সমস্তই 
শিশুকে পরিণামে সমাজদ্রোহী ও অপরাপপ্রবণ করিয়া তুলে । বাল্য কৈশোরের 
দুক্ষিয়তার ব্যাপারে জাতকের গৃহ, সঙ্গী-সহচর, সমাজ-পরিবেশ, তাহার 
দারিদ্র্য বা সমৃদ্ধি, এই সমস্তেব প্রভাবও কম নহে। 

(৬) 0010070 5%জ্ ছৃক্ষিয়তার সহিত সমাজ-পরিবেশের প্রভাব 
সম্পর্কে গবেষণ| করিয়া দেখা ইয়াছেন,ছুক্ষিয়তার মাত্রার সহিত সমাজ-পরিবেশের 
একটা অন্তবন্ধ (০077:61%6107.) আছে । চিকাগো মহরে রেলপথের ধারে বস্তি, 
কলকারখানা প্রভৃতি অঞ্চরে অপরাধপ্রবণতার আধিক্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু এ 
বপ্তি হইতে স্থায়ী বসতবাটাযুক্ত লোকাঁলয়ের দিকে যতই যাওয়া যায় অপরাধ- 
'গ্রবণ বালক-বালিকার সংখ্যা ততই হাস পাইয়। থাকে । পিরিল বাটও লগ্নে 
অন্রূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন । পরে ফিলাডেল্ফিয়া, বোষ্টন্‌, ক্রিভল্যাণ্ 
প্রভৃতি শহরেও একই প্রকার তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে । ড/1111900 776219চ 
দেখাইয়াছেন, চিকাগো এবং বোষ্টন শহরে যত বালক অপরাধের জন্য ধৃত 
হইয়াছিল, তাহাদের মধো ছুই তৃতীয়াংশের ক্ষেত্রেই ছিল কুসঙ্গের প্রভাব । 

(৭) পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস দারিদ্রযও অপরাধ- 
প্রবণতার একটা কারণ। আমরা কিন্ত দারিজ্যকে অপরাধপ্রবণতার প্রত্যক্ষ 
কারণ বলিয়! মনে করি ন|। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্যার গুরুদাস, শ্রীশ্রীরামরুষ্ণ 
হইতে এ্যাব্রাহাম্‌ লিংকন্‌ পধ্যন্ত বহু মহাপুরুষই দরিদ্রের সন্তান ছিলেন; 


বাল্য কৈশোরের দুক্িয়তা ৪৩৭ 


তাহার পরই জাতকের এই সমস্ত নিরুদ্ধ কামনাগুলি নীতি ও সামাজিকতার 
নেমিক্ষিগ্ন পথ পরিত্যাগ করিয়া অসামাজিক খাতে প্রবাহিত হইতে থাকে। 
ফলে সে আইন-শৃঙ্খল! ভঙ্গ করে, সমাজ যাহাঁকে ভাল বলে তাহার বিরুদ্ধাচরণ 
করে এবং শুচিতা নীতি প্রভৃতিকে অবহেলা করিয়া একটা ছদ্ম আস্ফালনে 
নিজের অজ্ঞাতসাঁরেই তাহার নিজ্ঞন মনের বিদ্রোহকে ব্যক্ত করিতে চায়। 
এই অপরাধপ্রবণতাঁর কারণ অন্ুসন্ধীন করিতে যাইয়া ফ্রয়েডীর মনোবিজ্ঞান 
মানুষের জীবন-ক্োতের গোমুখীর দিকে উজান বহিয়া দেখিয়াছে, অতি 
শৈশবেই জাতকের মুখকাম, পাষুঃকাম প্রভৃতি যুগেই মাতা-পিতার পালনের 
দৌঁষে হয়ত জাতকের মধ্যে অপরাধ্প্রবণতাঁর বীজ উপ্ত হইয়া থাকে। সে 
খবরটি হয়ত জাতক নিজেও জানে না, আর মাতা-পিতাঁও জানে না। যে 
শিশু শৈশবে অবাধে মাতৃত্তন্ত পান করিবার স্থযোগ পায় নাই, সে হয়ত 
পরিণত বয়সে অসহিষ্ণু ও অসন্ভোষপরায়ণ হইয়া উঠে, ষে শিশু মলত্যাগ 
করার ব্যাপারে অত্যধিক শাসন-তাড়ন পাইয়াছে সে হয়ত পরিণামে জেদী, 
দুঃখবাদী বা প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া উঠে, ইত্যাদি। ফ্য়েভীয় মনোব্দ্া 
কৈশোরের অপরাধ্প্রব্ণতাঁর নান] জাতীয় শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছে। 
বাঁল্য-কৈশোরে আইন-শৃঙ্খলার প্রতি একটা উদ্ধত অবজ্ঞা দৃষ্ট হয়। ইহা 
নাকি অধিশাস্তা তথা পিতার অভিভাবকত্বের প্রতি ছদ্ম বিদ্রোহের প্রতীক । 
যে পিতা শিশুকে পদে পদে বিধিনিষেধের শাসনে সংষত করিয়াছে এবং 
তাহার স্বাধীন ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, উত্তরকালে জাতক সমাজকে 
সেই পিতার ভূমিকায় দেখিতে পায় এবং সেই জন্যই পিতার প্রতি তাহার 
নিজ্ঞধন মনের বিদ্রোহকে সমাজের প্রতি বিদ্রোহ দিয়া পরিতৃপ্ত করে। 
এই বয়সে স্কুল পালানোর মধ্যেও এ জাতীয় বিদ্রোহের ইঙ্গিত আছে। 
মিথ্যাভাঁধণ আর একটি অপরাধ । কিন্তু এই অপরাধটির মধ্যেও আছে 
নিজ্ঞ্ন মনের অকন্তদ্ঘন্ছের প্রেরণা । ইহার মধ্যে পাপ ততটা নাই, ষতটা 
আছে মনের ব্যাধির লক্ষণ, একটা অব্দমিত কামনার ইতিহাস। এই মিথ্যা 
ভাষণগুলিকে ভাল করিয়! পরীক্ষা করিলে মনের গুটৈষারই পরিচয় মিলে । 
চৌর্ধ্য আর একটি অপরাধ । ইহীর মধ্যেও নিজ্ঞন মনের ক্রিয়া আছে। 


বাল্য কৈশোরের হুক্ষিয়তা ৪৪১ 


40608670101) নামক একজন ভিয়েনার মনোবিদ দেখাইয়াছেন-_ 
তাহার প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসার জন্য যতগুলি দুক্ষিয়াসক্ত বালক আসিয়াছিল, 
তাহাদের অধিকাংশের গৃহেই শান্তির আবহাওয়া ছিল না। ]). 80৪ 
ড/. 17866%19% নামে ড10096%র আর একজন শিশ্র-মনোবিদ লক্ষ্য 
করিয়াছেন, যে সকল গৃহে শান্তি ও শৃঙ্খলা আছে, সেই সকল গৃহের বালক 
বালিকার শান্ত, ভদ্র, সহযোগী ও পঞ্মতমহিষ্, হয় ; অপর পক্ষে যে সকল 
গৃহে পারিবারিক শান্তি নাই, সেই সকল গৃহের বালক-বালিকারা হিংসা প্রবণ, 
প্রক্ষোভী, অসস্তোষপরায়ণ ও পরমত-অসহিষু হয়। এই বালক- বালিকার! 
উত্তরকালে দাম্পত্যজীবনে পর্যন্ত নিজেদের মানাইয়! চলিতে পারে না। 

সিরিল বার্ট দেখাইয়াছেন, পারিবারিক অশান্তির জন্য যে সমস্ত গৃহে 
বিবাঁহ-বিচ্ছেদ ঘটিয়ীছে, অথবা মীতীপিতার মধ্যে একজন পৃথকভাবে বাস 
করে, তাহাদের পুত্রকন্তারা প্রীয়ই দুক্ষিয়াসক্ত হইয়া উঠে। বস্তুতঃ তাহার 
হিসাবে সমগ্র অপরাধী বালকবালিকার শতকরা ৫৮ ভাগই আসে সেই সব 
ক্ষেত্র হইতে যেখানে পারিবারিক অশান্তি স্থখের গৃহ-নীড়টি ভাঙ্গিয় দিয়াছে ৷ 

(৯) এই গৃহ-শাস্তির সহিত প্রয়োজন হইতেছে শৃঙ্খলা এবং পুত্রকন্তার 
প্রতি মাতা-পিতার সহৃদয় মনোযোগ । যে পিতা বাড়ির কোন খবরই 
রাখিতে চাহেন না, অফিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া যিনি আনন্দের উদ্দেশ্যে 
ক্লাব, সভা-সমিতি বা সিনেমায় ঘুরিতে থাকেন অথবা আথিক স্বাচ্ছল্যের সন্ধানে 
বাঁড়ী-বাঁড়ী টিউশনি করিয়া বেড়াইতে থাকেন- পুত্র-কন্তার দিকে ফিরিয়া 
তাঁকাইবারও সময় পান ন| অথবা তাহাদের শিক্ষারদীক্ষার পধ্যাপ্ত বাবস্থাও 
করেন না, তাহাদের পুত্র-কন্ার ভাল হইবার আশা কম। 

(১০) অপর পক্ষে, ভালবাসা ও শ্ঙ্খলার আতিশযো ধাহার! প্রতিনিয়তই 
ছেলের পিছনে পিছনে থাকেন, তাহাদের ছেলেমেয়েরাও মানুষ হইবার 
স্থযোগ না পাইয়া! প্রায় চিরকালই “নাবালক থাকিয়া যায়। এই হিসাবে 
মাতা-পিতার মনোযোগের অভাব পুত্রকন্তঠার অপরাধপ্রবণতার ষত বড় 
কারণ, মনৌযোগের আতিশয্যও তত বড় কারণ। মনোষোগের মত শাঁসন- 
ব্যবস্থারও একটা! মাত্র! থাক! প্রয়ৌজন। অত্যন্ত কড়।৷ শাসনে বালকবাঁলিকা 
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দুবিশীত ও একগু নেট এবং শিথিল শাসনে অসামাজিক ও অভিমানী হইয়া উঠে। 

(১১) স্কুল পাঠশালায় বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থ্যর মধ্যেও অপরাধপ্রবণতার 
কারণ অনেকখানি নিহিত আছে। বর্তমানে আমাদের রাষ্রট “সিকুলার” 
হইয়াছে এবং শিক্ষাব্যবস্থা “সিকিউলার” ও নির্ব্যক্তিক হইয়াছে । 
শিক্ষকদের রাজনীতি বা ধন্মনীতি সম্বন্ধে ব্যক্তিগত মতামত ছাত্রদের 
প্রভীবান্বিত না করে, সেইজন্য শিক্ষকদিগকে সম্পূর্ণ নির্বব্যক্তিক ভাবে 
পড়াইবাঁর নির্দেশ দেওয়া হয়। ইহার ফলে শিক্ষকের ব্যক্তিগত মতামত 
বা ব্যক্তিগত চরিত্রের স্পর্শ হইতে ছাত্রগণ বঞ্চিত হয়। ক্লাশটি যত বড় 
হয়, পাঠন ব্যবস্থাও ততই ব্যক্তিকেন্্রিক না হইয়া গণকেন্ড্রিক হইয়া 
পড়ে, শিক্ষকের আচরণ ততই আনুষ্ঠানিক হইয়া পড়ে। ইহার ফলে 
পাঁচটি ৪6০]0যুক্ত 7:611297181 17১96)০৭-এ অভিজ্ঞ “শিক্ষক-যন্ত্”টির পরিচয় 
ছাত্ররা যতটা পাঁয়, “শিক্ষক-মানুষ”টার পরিচয় ততটা পায় ন|। 

ইহা ছাড়। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে “হাঁউস্‌ সিস্টেম্” (000589 
896972) পরীক্ষা! ব্যবস্থা, আন্তঃক্লাশ-খেলাধূল॥ স্পো্টস্‌ প্রভৃতির মধ্য 
প্রতিযোগিতা জিনিসটাকে যতট। উৎসাহ দেওয়া হয়, সহযৌগিতাকে ততটা 
উত্সাহ দেওয়! হর না। অথচ সমাজজীবনে সংঘর্ষ এড়াইয়| বন্ধুভাবে চলিতে 
হুইলে প্রতিযোগিতার চেয়ে সহযোগিতার প্রয়োজন অনেক বেশী। প্রতিযোগিতা 
রজে।গুণাত্মক, ইহা আত্মোন্নতির সহায়ক হইলেও অনেক সময়েই অসামাঞ্জিক 
ও উত্তেজক কাধ্যে মানুষকে প্রযুক্ত করে। কিন্তু পহযোগিতা সত্বপগুণাত্বক, 
সমাজের স্থিতি ও শান্তির জন্য ইহার প্রয়োজন অনস্বীকাধ্য । অথচ বর্তমান 
শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সহযোগিতার চেয়ে প্রতিষে।গিতার দিকেই লক্ষ্য করা হয় 
বেশী। একেই ত বর্তমান শিল্পকেন্দ্রিক সভ্যতাই হইতেছে জীবন-সংগ্রাম- 
মূলক ও প্রতিযোগিতামূলক, তাহাতে প্রত্যেকটি মান্ৃধ অপর মানুষকে 
প্রতিদ্বন্দ্বী ও সম্ভাব্য শত্রু বলিয়! ভাবিতে বাধ্য হয়। অপরাধপ্রবণত৷ বর্তমান 
সভ্যতার একটা অপ্রতিবিধেয় ভাগ্য-ফল। তাহার উপর শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেও 
সেই প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত করিয়া আমরা প্রত্যেক ছাত্রটিকে প্রত্যেকের 
শক্র করিয়া অপরাধ- প্রবণতাকে বাড়াইয়া তুলিতেছি। 
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তবে সহরের ষে দারিদ্র্য মান্থষকে ঠেস|ঠেসি ঘেষাঘেসি করিয়া শিবির-জীবন 
যাপন করিতে বাধ্য করে, ষে দারিদ্র্য মানুষের লঙ্জা-আক্র কাড়িয়৷ লইয়। 
তাহাদিগকে খোয়াড়ের পশুর জীবনে টানিয়া আনে, যে দারিদ্র্য অভাবের 
তাড়নায় গৃহকর্তা ও গৃহিণীর মধ্যে কলহ ও অশান্তি লইয়া আসে, সে দারিদ্র্য 
অনেক সময়েই মান্থষের অপরাধপ্রবণতাঁকেও বাঁড়াইয়া তুলে। 

অপর পক্ষে, দরিদ্রের সংসারে বালক যদি দেখে- মাতা পিতা নীতিধন্ম 
অক্ষুপ্ন রাখিয়া দারিজ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া যাইতেছেন, ছুঃখের অন্ন স্থখ 
করিয়া খাইতেছেন, মীতাঁপিতার মধ্যে মত-বিরোধ নাই, ভোগের উদগ্র কাম- 
নায় প্রতারণা, চৌধ্য প্রভৃতির চেষ্টা নাই, ভাগ্যদেবতা ও ভগবানকে 
অভিশাপ দেওয়া নাই, বরং পুত্রকন্তার লাঁলন-পালনের জন্য দুঃখ-বরণ 
আছে, ত্যাগ আছে, ধেধ্য আছে, আত্মত্যাগ আছে-_সেরূপ ক্ষেত্রে দরিদ্রের 

ংসার বালকদের সচ্চরিত্র গঠনে সহায়কই হইয়া উঠে। 

(৮) পারিবারিক শান্তি ও শুচিতা বালকের অপরাপপ্রবণতার একটি বড় 
প্রতিষেধক এবং ইহার অভাব অপরাধপ্রবণতার একটি বড় কারণ। পারিবারিক 
অশান্তি বালকের মনোজগতের উপর অত্যন্ত রূঢভাবে আঘাত করে। 
সমাজতত্ববিদ্‌ 78100] 171 এবং 70. 8. 78 দেখাইতেছেন, গৃহের 
প্রত্যেকটি লোকের সঙ্গেই বালকবালিকার একটা হৃদয়ের সম্পর্ক আছে, 
একটা প্রীতির বন্ধন এবং একাত্মতা আছে। কাঁজেই পারিবারিক 
অশাস্তিতে যে পক্ষই ছুঃখ পাঁক না কেন, সেই দুঃখের অনেকখানি অংশ বালক 
বালিকার হৃদয়ে আঘাত করে। ফলে আহতের প্রতি একট! অক্ষম সহানুভূতি 
এবং আঘাতকারীর প্রতি বন্ধ্যা বিরক্তির অন্তদ্বন্দে সে আর্ত হইয়া উঠে । 
অথচ আঘাতকারীকেও সে আত্মীয় ও প্রীতির কেন্দ্র বলিয়া জানে । এই 
প্রীতির কেন্দ্রই যদি বিরক্তির কাজ করে, তাহা হইলে মোহভঙ্গের ব্যর্থত। 
কম গীড়াদায়ক হয় না। এই ব্যর্থতা ও অস্তদ্বন্দবে কাতর হইয়া বালকের মধ্যে 
একদিকে যেমন একটা তিক্ততা ও আর্তভাব জাগিয়! উঠে, তেমনই অপর 
দিকে একট! অক্ষম বিদ্রোহ পুঞ্তিত হইতে থাকে । ফলে, পরিণামে তাহারা! 
বেপরোয়া ও ছুক্রিয়াসক্ত হইয়! উঠে 


8৪৪ শিক্ষায় মনস্ততু 


নটনটার দল লক্ষ্মীর অনুগ্রহে স্থখে দ্রিন যাপন করে, খবরের কাগজে তাহাদের 
ছবি প্রকাশিত হয়, লোকের মুখে-মুখে তাহাদের নাম প্রচারিত হয়। আর 
ইহারই পাশে তাহারা দেখে, একজন দরিদ্র অধ্যাপক হয়ত অন্ন সমস্তাঁর 
সমাধানে ক্লান্ত হইয়া জীবনে কোনও প্রতিষ্ঠাই অঞ্জন করিতে পারিল না। 
কাজেই এ অধ্যাপকটির চেয়ে এঁ নটনটাগুলিকেই কিশোর কিশোরীর! 1)9:০ 
বলিয়া মনে করে ও তাহাদের জীবনের অনুকরণ করে। 

(১৩) 1) 47010 তাহার 40910768100. 41)810075? নামক গ্রন্থে 
সভ্যতার দুইটি দিক দেখাইয়াছেন-__17.611601970 ব। বুদ্ধি বিচারের দিক, 
আর 17910781870 বা নিষ্ঠার দিক। ইউরোপ এবং এদেশেও মধ্যযুগে মাহষ 
নিষ্ঠার দিকটিতে বেশী নজর দিয়া “গৌঁড়ামি ও কুসংস্কারের” আবর্তে পড়িয়াছিল 
এবং বর্তমানে নিষ্ঠার চেয়ে বুদ্ধিকে বড় করিয় “চালাকীসর্বস্ষ” হইয়া নিষ্ঠ| 
আদর্শ প্রভৃতি হৃদয়গত গুণগুলিকে অস্বীকার করিতেছে । 

পাশ্চাত্য মনোৌবিদ্গণ এই দিকটিতে তেমন ভাবে লক্ষ্য করিতেছেন না। 
তীহারা ]. থের গৌরবে বিভ্রান্ত হইয়া হৃদয়ের সমৃদ্ধিকে কোনও মূল্যই দিতে 
চাহিতেছেন না। এই ভ্রান্ত আদর্শের জন্য বর্তমান সভ্যতার মধ্যে আর 
এক জাতীয় ভার-সাম্যের অভাব ঘটিয়াছে। আজ আমরা নির্জলা 
মিথ্যা ভাষণকে বিজ্ঞপ্তির নাম দিয়া "চল; করিয়। লইয়াছি, অপপ্রচারকে 
“প্রোপাগাণ্ডা” নাম দিয়া শোধন করিয়া লইয়াছি, অন্তায় যুদ্ধকে 69০610৪ নাম 
দিয়া প্রশস্তি করিতেছি এবং ৪2228:0588 ও প্রগল্ভতাকে বুদ্ধি নাম দিয়া 
সভ্যতার আক্ষীলন করিতেছি । কিন্তষে সভ্যতা মস্তিষ্কের এশ্বধ্যে হৃদয়ের 
মাধুর্্যকে অস্বীকার করে, অপরাধ প্রবণত| তাহার অনিবাধ্য ফলমাত্র। 


প্রতিকারের উপায় 
এই অবস্থার প্রতিকার কি? কি উপায়ই বা অবলম্বণীয়? 
অপরাধপ্রবণতার নিদান সম্বন্ধে আমরা কিছু কিছু-আলোচনা 
করিয়াছি । এখন এই নিদানসমূহের আলোচনা হইতেই প্রতিকার সম্বন্ধেও 
কিছু-কিছ নির্দেশ পাওয়া যাইতে পারে। তবে এই সম্বন্ধে প্রথম কথা 
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হইতেছে-প্রক্ষালনাৎ হি পক্ক্য দূরাৎ স্পর্শনং বরম্”। কারণ, দেখা 
গিয়াছে, দৃক্ষিয়তা একবার কাহারও মধ্যে সংক্রামিত হইলে তাহ! প্রায় 
অনারোগ্য ব্যাধির মতই তাহাকে পাইয়া বসে। ফলে সাময়িক ভাবে তাহা 
সারিয়া যাইলেও আবার শতকরা ৮৮টি ক্ষেত্রে ইহার পুনরাবৃত্তি হয় এবং ৭০টি 
ক্ষেত্রে বাল্যের ছুক্রিয়তা পূর্ণ বয়সে নৃতন করিয়া! দেখ। দিয়া থাকে । 

(১) ছুক্ক্রিয়াসক্তি জিনিসট। যদি জন্মগত ব্যাপার হয় তাহা হইলে 
জন্মোত্তর যুগে তাহার আর প্রতিকার নাই। 

(২) গ্রন্থির রলক্ষরণের তাঁরতমো যদি অপরাধ প্রবণতা আসে, তাহ! হইলে 
তাহারও প্রতিকার আছে। উপযুক্ত চিকিৎস/ এ্যাডিনাল্‌ প্রভৃতি গ্রন্থির 
রস ইন্জেক্পাঁন প্রভৃতির দ্বারা এবং বিভিন্ন জাতীয় যৌগিক আসন অভ্যাসের 
দ্বারা এই রসক্ষরণের সমতা! বিধান করা৷ যাইতে পারে । 

(৩) উনমানসতাজনিত অপরাধপ্রবণত প্রতিকারের উপায় হইতেছে, এই 
সমস্ত নির্বোধ বালকদের নজরে রাখা এবং ইহারা যাহাতে বুদ্ধিমান শয়তান 
জাতীয় বালকদের সংর্গে মিশিতে না পারে সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখা । 

(৪) ফ্রয়েড-পন্থির৷ এই সমস্ত ছুক্ষিয়া-সক্ত যুবকদের মনৌবিকলন করিয়া 
তাহাদের নিজ্ঞীন মনের গুটৈষাকে লজ্ঞান মনের স্তরে ভালাইয়া তুলিতে চেষ্টা 
করেন। তবে এই ব্যবস্থাটি সকলের অধিগম্য নহে । কারণ, ইহার জন্ত 
যে সময় ও অর্থের প্রয়োজন তাহা সকলের আয়ত্ত নহে। 

(৫) এ্যাডলারীয় হীনমন্যতা ছুক্ষিয়তার কারণ হইলে তাহার প্রতিকার 
সহজলভ্য না হইলেও, প্রতিশেধের উপায় খানিকটা আছে। ছাত্রদের পাঠ্য- 
জীবনে প্রচুর এচ্ছিক বিষয়ের স্থযোগ দিয়া, 1168 ০0]1001181 80611- 
6159 প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া, ছাত্রদের বাহাছুরির পথ খুলিয়া দিতে হইবে, 
তাহাদের আশা-আকাঙ্াঁকে সহদয়তার সহিত দেখিতে হইবে, তাহাদের আত্ম- 
সম্মান বৌধকে শ্রদ্ধা করিতে হইবে । অবশ্ঠ এ ব্যবস্থা শুধু বিদ্যালয়েই করিলে 
চলিবে না, ছাত্রদের গৃহ-পরিবেশকেও উহার অনুকূল করিয়া তুলিতে হইবে। 

এই জন্য রাষ্ট্র হইতে প্রত্যেকটি অভিভাবককে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা 
প্রয়ৌজন। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসামূলক মনোবিদ্যার “চেয়ার” 
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আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা “সিকুলার” বলিয়া শিক্ষকদের শুধু পাঠ্যপুস্তক 
পড়ানো এবং তাহার জ্ঞানপরীক্ষা করিবারই অধিকারটুকু দেওয়া হইয়াছে, 
ছাত্রদের নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে খবরদারী করিবার অধিকার দেওয়া হয় নাই। 
ফলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় ১০ বংসর এবং কলেজ শিক্ষায় ৪ বৎসর 
পাঠাভ্যাসের পর যে ছাত্র স্নাতক হইয়! গৃহে ফিরিল, তাহার চরিত্রের কোনও 
পরিচয়ই তাহার ডিপ্লোমার মধ্য পাওয়া যায় না। এই দীর্ঘ ১৪ ব২সবের মধ্যে 
ঘেই ্নাতকি কবে কোন গরীব ছুঃখীকে কতটা দান করিযাছে, দেশ ও দশের 
জন্য কতট! আত্মত্যাগ করিয়াছে, সমাজসেবায় কতটা ছঃখ বরণ করিয়াছে, 
এ ইতিহাস স্নাতকের ভিপ্লোমার মধ্যে পাওয়া যায় না। পে কত বার 
মিথ্যাকথা বলিয়াছে, অসামাজিক আচনণ করিয়াছে, প্রবঞ্চনা করিয়াছে, 
মনুষ্যত্বের বিচারে তাহার কত বার “ঙ্খলন পতন ত্রুটি” হইয়াছে, এ পরবিচয়ও 
ন্নাতকের ডিপ্লোমাব মধ্যে লেখা থাকে না। অপর পক্ষে, পড়াশুনার ভাল হইলেই 
ভাল চাকরী পাওয়া যার, মান ও মধ্যাদ। পাওয়া যায়, সমাভে “ভাল-ছেলে? 
বলিয়া খাতির পাওয়া যায়। বস্তৃতঃ ছাত্রমহলে “ভাল ছেলে” এই কথাটার অর্থই 
হইতেছে “পড়াশুনায় ভাল"; স্বভাব চরিত্রের সঠিত তাহার কোনও সম্পর্ক নাই। 

এই লাভ-ক্ষতির হিসাব ছাড়। আর একটি কারণে মানুষ সংযত হয়। 
ভয়ের জন্য পাপ করিব না, ইহা হইতেছে নিম্স্তরের কথা । ভাল কাজকে 
ভালবাসি বলিয়া ভাল কাজ করিব, ইহাই হইতেছে আদর্শের কথা । এই 
আদরের ব্যবস্থা! স্কুল কলেজে নাই | বন্তমান অর্থনৈতিক ছূর্গতি ও অপমানের 
মধ্যে আদর্শ চরিত্রের শিক্ষক ক্রমশঃ বিরল হইয়! আপিতেছে, তাহাদের “দিনগত 
পাপ ক্ষয়ের” অধ্যাপনার মধ্যে আদর্শের সন্ধান পাওয়া যায় না। ফলে 
আদর্শের অভাবেও ছাঁত্রদেব অপরাধ-প্রৰ্ণত। বাড়িয়। যাইতেছে । 

(১২) কৈশোর হইতেছে 1919 ৮/0781)17-এর যুগ । এই সময়ে তাহারা 
জীবনের আদর্শ নেতার নির্বাচন করে। কিন্তু আজ সমাজে নৈতিক আদর্শ 
স্থানচ্যুত হইয়া ভোগ ও প্রতিষ্ঠার আদর্শ বড় হইয়া উঠিয়াছে ব্লিয়া কিশোর 
কিশোরীরাও সত্যকারের মহীপুরুষদের পরিত্যাগ করিয়া জনপ্রিয় খেলোয়াড় 
অথবা নটনটীকেই জীবনের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করে। ইহারা দেখে, এই 


বাল্য কৈশোরের দুক্কিয়তা ৪৪৭ 


(১১-১২) বিদ্যালয় প্রভৃতিতে ছাত্রদের নৈতিক আচরণের রেকর্ড রাখিবার 
ব্যবস্থা করিয়! তাহাদ্দের আচরণকে সংযত কর! যাইতে পারে এবুং দীর্ঘকাল 
ধরিয়া সংযত আচরণ করিতে করিতে তাহ। ক্রমশ: চরিত্রের অঙ্গীভত হইয়া 
যাইতে পারে । তবে পৃর্ধেই বল। হইয়াছে, শালনের ভয়ে ছেলের| অন্যার 
কাজ করিবে না, ইহা তেমন বড় আদর্শ নহে । ইহার চেষে বড় আদর্শ হইতেছে 
যে, ছেলেরা! ভাল কাজকে ভাঁল বামিবে বলিয়। ভাল কাঁজ করিবে ; এইজন্য 
প্রয়োজন ভীল কাজ করিবার জন্য প্রবুত্তি তথা রসবোদ হট্টি করা । 

(১৩) বৃদ্ধির সঙ্গে নিষ্ঠার ভাঁরসাম্যের অভাবের জন্য যে অপরাধপ্রবণতার 
উদ্ভব হইয়াছে, তাহার দূরীকরণের জন্য প্রয়োজন একদল অন্নসমস্যামুক্ত বাট 
কর্তৃত্ব-দল-নিরপেক্ষ ত্যাগী ও আদর্শবাদী সমাজ-ব্যবস্তাপকের, ধাহাদের নিষ্ঠা 
কোনও প্রলোভনেই বিচলিত হইবে না। যে তপোবন-সভ্যতীাকে আমরা 
বহু পশ্চাতে ফেলিযা আসিয়াছি, সেই যুগে এইরূপ একদল জ্্রানতপস্থী 
তৈয়ারী করা হইয়াছিল। এই সমন্ত তপোবনচারী অন্যাপকের। গৃহী হইলেও 
প্রকৃত প্রস্তীবে ত্যাগতব্রতী ছিলেন । তাহার! স্বেচ্ছাকৃত দারিত্য লইয়৷ সমাজ 
হইতে দুরে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় দিন যাপন করিতেন। তখন রাজ্য ভাঙ্গা- 
গড়া অনেক হইয়াছে, বণিকের সপ্তডিঙ্গ৷ দেশ দেশাস্তরে পাড়ি দিয়াছে, নাগরিক 
সভ্যত। তাহার বিলাস ব্যসন ও চৌষটি কল! লইয়! মাতামাতি করিয়াছে আর 
নগর হইতে দূরে থাকিয়া এই সমস্ত সন্ন্যাসী সমস্ত ভোগ, সমস্ত ক্ষমতা, সমস্ত 
এশ্বধ্যকে অগ্রাহা করিয়! সমাজ-ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন, রাজার জন্য রাজ- 
নীতি, যোদ্ধার জন্য ধনুর্ধ্বেদ, চিকিৎসকের জন্য আযুর্ধবেদ, ভোগীব জন্য কাম- 
শাস্ম এবং যোৌগীর জন্য যোগ শাস্্ রচনা করিয়াছেন। 

এইরূপ ব্রতধারী দলকে নৃতন করিয়া তৈয়ারী করিতে হইবে । এই জাতীয় 
ত্যাগী আদর্শবাঁদী অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় অনুরাগী মহাপুরুষের সংখ্যা অল্প হইলেও 
কোন যুগেই ইহার একেবারে বিরল নহেন। সমাজ ও রাষ্ট্র হইতে এই সমস্ত 
চিত্তবান লৌকদিগকে যদি প্রভৃত সম্মান দেওয়া হয়, তাহ! হইলে তাহাদের 
আঁদশ'কে দেশের কিশোরকিশোরীরা সম্মান করিতে শিখিবে, ইহাদের 
নিকট হইতে পথের নির্দেশ পাইলে, অপরাধপ্রব্ণতা অনেক কমিয়া যাইবে। 


প্রেষণা ও উপযোজন 


“নোদন! ও প্রেষণা" নামক পরিচ্ছেদে আমরা দেখিয়াছি, মনোৌবিগ্ার 
ইতিহাসে প্রেষণ! (70০51861007) কথাটির একটা বিচিত্র ইতিহাস আছে। 
এই প্রেষণাকে বর্তমান মনোবিদ্গণ, বিশেষভাবে আমেরিকার মনোবিদ্গণ, 
মানুষের সমস্ত জটিল কার্যকলাপের মূল কারণ বলিয়া নির্দেশ করেন। 

এই প্রেষণার স্বরূপ কি? যে শক্তি প্রাণীদিগকে কন্মে প্রেরণা দেয়, 
বিশিষ্টভাবে তাহাদিগকে প্ররোচিত করে এবং তাহাদের কর্ম-গ্রচেষ্টাকে 
স্থায়ী (98917) করিয়া রাখে, তাহাকেই প্রেষণা বলা হয়। 

যাহা আমাদিগকে কশ্মে প্রেরণা দেয় তাহাকে অনেক সময় উদ্দীপক 
(9805]108) ব্লা হয়। কিন্তু প্রেষণা ও উদ্দীপক ঠিক এক নহে। 
কাহাকে হয়ত একটি মশক দংশন করিল। সে তখন তাড়াতাড়ি এ 
দ্ংশনের প্রতিক্রিয়া হিসাবে একটি চড় মাড়িয়া মশকটিকে হত্যা 
করিল। এই ক্ষেত্রে এই উদ্দীপকটি ক্ষণিকের মধ্যেই আবিভূ্ত হইল এবং 
ক্ষণিকের মধ্যেই তাহার প্রতিক্রিয়া শেষ হইয়া গেল। এই উদ্দীপককে প্রেষণা 
বলা যায় না। তাহা হইলে প্রেষণার লক্ষণ কি? যে উদ্দীপককে আমরা 
প্রেষণা বলিব তাহার লক্ষণ হইতেছে--€১) ইহা খানিকটা স্থায়ী প্ররুতির 
হইবে। (২) এই উদ্দীপকটির মধ্যে একটা অন্বস্তিকর কিছু থাকিবে। 
(৩) এই অশ্বন্তির জন্তই এমন একটা কিছু করিতে ইচ্ছা করিবে যাহাতে এই 
অস্বস্তিকর অবস্থাটা দূর করা যাঁয়। (৪) এই ইচ্ছার মধ্য দিয়! যে কর্ম 
প্রচেষ্টার উদ্ভব হইবে তাহা নানাভাবে কার্য করিতে থাকিবে এবং এই কাধ্যের 
লীল! ষতই বিচিত্র হউক না কেন, তাহা! চলিতেই থাকিবে, যতক্ষণ পর্যন্ত এই 
অন্বস্তিকর অবস্থাটি বিদূরিত না হয়। 

পরিণত বয়সে মানষের এই প্পরেষণা নানা জাতীয় হইলেও, সেই বিচিত্র 
প্রেষণার মূল অনুসন্ধান করিলে আমরা কয়েকটি মাত্র শারীরিক কামনার 
(0795108) সন্ধান পাই । অধ্যাপক 0869৪ এইভাবে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিশ্বাস 


৪৪৬ শিক্ষায় মনম্তত্ 


সৃষ্টি করিতে হইবে এবং ব্যক্তিগত মনোবিদ্যার (50151058] 185০1১01065) 
ব্যাপক অধ্যয়নের ব্যবস্থা করা উচিত। ইহার ফলে, আমরা প্রত্যেকটি ছাত্রকে 
বুঝিতে পাৰিব, তাহার জীবনের গোপন ছন্দ, গোপন বার্থতা, গোপন বিদ্রোহের 
কারণ জানিতে পারিব । তাহাতে অবস্থার কিছুট1 পরিবর্তন হইতে পারে। 

অপরাধীকে বিশেষ বিশেষ অপরাধী-বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিলেই অবস্থার 
প্রতিকার সহজে হয় না। আর জেলখানার নিজ্জন বাস বা নির্ধ্যাতনও সহজে 
অপরাধীকে শান্ত ও ভদ্র করিয়া তুলিতে পারে না। সমাজে বাঁস করিতে 
করিতেই যে বালক অসামাজিক হইয়া উঠিয়াছে, তাহার প্রতিকারের জন্য 
প্রয়োজন আরও স্নেহপরায়ণ সমাজ-পরিবেশ | বুঝিতে হইবে__স্সেহ ভালবাসায় 
জন্মগত অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াই বালকটি সমাঁজদ্রোহী হইয়! উঠিয়াছে, 
স্বতরাং সে বিদ্রোহ প্রশমিত করিতে হইলে প্রয়োজন আরও স্নেহ, আরও 
প্রীতি ও সহানুভূতি এবং মধুরতর সমীজ-পরিবেশ । 

(৬) সমাঁজ-পরিবেশ মন্দ হইলে তাহা! হইতে ছেলেদের সাবধানে রাখা 
সত্যই কষ্টকর এবং আদর্শ সমাঁজ-পরিবেশের মধ্যে নৃতন করিয়া বসতবাটী 
নিশ্মাণ করা অথবা ' পুত্রকন্তাকে আদর্শ পরিবেশে মানুষ করিবার জন্য 
76910911618] 0০11০ প্রভৃতিতে পাঠানও অনেকের পক্ষেই সম্ভব নহে। 
তবুও বালকবালিকাঁদের সঙ্গীদের দ্রিকে যদি একটু দৃষ্টি রাখাযাঁয এবং মন্দ সঙ্গীর 
প্রভাব হইতে তাহাদের দুরে রাখিলে অনেকট] ভাল ফল হইতে পারে । 

(৭-৮) দারিদ্র্য প্রভৃতির প্রতিকার আমাদের অনেকেরই হাতে নাই। 
তবে গৃহপরিবেশকে খানিকট। শান্তিময় করিয়া তুলিতে আমরা অনেকেই চেষ্টা 
করিয়া দেখিতে পারি। আমাদের দাম্পত্য-জীবন শান্তিময় ও সংঘাত- 
বিহীন হইলে পুত্রকন্যাদের ভদ্র ও সাধু হইবার সম্ভাবনা! অনেকখানি থাকে । 

(৯-১০) ইহার পর প্রয়োজন হইতেছে অভিভাবকদের অবহিত হওয়ার । 
পুত্র কন্যার পালনের দায়িত্ব সম্বন্ধে যদি তাহার! সচেতন ও সুশিক্ষিত হন, 
অতি শাঁসন, অতি আদর ও অতি উদাসীনতার আতিশয্যগুলি বজ্জন করিয়। 
তাহারা যদি ছেলেমেয়েদের পালন ও শাসনের স্ব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহা 
হইলেও অবস্থার অনেকটা প্রতিকার হইতে পারে। 


৪৫০ শিক্ষায় মনস্তত 


(১) বিপরাত-ধন্মা প্রেষণার সংঘাত, (২) সামাজিক আদর্শ, ধর্মশাস্ত্রীয় 
বিধিনিষেধ (৩) পরিবেশ বা অবস্থাজনিত বাধা । 

(১) এক জাতীয় প্রেষণ! অন্ত আর এক জাতীয় প্রেষণার ব্যাঘাত জন্মীইতে 
পারে। যেমন, বিপদের সময় পলায়নের ইচ্ছা জয়ী হইবার ইচ্ছাকে দমিত 
করিতে পারে, অর্থোপার্জনের ইচ্ছাকে আরাম পাইবার ইচ্ছা প্রশমিত করে, 
প্রভৃত্বের ইচ্ছা স্রেহ প্রভৃতির দ্বারা ব্যাহত হয় ইত্যাদি । 

(২) সামাজিক নীতিবৌধ বা শান্ধীয় বিধিনিষেধও প্রেষণায় সংঘাত 
স্ষ্টি করে, যেমন যুযুৎসার সহিত শাস্ত্রীয় অহিংসাবাদ, লোভ বা সংগ্রহ প্রবৃত্তির 
সহিত সাধুতার ছন্দ, প্রেমের সহিত সমাজ ও ধন্মনীতির ছন্দ ইত্যাদি । 

(৩) দৈহিক, মানসিক, অর্থনৈতিক বা প্রাকৃতিক অবস্থা বা পরিবেশজনিত 
বাধা প্রেষণাকে দমন করে, যেমন- প্লাবন, দারিদ্র্য, ছুভিক্ষ প্রভৃতির জন্য 
আমাদের অপত্যবৃত্তির কোমলতা বিনষ্ট হয়, শারীরিক কুত্তার জন্য সামাঁঞ্জিক 
বাহাছুরি বা আত্মপ্রচারের প্রবৃত্তি সঙ্কুচিত হইয়া! যাঁয়, ইত্যাদি | 

প্রেষণার ব্যাঘাত আমাদের জীবনে প্রতিনিয়তই ঘটিতেছে। বিভিন্ন 
মানুষের ক্ষেত্রে এই ব্যাঘাতের বিভিন্ন প্রকারের গ্রতিক্রিয়! হয়। গপ্রেষণ! 
ব্যাহত হওয়ার ফলে যাহারা ক্লান্ত বা বিরক্ত হইয়া পড়ে ন।. তাভারা 
র্যাঘাতকে অগ্রার্হ করিয়া নৃতন উদ্যমে কাজ করিতে আরম্ভ কবে এবং 
বারবার চেষ্টা ও ভ্রান্তির (7091 800 9701) মধ্য দিয়া হয়ত আকস্মিক- 
ভাবেই সফলতা লাভ করে। এই সফলতার আকস্মিক আবিষারটিকেই 
মনোবিদ্যার পরিভাষায় “অভিজ্ঞতা ঝ শিক্ষা (198001116) বলা হয় । 

কিন্তু প্রেষণার বাধাকে জয় করিবার জন্য বারবার চেষ্টা করিবার মত 
উৎসাহ বা উদ্যম সকলের থাকে না; অথচ ব্যর্থতার অতৃপ্তিকে দীর্ঘকাল ধরিয়! 
ভোগ করাও সুবিধার ব্যাপার নহে। তখন বাধ্য হইরাই অনেকে এই 
ব্যর্থতার সঙ্গে একটা বোঝাঁপড়! করিয়া, একট! সন্ধি করিয়া লয়। এই 
ব্যাপারটিকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় উপযোজন (৪9]860067%) বল হয় । 

প্রেষণীর ব্যাঘাতের সহিত এই উপযোজন (41586009176) মোটা মুটি 
সাতটি উপায়ে হইতে পারে £ (১) বাধার নিকট নতি (135 981920097) 


গ্রেষণা ও উপযোজন ৪৫১ 


ব্বীকার দ্বারা (২) বাধার সহিত সোজাসুজি সংগ্রাম দ্বারা (8 ৭17৩৪ 
৪66৪০].) (৩) বাধা হইতে পলায়ন করির। কল্পনার জগতে আশ্রয় গ্রহণ 
দ্বারা (135 17700567810) (৪) যুক্ত্যাভান দ্বারা (735 78100811- 
66101) ) (৫) আত্মরক্ষার প্রচেষ্টার দ্বারা (73 06167006 ০: 59৪08)6 
10)60172/0183)) ) (৬) প্রতিকল্প প্রয়োগের ছারা (35 ৪919৪6:৮56) (৭) 
অব্দমনের দ্বারা (135 79701589197)) | 
(১) বাধার নিকট নতি স্বীকার করিয়! উপযোৌজন 2 

বাধার সহিত যুদ্ধ করাই হইতেছে মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর 
প্রতিক্রিয়া । বাঁধার শিকট নতি স্বীকার কর! শুধু প্রাথমিক দুর্বলতার 
সছচকমাত্র নহে, ইহা পরিণামে ক্লীবত্বও আনিয়া দেয়। কাজেই বাধাকে 
নিজের চেয়ে শক্তিমত্তর মনে করিয়! যে ব্যক্তি তাহার নিকট নতি স্বীকার করে, 
সে অতি ছুঃখের মূল্য দিয়াই অতি সামান্য একটা সাময়িক শান্তি ক্রয় করে 
মাত্র । ইহার ফলে তাহার মধ্যে গড়িয়া উঠে একটা হীনমন্যতার ভাব। এই 
হীনমন্ততার ব্যাবি তখন তাহার জীবনের অন্তান্য ক্ষেত্রেও সংক্রমিত হয় এবং 
তাহাকে প্রতিনিরতই জীবন-সংগ্রামে অক্ষম ও অপটু করিয়া তুলে । 
(২) বাধার সহিত সংগ্রীম করিয়া উপযোজন £ 

বাধার সহিত সোজান্থজি সংগ্রাম কর। খুবই ভাল । তবে এই সংগ্রামটি 
চাল।ইবার সময় যদি আবেগের মাত্রা বেশী হইয়া যায় তাঁহ৷ হইলে আমবা 
“বলীয়সী স্পর্ধ।”জনিত ছুঃখেরই সৃষ্টি করিয়া বসি। ফলে, যে দুঃখকে জয় 
করিবার জন্য যুদ্ধের অবতারণা, যুদ্ধের আস্ফালনে সেই ছুঃখ আরও চাপিয়া 
বসে। এই জন্য যুদ্ধের মধো উত্তেজনার উত্তাপের চেয়ে হিসাবীর স্থিধ্য বেশী 
কাধ্যকর হয়। জীবনের কুরুক্ষেত্রে ছুঃংশীমন বা ছুধ্যোধনগণের চেয়ে যুধিষ্টির- 
দিগেরই জয়ী হইবার সম্ভীবন। অধিক। শান্ত, সংযত, স্থিত-ধী যুধিষ্টির- 
মনৌবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণই জীবন-সমস্তার উপযুক্ত সমাধান করিতে পারেন । 
সতর্ক পরিণীমদর্শিতাই শৌধ্যের কাধ্যকরী দ্িক। ইংরাজীতে “10180766107 
18 61১9709৮667 7081৮ ০1 ৪1০0. “76 19 ০০10. ৪699] 6108৮ ০০৮৪৮ প্রভৃতি 
প্রবচনগুলি এই জাতীয় তত্বই প্রকাশ করে। 


প্রেষণা ও উপযোজন ৪৪৯ 


গ্রহণের ইচ্ছা, ক্লান্তির সময় বিশ্রামের ইচ্ছা, নিদ্রার ইচ্ছা, শীতের সমম্ব গরম 
পাইবার ইচ্ছা, অথব। গরমের সময় শীতল হইবার ইচ্ছা, বিশ্রীমের পর কাধ্য 
করিবার ইচ্ছা, যৌন ইচ্ছা, বিপদের সময় পলায়নের ইচ্ছা, অস্বস্তিকর 
পরিবেশ হইতে অব্যাহতির ইচ্ছ।এই এগারোটি মৌলিক কামনার 
(০5108) তাঁলিক! দিয়াছেন । এগুলি ছাড়াও, অজ্জন করিবার ইচ্ছা, জয়ী 
হইবার বা প্রভূত্ব করিবার ইচ্ছা» বাধাকে জয় করিবার ইচ্ছ। যুঘুন!, বশ্যতা, 
সহান্তভূতি পাইবার ইচ্ছা, হত্যা বা ধবংস করিবার ইচ্ছা, অপরের ছুঃখ প্রশমিত 
করিবার ইচ্ছা, শিশুদ্িগকে রক্ষা করিবার ইচ্ছা, সঙ্গী পাইবার ইচ্ছা ও সামাজিক 
প্রশস্তি পাইবার ইচ্ছা_-এই এগাঁরোটি কামনীরও তিনি উল্লেখ কৰিয়াছেন । 

এই সমস্ত তালিকা দেখিয়া মনে হয়, ম্যাক্ডুগালের প্রবৃত্তিবাদদকে গুন 
করিতে যাইয়। এই সব অধ্যাপকের দল নৃতন নামে নৃতন করিয়া তীহারই 
মতগুলিকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন ৷ এ যেন মন্দির ধ্বংস করিয়া সেই 
সমন্ত মালমশল। দিয়াই নৃতন মসজিদ্‌ তৈয়ারী করার মত দস্তের ব্যাপার। 

এখানে প্রাচীন ও বর্তমান মনস্তান্বিকদিগের প্রবৃত্তিবাদ ও বন্তমান 
মতস্তাত্বিকদিগের প্রেষণাবাদের বিতর্ক আমীদের আলোচ্য নহে। এই প্রেষণা 
ব্যাহত হইলে মানুষের প্রতিক্রিয় কিরূপ হয়, কিভাবে মানুষ অবস্থার সহিত 
সন্ধি করিয়া লয়, কিভাবে সে অবাঞ্চনীয় অবস্থার সহিত উপযোজন (৪1096 
07677) করে, তাহাই বিবেচ্য | 

আমর জানি, আমাদের কামন! বা প্রেষণাগুলি প্রায়ই ব্যাহত বা বিলম্বিত 
হয়। জীবন ও পরিবেশ যতই জটিল হইবে, সমাজের দাবী যতই বিভিন্নমুখী 
হইবে, কাঁমনাব পরিতৃপ্তি ততই অন্ুবিধার ব্যাপার হইবে । ছোটখাট 
ব্যাপারেও দেখিতে পাওয়া যায়, আমাদের হাক্কা ইয়াকির প্রেরণা গুরুজন বা 
অফিসারকে দেখিলে ব্যাহত হয়, সভাসমিতির গুরুগন্ভীর পরিবেশে হাসি 
কাশির ইচ্ছা রুদ্ধ হইয়া! যায় এবং নিছক ভব্যতার খাঁতিরেই আমরা “হাস্ত 
পেলেই হাস্য করি, নৃত্য পেলেই নাচি” । এই অবস্থায় বেশীক্ষণ থাকিতে পারি 
না। এই সমস্ত ছোটখাট ইচ্ছার দীর্ঘস্থায়ী প্রেষণাগুলিও প্রায়ই ব্যাহত হয়। 
যে সকল কারণে প্রেষণাগুলি ব্যাহত হইতে পাঁরে, মোটামুটি তাহা এই ঃ 

২৯ 
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জাতীয় মনৌবৃত্তির জন্যই কেহ হয়ত জহরলালের সঙ্গে বন্ধুত্ব, শ্যামাপ্রমাদের 
সহিত আত্মীয়তা ও আইনষ্টাইন, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির সহিত মতানৈক্য 
প্রভৃতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া তৃপ্তি লাভ করে ও আত্মপ্রচার করে। 

(খ) দুঃখিবলাসীর দল (99:50106€ 109:০-%5১০) £ অন্তবুন্ততার 
আর একটি দিক আছে। ইহার ফলে মানব অকারণে আম্মনি গ্রহ ও দুঃখ 
বরণ করে ও শহীদ হইবার চেষ্টা করিয়া এক জাতীর দুঃখ-বিলাসের দ্বারা 
সাপারণের সহানুভূতি পাইবার চেষ্টা করে। অস্থুখের ভাণ করিয়া ভাত 
থাইতে অস্বীকার করা, সিনেমা খিয়েটার দেখিতে যাইতে বাজী ন। হওয়া, 
মেলাতলায় খেলন! ঝ| পুতুল কিনিতে নাচাওয়া প্রভৃতির মধ্য দিয়া ছোট 
ছোট বালক বালিকারা এই জাতীয় মনোবুত্তির পবিচয় দেয়। বড় বয়সে 
শহীদ হইবার জন্ প্রায় অকারণেই বড় ঝড় ছুঃখ বরণ প্রভৃতির মধ্যেও এই 
বৈশিষ্টাটির পরিচয় পাঁওমা যায। মাত্রা বেশী হইলে এই ভাঁবটি অস্বভাবী- 
মানসতা ব| উন্মত্ততার স্থষ্টি করে। তখন ইচ্ছা করিয়া অস্থখের ভাণ করা, 
আত্মহত্যা করা প্রভতিও অসম্ভব হর নাঁ। ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের 
[18500171521 বা মর্কাম অনেকটা এই জাতীয় জিনিস । 

(গ) একাত্মতা (1097061968107)) £ অন্তবু সততার আর এক জাতীয় 
বিশেষত্ব হইতেছে প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্রতা ভুলিয়া বড় বড় লোকের সহিত 
একাত্মতা অনুভব করা। ইহার ফলে ছোট্ট রোগ। রিকেটি ছেলেটি 
হয়ত টারজনের গল্প শুনিয়া নিজেকে মহাবীর টারজান ভাবিয়া বিছানার 
বালিশটিকেই একটা ছুদ্দান্ত সিংহ মনে কারয়া তাহার সহিত কুস্তী আরম্ত 
করিয়া দেয় এবং বালিশ ফাসাইয়! কাল্পনিক সিংহটিকে হত্য। করিয়া! পরিতৃপ্ধি 
লীভ করিতে থাকে, এমন সময়ে হয়ত মায়ের তিরস্কার-ৰাণী শুনিয়া তাহার 
কল্পন! ভাঙ্গিয়া যায়। এই একাত্মতাঁর ফলেই ছোট ছেলেটি তাহার দাছুর 
চশমাটি নাকে লাগাইয় গড়গড়াটি মুখে দিয়া “পীচ মিনিটের কর্তা” হয়, অথবা 
শনের গেঁফ-দাড়ি বানাইয়। “যখন হবে! বাবার মত বড়” যুগের মহড়া দেয়। 
(৪) যুক্ত্যাভাস দ্বারা উপযৌজন ঃ 

মানসিক উপযোজন যুক্ত্যাভাসের দ্বারাও হইতে পারে । আমরা আমাদের 
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ব্বলন-পতন ত্রুটির মধ্যে নিজের অপরাধগুলিকে খানিকটা ক্ষমার চক্ষে দেখিবার 
জন্য আমাদের বিপক্ষের যুক্তিগুলির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া! আমাদের স্বপক্ষে 
যাহা কিছু বলা সম্ভব, সেইগুলি বলিয়া নিজেদের হইয়া ওকালতি করি। এই 
জাতীয় ওকাঁলতির মধ্যে আমরা অনেক সময়েই আমাদের নীচতা বা ক্ষুদ্রতাগুলিকে 
«ক্যামোফ্লেজ”” (05090589) করিয়া তাঁহার উপর একটা সন্ত্ান্ত ব্যাখ্য। দিয়া 
থাকি। পড়াশুনায় অনিচ্ছুক ছাত্র তাহার পাঁঠে অনিচ্ছার যৌক্তিকতা প্রমাণ 
করিবার জন্য মনে মনে বলে “আজ আমি ক্লান্ত, এখন পড়াশুনা করিলে ভাল 
মনে থাকিবে না; স্ৃতরাং এখন শুইয়া পড়ি, কাল সকালে নব উদ্যমে দ্বিগুণ 
শক্তিতে কাঁজ করিব।” আবাঁর পরের পিন সকাঁলেও নৃতন নৃতন যুক্তি ও 
অজুহাতের অভাব হয় না। এই ভাবেই দ্রিন গড়াইয়। চলে। এই 
যুক্ত্যাভাসের দ্বারা আমরা নিজের মনকে আখি ঠাগিয়া ভাবের ঘবে চুরি 
করিয়! নিজের চক্ষে তথা পরের চক্ষে ধূল! ধিয়। নিজেদের অন্যায় কাজের স্বপক্ষে 
ওকালতি করি। এই যুক্ত্যাভাসের প্রকারভেদ আছে যেমন-__ 

(ক) প্রক্ষেপ (209199690) 2 প্রায়ই আমরা আমাদের পরাজয ও 
ব্যর্থতার দোষগুলি অপরের ঘাড়ে চাপাইযা দিয়! একজা তীয় তষ্চি লাভ কনি। 
ইহারই প্রভাবে আমরা নাচিতে না জানিলে উঠানের দোষ দিই, ব্যাডমিন্টন 
খেলায় ৪770৮৮16০০০] “মিস্‌” করিলে র্যাকেটের দিকে অন্তসন্ধিৎস্থ হইয়া 
তাহারই মধ্যে আমাদের ব্যর্থতার কারণের ইঙ্গিত করি, পরীক্ষায় ফেল করিয়া 
প্রশ্নকর্তী বা পরীক্ষকের উপর দোষ চাঁপাই, ফুটবল খেলায় রেফারির শিন্দা 
করি, আফিং মদ্র প্রভৃতি নেশার দোঁষের জন্য আত্মীয় বন্ধুকে দোষ ধিই। 

(খ) আঙ্গুর টক অজুহাত (5০০: 2009 0090100071910) 2 গল্পে 
আছে, একটি শ্রগল প্রাংশুলভ্য দ্রাক্ষা ফল লাভ কবিতে না পারিঘ। 
'আঙ্গুরগুলি টক” সুতরাং গ্রহণীয় নয় বলিয়া প্রচার করিয়ছিল। এই শগালের 
মত আমরাঁও অনেক সময়েই আমাদের দুল ভ সার্থকতাঁকে তুচ্ছ বা পরিত্যজ্য 
বলিয়া প্রচার করি। এই জন্যই আমরা দরিদ্র হইয়া বলি, অর্থই অনর্থের মূল; 
1069ঘ19"্1-এ অকৃতকাধ্য হইয়া বলি, ভগবান যা করেন ভালোর জন্যই ; 
প্রেমে ব্যর্থ হইয়! বলি, দাম্পত্য জীবনের চেয়ে আর অভিশাপ নাই। 
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(৩) বাধ! হইতে পলায়ন বা অন্তর্বত্ততার মধ্য দিয়। উপযোজন £ 
মানসিক স্থ্রধ্য না হারাইয়া সত ও স্থিরভাবে বাধার সহিত যুদ্ধ করিয়া 
যাহারা তাহাকে জয় করিতে পারে না, অথচ সহজেই বাধার নিকট নতি স্বীকার 
করিতেও চাহে না, তাহারা অনেক সময়েই বাস্তব জগৎ হইতে পলায়ন করিয়া 
কল্পনার জগতে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং ক্রমশ:ঃই অন্তবৃত্ত (1709০) হইয়া 
পড়ে। এই অন্তবৃত্ততার চরম অবস্থায় বাস্তবের কাঠকুড়ানি হয়ত নিজেকে 
“রাজার মা” মনে করিয়া বাস্তবের দৈন্যকে কল্পনার প্রীচ্্্য দিয়া ঢাকিবার চেষ্টা 
করে এবং কথাবার্তায় রাজার মা,এর মতই আচরণ করে। এই মেজাঙ্গী কাঠ- 
কুড়ানিকেই সাধারণ লোক পাগল বলিয়া অভিহিত করে । এই পাগল হওয়াটা 
অবশ্ঠ অন্তবৃ-ত্ততাঁর একটা চরম অবস্থা । স্বাভাবিক অবস্থা ও চরম অনস্থান মধ্যে 
বহু অন্তবুত্ত লৌক আছে, যাহারা অস্বভাবী (১0012081) ; ইহারা সকলেই 
কল্পনা-বিলাসের মধ্য দিয়! জীবনের ব্যর্থতা ও দীনতার মধ্যে একজাতীঘ সান্তন। 
লাভ করে। অন্তবৃত্তদের মধ্যে যাহারা একেবারে উন্মাদ বা অন্বভাবী হইঘা 
পড়ে না, অথচ ঠিক স্বাভাবিক ভাবেও জীবনের বাধা-বিপত্তির সহিত খাপ 
খাওয়াইয়া চলিতে পারে না, তাহাদের মধ্যে নানা প্রকারভেদ দৃষ্ট হঘ, যথা 
(ক) অলীক বাহাদুরের দল (6০970092106 19০ 61১০) ৪ যে 
সমন্ত ব্যক্তি জীবন-সংগ্রামে পরাজিত হইয়া অন্তবুত্ত হইয়া পডে তাহাদের মধ্যে 
অনেকেই কল্পনার সাহায্যে নিজেকে একটা মহাবীর বাহাদুর বলিয়। মনে কনে 
এবং কথাবার্তার সেই জাতীয় আচরণ করে। এই জন্যই জীব্ন-সংগ্রামে 
পরাঞ্জিত যুবক তাহার বন্ধু বান্ধবের নিকট গল্প ফাঁদিয়া বসে, তাহার পুরুদত্ের 
লোভে কত উর্বশী তিলোত্তমার দল পথ চাহিয়। বমিরা থাকে; এই জন্যই 
অফিসের ধিককৃত কেরাণী তাহার সপ্দীদের নিকট গল্প কৰে, কিভাবে গে বড় 
সাহেবের মুখের উপর কড়া কথ। শুনাইয়া দিয়াছে ; অকিঞ্চন ভিক্ষুক গল্প করে 
তাহার অতীত সমৃদ্ধির কথা । “দ্ত্রীর কাছে পেগের বড়াই” বলিরা যে একটি 
প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই জাতীর মনোবৃত্তিরই পর্িচাৰক | এই 
মনোবৃত্তির জন্যই আমরা অনেক সমর ভাবি, মূর্খ জগৎ আমার মুল্য বুঝিতে 
পারিতেছে না, একদিন হয়ত সে আমার যথার্স মুল্য বুঝিতে পারিবে । এই 
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(৫) আত্মরক্ষা প্রচেষ্টার দ্বারা উপযোজন : 

অনেক সময় অতৃপ্তিকর ঘটনা বা অবস্থা হইতে পলায়ন বা আত্মরক্ষা) 
করিবার জন্য মানুষ নিজের অজ্ঞীতসারেই হিষ্টিরিয়া, পক্ষাঘাত, বমন, অন্ধত্ব, 
বধিরতা, শারীরিক যন্ত্রণা, মাথাঘোঁরা, বুক ধড়ফড়ানি প্রভৃতি স্ষ্টি করিয়! 
থাকে । এই সমস্ত অস্থখগ্ডলি এক দিক দিয়া যেমন তাহাদিগকে কঠোর 
কর্তব্য হইতে অথবা অবাঞ্চনীয় অবস্থা হইতে অব্যাহতি দেয়, অপর দ্দিক দিয়া 
তেমনই কর্তব্য হইতে পলায়নজনিত অনুতাপ বা আত্মগ্লানি হইতেও বক্ষা 
করে। শুধু তাই নয়, এই অস্থখগুলির জন্য জনসাঁধারণও তাহাদিগকে নিন্দ। 
না করিয়৷ তাহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে। 

বিগত যুদ্ধের সময় দেখা গিয়ীছে, বহু লোকেরই পক্ষাঘাত, হিষ্টিরিয়া, 
অন্ধত্ব প্রভৃতি অস্থখ হইয়াছিল ।* অনেক ক্ষেত্রেই এই সমস্ত অস্থথের কারণ 
রোগী বা চিকিৎসকের নিকট অজ্ঞাত ছিল এবং ওুঁধধ পত্রের দ্বারা তাহা 
দুশ্চিকিৎস্য ছিল। অনেক সময় হয়ত চিকিৎসার দ্বারা সাময়িক ভাবে এই 
সমস্ত অন্থখগুলি সারিয়া গেলেও, যেমনই তাহাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ কর| 
হইত সঙ্গে সঙ্গেই আবার অস্থখের লক্ষণগ্লি এমন ভাবে প্রকাশ পাইত যে, 
যুদ্ধের কাজ তাহাদের দ্বারা অসম্ভব হইয়া উঠিত। ফলে তাহাদিগকে আবার 
হাসপাতালে পাঠাইতে হইত। ইহার পর যখন সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল তখন 
সঙ্গে সঙ্গেই ইহাদের এ সমস্ত অস্থথ সারিয়া গেল। অথচ মজার কথা, এ 
সমস্ত রোগীরা ন্যাকামী করিয়া এ সমস্ত অন্ত স্যষ্টি করে নাই। 

শুধু সামরিক জীবনেই নয়, বাণ্তবের প্রাত্যহিক জীবনেও এই জাতীয় 
অস্থুখ বু ক্ষেত্রে দৃষ্ট হয়। অধ্যাপক 968 এই জাতীয় একটি ঘটনার উল্লেখ 
করিয়াছেন । একটি অব্যবস্থিত চরিত্রের আছুরে-গোপাল যুবক একটি অফিসে 
হিসাব-নবিসী কাজ আরম্ভ করিয়াছিল । কয়েক সপ্তাহ যাইতে না যাইতেই 
চোখের ভীষণ যন্ত্রণার জন্য তাহাকে বাড়ীতে লইয়া আসিতে হইল, তাহার 
ডান হাতটিও যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়। পড়িল। কয়েক সপ্তাহ বিশ্রামের 
পর সে আবার অফিসে যাইল। আবার এ অস্থখ তাহাকে নৃতন 
করিয়া! আক্রমণ করিয়া তাহাকে কাজের অনুপযুক্ত করিয়৷ তুলিল। এই 
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ভাবেই এ অস্থখের কল্যাণে সে তাহার বিরক্তিকর কাঙ্দ হইতে রক্ষা 
পাইল। 

এই অস্থুখের ইতিহাস কি? হয়ত কোনওদিন অফিসের কাজ করিতে 
করিতে সত্য সত্যই তাহার চোখে যন্থণ! হইয়াছিল, হয়ত হাতে “খিল ধরা» 
জাতীয় একট! কিছু হইয়াছিল । সেদিন হয়ত তাহার সহকম্্ী বন্ধুরা তাহার 
প্রতি সহান্তভূতি দেখাইয়া তাহাকে কাজ কবিতে নিষেধ করিয়াছিল এবং 
তাহাকে শুদ্ধ ও কঠোর কর্তব্য হইতে অব্যাহতি দিয়াছিল। সে হয়ত তখন 
বৌগ যন্্ণাঁর দুঃখের মধ্যেও শুষ্ক কর্তব্য হইতে অব্যাহতির জন্য একটা গোপন 
আনন্দ লইয়াই গৃহে ফিরিয়াছিল। ইচ্ছার পর আরম্ভ হইল নিজ্ঞ্ধন মনের 
প্রেরণায় সত্যিকারের অস্থখ | এই অস্থখ তীহাঁকে কর্তব্য পালনের আন্ুগ্লানি 
হইতে বাঁচাইল, বন্ধবান্ধবের সমালোচন। হইতে রক্ষা করিল এবং কর্তব্য 
হইতে অব্যাহতি দান করিল । এক টিলে দুইটি নয়, তিন তিনটি পাখী মরিল। 
(৬) প্রতিকল্প প্রচেষ্টার দ্বার উপযোজন : 

প্রেষণা ব্যাহত হইলে অনেক সময় আমর! প্রতিকল্প প্রচেষ্টার দ্বারাও 
তৃপ্তিলীভ করিতে চেষ্টা করি। অফিসে হয়ত বডবাবুর উপর ভীষণ রাগ হইল, 
ইচ্ছা হইল তাহার গালের উপর ঠাস করিয়া একটা চড় কষাইয়! দিই । কিন্ত 
তাহা সম্ভব তইল না, ব্যর্থ বন্ধ্যা রোষে ফুলিতে ফুলিতে বাড়ী ফিরিলাম । 
বাড়ীতে আসিয়াই পানটি হইতে চুনটি খসিতে দেখিযাই কুরুক্ষেত্র বাধাইয়া 
দিলাম । ছেলেমেয়েকে নির্দয় ভাবে প্রহার করিলাম, স্ত্রীর সঙ্গে কলহ 
করিলাম । এই প্রতিকল্প প্রচেষ্টা নানীভাবে নানারূপে ঘটিয়া থাকে । ইহারই 
প্রভাবে ছোট্ট রোগা যুবকটি নিজের অজ্ঞাতসারেই হয়ত একটা পাঠাঁন- 
সেনাপতির গুরুগন্ভীর কণ্ন্বর তৈয়ারী করিয়া বসে, রিকেটি বালকটি “গীয়ে 
মানে না আপনি মোড়ল” হইবার চেষ্টা করে, পড়াশুনা অকৃতী বালক ছাত্রনেতা 
হইয়া হরতাল পরিচালনা করে, এবং হাবা-কালা-কাঁনা-খোড়ার দল সোজা 
পথে ব্যর্থ হইয়া সয়তাঁনির চৌবর। পথ দিয়া লোকের অনিষ্ট করিয়া সকলকে 
নিজের বাহাছুরি জানাইয়া দেয় । 

এই প্রতিকল্প প্রচেষ্টা যে সব সময়েই খাঁরীপ এমন নয়। শোকের 
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(গ) মিঠে লেবু অজুহাত (35০60 1610001) 70901800191) £ লেবু 
জিনিসটা! খাইতে টক। কিন্ত আমি টক ছিনিস খাইতেছি মনে করিয়। পাছে 
কেহ আমাকে হে ভাবে অথবা আমাকে করুণ! করে, তাই হয়ত আমি 
বলিলাম “এই লেবুটি শত্যন্ত মিষ্ট, স্বতরাং ইহা খাইন। 'আমি ুলও করি নাই, 
ঠকিয়াও যাই নাই, আমার বেশ আবামই হইতেছে ।” এই ভাবেই আমতা 
অনেক সমঘ আমানের পরাজয বা 'অগৌবুবকে ঢাকিরা আমাদের বাভাছ্ুরিকে 
বজায় রাখি । ব্লা বাহুল্য, এই “আন্গুর টক্‌, “লেবু মি্__অগুহাতের 
মধ্যেই একট! পরাদধের দিক আছে। এই পরাঁজয়টি তখনই প্রকট 
হই! উঠে, যখন অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এ তথাকথিত টক্‌ আহ্গুরই 
মিষ্ট হইরা উঠে এবং মি লে্ন্রে আন্বাদ গ্রহণে আমরা আর আগ্রহ 
দেখাই না। 

(ঘ) োড়ামি ও বিচ।র-জড়তা ই এই যুক্ত্যাভাম আমাদের মধ্যে 
একট বিশিষ্ট চিন্তাধারা বা কুসংস্কার ও বিচার-জড়তা আনিয়া দেয়। 
ইহার কলে আমর। আমাদের ভ্রান্ত ধারণাগুলিকেই সযত্রে লালন করি 
এনং নিরপেক্ষ যুক্তির মমালোচন! হইতে পক্ষপাতিত্বের পক্ষপুটে সেই দর্ববল 
বিশ্বাস ও ভ্রান্ত-সিদ্ধান্ত গুলিকে প্রাণপণে বাচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করি। 
উহাঁকেই বেকন (13800 ) সাহেব মিথা-দেবতা (10019 ) বলিয়াছেন । 
এই মিথা।-দেবতার পূজার গৌড়ামিতে আমর সত্য জিনিসটিকে দেখিয়াও 
দেখিতে পাই ন।, অন্যের মতবাদ সহা করিতে পারি না এবং গুটিপোক। যেমন 
নিজের তন্ধ দিয় নিজের চারিদিকে বন্ধনের সৃষ্টি করে, সেইভাবে চারিদিকে 
মিথ্যা অভিমানের 'প্রাচীর তুপিয়া চোখ বুজিয়! ও কানে আঙ্গুল দিয়া 
গৌঁড।মির মন্থই জপ করিতে থাকি । আমরা ভাবি, আমাদের চেয়ে বদ্ধিমান 
লোক নাই, আমাদের চেয়ে বৃদ্ধিমান জাতি নাই, আমরা ঈশ্বরের নির্বাচিত 
শ্রেষ্ঠ জীব-গোঠি, স্থতরাং বাহিবের ছুনিয়ার নিকট হইতে আমাদের শিখিবার 
কিছুই নাই, পাইবঝার কিছুই নাই। ব্যক্তিগত জীবনে ইহা! খুব তীব্র 
মাত্রায় হইলে এক জাতীয় উন্ত্ততা বা অস্বাভাবিক মাননতার স্ষ্টি হয়, 
যাহাঁকে 19500186101) বা “বিষঙ্গ” ব্লা হ্য়। 
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মনোবিজ্ঞানেরই অন্তভূক্ত | ইহ। ছাঁড়। হীনমন্যতা, প্রতিকল্প প্রচেষ্টা, 
(1)9191709 01 718087)9 17)901)2101811) প্রভৃতি এ্াডলারীয় মনোবিজ্ঞান এবং 
অন্তবুন্ততা প্রভৃতি বিষবগুলি য্যুঙ্গের মনোবিজ্ঞান হইতেই গৃহীত হইয়াছে । 
মানসিক রোগের চিকিওসাতন্ত 

পূর্বেই দেখান হইয়াছে, আমরা যেভাবে উপযোজন করি ভাহা শুভকরও 
হইতে পারে, অশুভকরও হইতে পাবে । অন্থবুত্তিতা, অব্দমন প্রভৃতি ছাড়! 
আমর] যে ভাবে জীবনের বাধাবিন্েব সঙ্গে সন্ধি করির়। লই, তাহ[র ফলে আনেক 
সময়েই আমাদের কাঁধ্যকলাপ অন্বভাবী হ্উঘ। পড়ে । এই অস্বভাবী মানসিক- 
তাকে ঠিক অস্থখের পধ্যাযে ফেল। ন| হইলে ৪ শারীরিক অস্থথের মতই এগুলি 
আমাদিগকে জীবন-সংগ্রামে অক্ষম ও অপট করির। তুলে । ইভার সত্যিকারের 
প্রতিকারের জন্য অন্য ব্যবস্থার 'প্রয়োজন | এই নিযযে ফ্রবেড, এ্যাডলার, যুঙ্গ 
প্রভৃতির অবদান সামান্য নহে । তাহাদের নিগেদের মধ্যে অবশ্য প্রণালীগত 
মৃতভেদ (“ফ্যয়েড ও মনঃসমীক্ষণ” নামক পরিচ্ছেদ ্টব্য) কিছু কিছু আছে। 

ব্নমান প্রেষণীবাদী মনস্তীবিকগণের মানসিক ব্যাপির চিকিৎসাতিত্বের 
মূল কথাটি হইতেছে, রোগীকে 2৪-030$15%9 করা, তাহার প্রেষণাকে নৃতন 
খাতে প্রবাহিত করান । তাহারা এই 29-210961%8610-এর জন্য যে সমস্ত 
উপায় নিদ্দিষ্ট করিয়াছেন তাহাকে ফ্রয়েড, য়াঙ্গ, এ্যাডলার প্রভৃতির মতের 
সমন্যয বল! যাইতে পাবে। উপায়গুলি মোটামুটি এই ঃ (১) রোগীর 
অস্বভাবী মানসতার জন্য তাঁভার জীবনেতিহাঁসের সন্ধান লইতে হইবে। 
(২) রোগীকে তাহার রোগের কারণগুলি সহান্তভৃতির সহিত বুঝাইয়া দিতে 
হইবে এবং দেখা ইয়। দিতে হইবে, জীবনের বাধাবিষ্বের সহিত লড়াই করিবার 
প্রক্রিয়ার মধ্য কোনও স্থানে একটা কিছু ভুল হইয়াছিল, স্থৃতবাঁং এই ভূলটি 
পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে নৃতনভাঁবে কাজ করিতে হইবে এবং (৩) উহার 
পথ নির্দেশ করিতে হইবে । (৪) রোগীকে এমন একটা কম্মস্থচী দিতে হইবে 
যাহাতে গোড়। হইতেই তাহাকে ব্য হইতে না হয। হাক্কা সহজ কাঁজে 
বহুবার কৃতকাধ্য হইয়া আক্মপ্রত্যয় দু হইলে ক্রমকঠিন কন্মন্থচীতে ধীরে 
ধীরে অভ্যন্ত করাইতে হইবে। (৫) রোগীর ব্যক্তিগত জীবন-পরিবেশের 
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প্রতিকল্প হিসাবে আমরা! প্রায়ই নেশার আশ্রয় গ্রহণ করি বটে, অথবা জীবনের 
পরাজয়ের প্রতিকল্প হিসাবে বেপরোয়া চরিত্রহীনতায় গা ভাসান দিই বটে, 
আবার অনেক সময় এই প্রতিকল্প হিসাবে ভাল কাজও করি। বিপত্বীক হইয়া 
অনেকে মদের নেশা ন1 ধরিয়া অসাধারণ কম্মবীর হইয়া উঠে, ব্যর্থ প্রেমিক 
হইয়া অনেকে লোকোত্তর পণ্ডিত বা অসাধারণ কবি হইয়া! উঠে, পারিবারিক 
অশান্তির ফলে কেহ বা গৃহকে পরিত্যাগ করিয়া “জগদ্ধিতায়” জীবন উৎসর্গ 
করিয়! মহাপুরুষ সন্যাসী হইয়া উঠে। 
(৭) অবদমনের দ্বার উপযোজন : 

ফ্রয়েভীয় মনোবিদ্গণ বলেন, আমাদের সমস্ত কন্মপ্রেরণার মূলে আছে 
একটা আদিম জৈবশক্তি যাহার নাম হইতেছে “লিবিডো” (110199)। 
লিবিডে! হইতেছে আমাদের আদিম জৈব-প্রেরণা, আদিম ভোগের ইচ্ছা, 
যাহার সমাজনীতি নাই, যুক্তি নাই, সংযম নাই, বন্ধন নাই, ধন্মবোধ নাই, 
দাঁবীরও অন্ত নাই । কিন্তু আমীদের অধিশান্তা মন (9917:-96০) বা নীতি- 
বোধ অনেক সময়েই আমাদের কামনার নিরঙ্কুশ দাবীকে অস্বীকার করে। 
ফলে আমাদের অনীতিমূলক অনেক কামনাই নীতির শাসনে ধাকা খাইয়া 
মনের সংজ্ঞান স্তর হইতে নামিয়া মনের গভীরে নিজ্ঞান স্তরে তলাইয়া যায় । 
এই ব্যাপারটিকে ফ্রয়েডীয় মনস্তন্বে অব্দমন (135910:599101) বলে । 

মনের সযত্বলালিত গোপন অতৃপ্ত কামনাগুলি নীতির শাসনে অব্দমিত 
হইয়া নিজ্ঞধনের বাঁজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং স্বপ্নের মধ্য দিয়া, বিচিত্র 
প্রতীক কল্পনার মধ্য দিয়া পরিতৃপ্চি লাভ করিতে চেষ্ট করে। জাগ্রত 
অবস্থাতেও নিজ্ঞধন মনের এই অব্দমিত কামনাগুলি বিস্বৃতি, ভয়, মাথাধরা 
অবসাদ, স্রায়বিক দৌর্বল্য, পক্ষীঘাত, তোত.লামি, কাজে ও পড়ায় ভূল ত্রটি 
প্রভৃতির মধ্য দিয়। তাহাদের গোপন বিদ্রোহের পরিচয় প্রদান করে। 

প্রেষণাবাদী আধুনিক মনস্তান্বিকগণ (বিশেষভাবে আমেরিকার মনস্তািকগণ) 
ফয়েভীয় নিজ্ঞণন মন, অব্দমন প্রভৃতি স্বীকার করেন না। অথচ ফ্রয়েড ও 
তাহার শিষ্যবর্গের বু পরিভাষা ও বহু তত্বই তাহারা গ্রহণ করিয়াছেন । 
বস্তুতঃ যুক্তযাভাস, প্রতীক, প্রক্ষেপ, একাত্মতা প্রভৃতি একান্তভাবে ফ্রয়েডীয় 
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আলোচনা করিয়া তাহার জন্য নৃতন কর্শ-প্রেষণা দিতে হইবে অর্থাৎ তাহাঁকে 
”:০-)061দ869% করিতে হইবে । এই সম্পর্কে নিয়ের ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য | 

একটি বালক কিছুতেই লেখাপড়া শিখিতে পাবে না। তাহাকে লইয় 
নানাপ্রকার চেষ্টা হইল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। চোখের দোষে 
তাহার পড়াশুনার অস্থুবিধা হইতেছে কিনা, তাহা! জানিবার জন্য তাহাকে 
চোখের ভাক্তারেন নিকট লইয়া যাওয়া হইল। শারীরিক সাধারণ অন্ুস্থতাঁর 
জন্য কিনা, জানিবার জন্য চিকিৎসকের নিকট প্রেরণ করা হইল । বড় বড় 
শিক্ষাতত্ববিদ্‌ পণ্ডিতের কাছে লইয়া যাওয়া হইল। কিছুতেই কোনও ফল 
হইল না। শেষ পর্যন্ত ঘরবাড়ী হইতে বহু দূরে আত্মীয়বান্ববহীন একটা 
জায়গায় তাহাকে থাকিতে হইল । এখানে এই নির্বান্ধব প্রদেশে থাকিয়া 
আত্মীয় বন্ধুদের সহিত যোগাযোগের জন্য চিঠিপত্র পিখিবাঁর প্রয়োজন বাঁলকটি 
প্রতিনিয়তই অনুভব করিতে লাগিল। এই প্রয়োজনবোধই হইল তাহার 
লেখাপড়া শিখিবার নৃতন প্রেষণা। এই নব প্রেষণায় প্রেষিত হইয়া 
(:০-70০61586০) শীঘ্রই সে লেখাপড়া শিখিতে পারিল । 

এই প্রসঙ্গে আমাদের জানিয়। রাখা উচিত, যে অবস্থায় আসিলে আমাদের 
চেতনা অস্বভাবী মানসতার বা মানসিক ব্যাধির পধ্যায়ে পড়ে, তাহা 
একদিনে হঠাৎ ঘটে না। অতি শৈশব কাল হইতেই পারিপার্বিক অবস্থার 
সঙ্গে ঠিকভাবে খাপ খাওয়াইতে না পারিয়| ধীরে ধীরে এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য গুলি 
বৃদ্ধিলাভ করিয়! শেষে মানসিক ব্যাধিরূপে প্রকট হইয়া উঠে। কিন্তু অধিকাংশ 
ব্যাধির মূলেই আছে বাল্য বা শৈশবের পালনের দোষ, জীবন-পরিবেশের 
প্রতিকূলতার জন্য আমাদের জন্মগত প্রেষণার ব্যাঘাত। সেই ব্যাঘাত বা 
বাধার সন্ধীন করিয়া আমরা যদি প্রেষণাকে নৃতন পথ করিয়া দিতে পাবি 
তাহ! হইলেই এ ব্যাধি কাটিয়া যাইয়া আমাদের জীবন স্বাভাবিক হইয়! উঠিবে। 
এইভাবেই বহু ছুশ্চিকিৎন্ত মানসিক ব্যাধির প্রতিকার হইতে পারে। উহার 
জন্য প্রয়োজন হইতেছে প্রেষণার রুদ্ধ নিঝর্রিণীর পাঁষাণ-প্রাচীর ভার্গিয়া 
দেওয়া। বাকী কাজটুকু আপন আপনিই হইয়া যাইবে। 
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